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: ৬৪ শ্রীকুমার চিদানন্দ কর্তৃক 
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উৎসর্গপত্র 





পুজাপাঁদ পিতৃদেবের উদ্দেশে 

দেব! 

নিতান্ত অকৃতজ্ঞের স্তায় আপনাদের পরিত্যাগ করিয়া বে কঠোর ০পৰ 
অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে মফলতালাভ আপনার আশীর্ক্বাদের উপর সম্পূর্ণ 
নির্ভর করে। কেননা, শাস্স আছে, ূ পু 

পিতা স্বর্গ: পিত। ধর্সুঃ পিতা হি পরমং তপঃ। 
পিতরি ীতিমাপন্নে গ্ীরন্তে সর্বদেবতাঃ ॥ 

পুত্র সর্বদোষে দোষী হইলেও পিতার নিকট ক্ষমার্। তাই আপনীার০ 
আশীর্বাদে জগৎপিতা আমাকে, মঙ্গলের পথে কিরুপে লইয়! যাইতেছেন, 
ভাহারই নিদর্শন স্বরূপ এই পুস্তকথানি আপনার চরণে নিবেদন করিলাম 

শান্তর পড়ছি, পুত্র হইলেই মানব পিতৃ-খণে মুক্ত হয়। কিন্ত আমি 
এখন আধযাসজগৃডে: ংসারী--“সাধনা” আমার পদ্থী। তাহার গর্ভে 
জ্ঞান” নামক পুত্র ও “ভক্তি” নারী কণ্ঠা। লাভ' করিয়াছি? কন্তাটাকে 
আলীবন বুকে রাখিব।. পুক্রটাণক আপনার চরণে মরণ করিয়া আগ্ক পিতৃ" 
খণে মুক্ত হুইলাম। যখন হতভাগ্য সন্তানের স্থতি জাগ্রত হইবে ব 
সাংসারিক অশান্তিতে হৃদয় অধিকার করিবে, তখন এই পৌন্্রটাকে নিকটে 
ভাকিবেন, তাহ! হইলে ইহকালে পরাশাস্তি এবং পরকালে পরমাগতি লাভ 
কারিতে পারিবেন। আমার প্রার্থনা, বাল্যকালের স্তাপ় চিরকালই আমার 
গতি মঙ্গল দৃষ্টি রাখিবেন। 1 

আপনার জ্যেষ্ট পুজ 
স্্ীনলিনীকান্ত 


১ এ 





পরমহংস পরি ঝাজকাচার্ধা 
শমঞ্রম্বামী দিগমানন্দ সরস্বতী 
এ 
ষ ৬ রঙ রি ৮ 
নি ন ১ 


8১ রসি) 


গ্রন্থকারের বক্তব্য 


নমঃ পরমহংলাত়্ সচ্চিদানন্মূর্তয়ে । 
ভক্তাভীস প্রদায়াণড সাক্ষা চ্চৈতন্তরূপিণে ॥ 


শির্থিত শুক্লান্জে হংসাঁননে উপবিষ্ট নিত্যারাধ্য শ্ীশ্ীপঙ্চিদানন্দ '৫রু- 
দেবের পনপন্কঞজে প্রণতি পুরঃসর তদীর কপালবজ্ঞানগম্য পজঠনীগুরু বা 
“জ্ঞান ও সাধন পদ্ধতি” অস্ত সাধারণ পাঠকবর্গের অমল-কর-কঁমত্রে ' 
- বিমলানন্দে অর্পণ করিলাম ) * হি 
আঁমার পঠদ্শায় আমি বধন ছাত্রবৃত্তি পাঠ অধায়ন করি, তখন 
প্রান্তিক ভূগোল বা ভূবিষ্ঠাপাঠে গরহণ-হু' মক প্রস্তর কারণ অবগত্ত 
হইয়া প্রাণে একটা দারুণ দুঃখের বোঝ! চাঁপিয়। গেল। দে ৪ঃথ কাহাফেও 
জানাইলাম না-_কেহু জানিতেও পারিল ন!। সময়ে সময়ে মনে হইত বুঝ 
গ্রহণ-হমিকপ্পের স্কার় হিন্দুদের সকল কথাই “ঠানুরমার গল্প” ইতিপুব্বে 
পাড়াপ্রতিবাসীর নিকট ধর্ম শ্রবণ ও বিধব! মানীমাতাদিগ্নের বটতগার 
- ছোড়া রামায়ণ মহাভারত [তন্ন কোন ধর্্শান্ত্রে অস্তিত্বই জ্ঞাত ছিলাম ন।। 
কিন্ত তখন হষঈটতে মনে ধর্ম্দ ও সাধন রহন্তের একটা অনুনন্ধিৎসা বৃত্তি 
জিয়া পড়ে) আমি অতি গোপনে _উদাসের তায় নীরুবে ধর্ম উপদেশ 
অবণ ও শান্ুপাঠে মনোনিবেশ করি | তখন স্্্ে (প্রবৃততি মারে) বিশেষ 
আন্থা না থাকিলেও হিন্দুদের “শান” আযাচে গল এবং “বন্দু” বালকের 
পুতুল খেলা, একথা মনে করিতেও কৃ হইত। কুদংস্কারাপ অগত্য হ্দদু 
ংশে জন্মিপাছি, এ কথাও মনে স্থান পার নাই। ইহ হয়ত জাতীয় 
অভিমান হইতে পারে ; বিশু গরমারাধ্য গুরুদেব হলিম্াছেন, “ইহাই 
আমার পুর্বজন্টের নংক্কার” » 
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তাহার পর কন দীর্ঘ নমন্ন অতীত হুইয়! গরাছে,-এ হদয়ে কত 
আম কত উন্যম লইয়া কত আস্ফালন করিয়াছি, দাসতথ শৃঙ্খল শলে পাঠ! 
লক্ফেবন্ফে কতই রঙ্গতঙ্গ করিনাইি। মহামায়ার সন্মোহন মন্ত্রে সুগ্ধ হইয়া 
সাংসারিক শত-সভম্বাত- তিঘাত সহা কারপ্াও নিদ্রেত ছিলাম। সহদ! 
কাদের করাচদ্রতস্্রাঘাতে সুখস্থপ্ন ভাঙ্গিল--চারদিক আশাধার দেখিলাম । 
অন্তে পাগল হইত, আম প্রকৃতি দেবীর যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়। সংনাব ছাড়গা 
পলাইলাম। নিভৃত বন-জঙ্গল-_পাহাড়-পর্ধতে সাধুসন্যাসীর আড্ডায় 
ঘুবিতে-বুঠিতে একাদন কোন্‌ শু্লগ্নে পার্রাজকাচাধ্য পরমহংস শ্রীনংস্বানা : 
সংজ্ধানন্দ সরগ্বতী গুকুরপে দেখা দিয়া হাদয়ে অমৃত চাহিয়া দিলেন | 
আম কঁতার্থ হহলাম। তাহার কৃপায় আধ্য-শান্ত্রের জাটলরহস্ত উদ্ভের 
জারতে শিক্ষা করিলাম । বাখ্যকালের সেই অন্সন্ধিংসা! বৃণ্ত জাগিগা 
উঠিন। তাহার ফলে জানিতে পারিলাম, পৃথিবী [অকোণ, চইকো? বা 
সমতল প্রভৃতি থাহা অশিক্ষিত ব্যাক্তর সুখে শুনা, যায়, তাহা [হন্দুশান্্রের 
কথা সহে; কেন না হন্দুশান্্রে আছে,_- 
কপিথথকলবহু বিশ্বং দাক্ষণোভরযোঃ সমম্‌। 
. গোপাধাক়) 
বে খিন্দু শ্র্যদেবকে রথে আরোহণ করাইয়া উদরাচল হইতে অন্তাচলে 
লই বান, তাহ রাও [ংন্দুশান্্ের প্রকৃত তথ্য জানে নাঁ। শান্ত স্পষ্টাক্ষরে 
শখ আছে, 
চলা পৃথী স্থির ভাতি ভূগোলো ব্যোন্দি ভিষ্ঠতি ? 
গোলাজায় ) 
ভাঙ্করাচাক্গোর গোপধ্যায গর আর একটা শ্লোক পাঠ করিয়া বিশু 
ও আনগে, হয় পুর্ণ হইল ॥ যে মাধারর্ষণের আবিক্ক:র করিয়া “নিউটন” 
পাশ্ডাত্ত জগতে ফুগ্ান্তর উপস্থিত করররানছলৈন, *এন২-ইংরাজ সম 
০ 
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ভারিতবাসীর মধ্যে অনেকেই দেই গৌরবে গৌরঘ অনুভব করিয়া, উর্পুচ্ছেঞ 
পৃর্ববপুকুষগণণক অস্বাভাবিক দোষে দোষী স্থির করিয়'ছিলেন, দে তব “হন্দু 
ঝশ্থিগণ বহু পূর্বে অবগত হইঞ্সা গিয়্াছেন ॥ যথাঃ _- 


আকুউশক্তিশ্চ মহী। তয়! যহ খস্থং গুরু স্বাভিযুখং 
স্বশক্ত্যা আঁকুষ্যতে, তৎ পততীতি ভাতি । সমে 
মমন্তাৎ ক পতদ্বিয়ং খে ॥ 


সেই অবধি আমি হিন্দু খবিগণকে গুরুর স্যার হৃ?য়ে পৃ কণ্তি 
আন্ত করিলাম। তাছাদের প্রচারিত শাস্ত্রে ভ্তি-বিশ্বাসের কারণ বুরিয়া 
আঁমি তাছাতে বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করিলাম। তাই আজ হিন্দু শান্তর 
অধায়নে, গুরুর উপদেশে ও কাধ্যকারণের প্রতাক্ষতা ফলে হিন্দুশান্ত্র ও. 
সন্ধে ঘে সকল সত্য আমার হৃদজকে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহারই কিঞচং এই 
্র্থে ব্য করিতে চেষ্টা করিয়াছি ভরসা! আছে, এই সকল সত্য অন্ত/ন্ত 
সাধু জনেরও হৃদয় স্পর্শ করিবে! 

* আমি যখন “যোগীগুরু” গ্রন্থথানি প্রকাশ করি, তখন অনেকে বিদ্রপ 
করিয়া বলিয়াছিলেন, “এই নাটক-নভেল-প্রাবিতি দেশে বাই-েম্টা- 
ধিয়লেটারের আমলে উদাসীনের গান কে শুনিবে ?” কিন্ত গ্রন্থ প্রকাশ 
হুওযার অল্পদিন পরেই আমার সে বিশ্বাদ দূরীভূত "হইয়াছে । আদম 
বিখেষরূপে বুঝিগাছি, এই হিন্দুর দেশে এখনও অসংখ্য হিন্দুপ্ন হিন্দুশাস্ে 
আস্থা, হিন্দুধর্ধে বিশ্বাস ও ভজন-সাধনে প্রবৃত্তি আছে. ভারতের নর্কত্র 
স্পর্থমন কি হুদুর সিংহল, তরচ্মদেশ প্রভৃতি হইতে অদংখ্য হিচ্দু “যোগীগুকু? 
পঠি করিয়া পত্র দার! তাহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় জানিস লইতেছেন । 
অনেকে আমার সহিত সাক্ষাৎ, করি্বা উৎদাহিত ছরিয়াছেন ॥ আরও 
তের বিষয় তাহান্রের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি ভদ্রবংশ বস্ৃত এবং বিশ্ব- 
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কিগ্লালয়ের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত। তাহাদেরই উৎসাহে প্রোৎমাহিত হইয়া এই 
গ্রন্থ প্রকাশে সাহসী হটয়াছি। তবে অনেক হিংদাপরারণ বলদ-বুদধ-বিশিশ্ট 
ব্যক্তি উদ্দেশ্ত বুঝিতে ন। পারিয়া নানা কথা বলিতে পারেন, কিস্তু সেরপ 
ব্যক্তির প্রলাপোক্তি ধর্তবয নহে। কেন না-- 

হস্তী চলে বাঁজার্মে কুত্তা! ভূখে হাজার । 


. সাধুন্‌ কা ছুর্ভাব নেহি ধও নিন্দে সংদার ॥ 
এই গ্রন্থে উচ্চাঙ্গের কতকগুলি সাধন-পন্ধতি প্রদ্শিত হইল। আমি 
৬ বিশেষরূপে জানি মৌখিক উপদেশ ও হাতে-কলমে সাধন-কৌশল দেখাই 
ন! দিলে কোন সাধক সাধনে সক্ষম হইবে না। তাই অকারণ সাধন রহস্য 
সাধারণ্যে প্রকাশ ন! করিয়। কতকগুলি সাধন তত মোটামোটি ভাবে লিপিবদ্ধ 
-কাঁরলাম। নুক্কতিবান্‌ দাধকগণের আকাঙ্ঞা উদ্রেক করাই আমারপ্রধান - 
উদ্দেশ্য । জন্ম-জন্মান্তরের কর্মুগ্ুণে যদি কাহারও গ্রস্থোক্ত কোনও সাধনে 
-প্রত্বত্তি হয়, তবে আমার নিকট আদিলে আমি সবিশেষ জানাইতে বাধ্য 
- আছি! [ 
এই গ্রন্থে সামান্ত জনগণের আচরিত ধর্মের গ়তত্ব এবং উচ্চ অধি- 
কারীর জন্ত ব্রহ্ম-বিচার, বরহ্মজ্ঞান লাভ ও তাহার সাধন৷ প্রভৃতি আধ্যশান্তের 
জটিল তথ মহান্ভাব হথাসাধ্য সরলভাবে ও সরল ভাষায় ব্যক্ত করিতে চেষ্ঠা 
করিয়াছি । কিন্তু এ কথ! শ্বীকাধ্য যে, আধ্যশাস্্োক্ত মহান্‌ ধর্ম-তবের 
বিশ্লেষণ কর! মাৃশ ক্ষুদ্রতম ব্যক্তির সাধ্যাতীত।. কত দূর কৃতকার্য 
হইস্কাছি, তাহা গুণগ্রাহী সাধকগণের বিবেচ্য । আরও এক কথা এ পথের 
পাঁথক ভিন্ন এ তত্ব হৃদয়দম করা কঠিন। ভগবানের কৃপাই ইহ বুঝিবার 
গ্রকু উপায়। 
এই গ্রন্থে দেবলোক বা দেবতার আধ্যাত্মিক বাখ্য! করিয়াছি বলিয়া 
কেহ যেন মনে করিবেন না যে, আমি প্রকারাত্তরে নিসাকাফবাদীর পক্ষ 
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সমর্থন পূর্বক সাকারবাদ উড্াইস্সা দিযাছি। আমি স্থুল-হুক্ম, সান্ত-স্তুনস্ত 
ও সঃকার-নিরাকার প্রস্থৃতি ভগবানের সকলঙ্রাবই বিশ্বাস করি । তবে 
এই গ্রন্থথানি জ্ঞানশান্তর । ভ্তানীর মতে প্রতাক্ষ দৃষ্ট জীব-জগৎ যখন মিথ্যা, 
তখন জড় জগতের হৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী সুস্প অদৃষ্ট শক্তিরূপিনী দেবতা- 
খুলি যে কল্পিত রূপক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 

পরিশেষে ক্ৃতজ্তচন্তে জানাইতেছি যে, এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে 
শাস্তজ্ঞানী পণ্ডিতগণের বিশ্বাসের জন্ত - বেদ, উপনিষৎ, দর্শন, ধীংহিতা, 
গীতা. তত্ব, পুরাণ প্রভৃতি আধ্য শাস্ত্রের প্রমাণ গ্রহণ কারয়াছি। কে মকল 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত ভুক্ত করিয়াছি তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হয় 
নাই । কারণ, ইংরাজি অনভিজ্ঞ পাঠক এঁ অংশ বাদ দিয় পড়িলেও কোন 
অভাব বোধ করিবেন না। এক্ষণে মরালধন্মীনুসরণকারী পাঠকগণ লোষ!ংশ 
পরিতাগ করিয়। স্বকার্যযে ব্রতী হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। কিম্ধিক 
বিস্তরেণ 2 





দুর্গাপুর-শান্তিআত্রম ভক্তপদারবিন্দভিক্ষ 


রা তাত্র, জন্মাষ্ঈমী দীন-_- নিগমানন্দ 
১৩১৫ বগা ॥ 


চতুর্থবারের বক্তব্য 





অতি অল্পকালের মধ্যেই জ্ঞানীগুরুর তৃতীয় সংস্করণ 
নিঃশেষিত হুইযু। গেল। চতুর্থ সংস্করণ কালে বক্তব্য 
এই_যুদ্ধের জন্য কাগজাদির মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি 
পাওয়া 'সন্বেও সর্বসাধারণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমর! 
তৃতীয় শংক্করণেও পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করি নাই কিন্ত 
' সম্প্রতি কাগঞ্জ অসম্ভবরূপ ুমূল্য হওয়ায় ন্সামর! 
বঙ্টমান সংস্করণের গ্রন্থের মূল্য মার ্ারি আলা বৃদ্ধি 
কাঁরয়া ২০ আড়াই টাকা ধার্ধ্য করিলাম নিবেদন 
ইতি । 


. সারম্বত মঠ: প্রগুরুচরণাভ্রিত-_ 
 হগশে ভাদ্র, জন্মামী : দ্ীন-_চিদানন্দ 
১৩২৭ বঙ্গাব্দ প্রকাশক 


সূচীপত্র রি 
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নানাকাণ্ড 





 ও্রক্ষম্দেন্যাতিিতভীল্লম্য, 
শীত 


মূলতান_-একতাল! 
মা আমার হয়েছে কালী-কালা কালে। নু 
_ আবোঁধ মানবে ভিন্ন বলে, যারা বিষয-বিষে ভোলা/ 
তারাই কেহ কালা, কেহ বা কালী বলে ॥ 
কালী হ'তে শূলী কিন্তু পত্ী ঘোষে, 
লক্ষীরূপে সেই সেবে খ্রীানিবাসে, 
আবার শুনি (ওর!) ছিল এ গর্ভাবাসে, 
ভেদভাবে রিষে, মিশে দলে ॥ 
আ্দ্যাশক্তি মাতা দেব দুঃখ তরে, 
লয়ে অনি পাশাঙ্কুশ চতুক্করে, 
লোলজিহ্বা;লম্বোদরী মু্তি ধরে, 
দানব দলে নাশিতে )--. 
আঁবাঁর ভূভার হরণ কারণে, 
অসি ত্যজে বাঁশী নিল বৃদ্দাবনে, 
গোপাল হুইয়া €গাপাল তবনে, 
*চরছিল গোপল কদম তলে । 


€ ৪) 


দীন নলিনীকান্ত যুগ্মকরে কয়, 
সত্ব-রজস্তমে এক বিশ্বময়, 
ভেদাভেদ জ্ঞানে নরক নিশ্চয়, 
দ্বিভাবে অতাব পড়ে ;-- 

পড়েছে আমার হৃদয়েতে কালী, 
জে?নে তাই আমি ভালবাদি কালী, 
হরে কুতুহলী বলি কালী কালী, 
কালের ঘুখে,কালী দিব বলে ॥ 


নদিয়া_-কুতবপুর, ৩/২।১৩০৭ 


জ্ভানীগুরু 
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৮ 


ধর্ম কি? 


(57 

ধন্র-তত্ব জানিতে হইলে অগ্রে "ধর্ম কি” তাহা বিশেষন্ধপে বুবিতে 
হইবে । ধম কাহাকে বলে? 

পর্থিয়তে ধন্ম ইত্যাঁছুঃ স এব পরমঃ প্রভুঃ 19 

ধারণ করে বলিয়া ইহার নাম ধর্দ্দ। পুণ্য কি, পাপ কি, জ্ঞান কি, 
অন্তান কি, সুন্দর কি, কুৎসিত কি-এক কথায় ভাল কি, মন্দ কি, 
যাহা ধারণ করে, তাহাই ধন্দব। জোকত্রয় বা জগত্রন্ বাহাতে ধৃত বা 
নিহিত, তাচাকেই ধন্ম বলে। অথবা লোক পকল যাহাকে ধারণ করিরা 
আছে, তাহাই ধন্্। কেবল লোক সকল বলি কেন_মহদাদি অণু 
পর্যান্ত, ভুবনত্রধধে যাহা! কিছুর সম্ভাবনা আছে, তৎপমস্তই ধন্মের ছক: 
ধৃত, রক্ষিত ও পরিচালিত! ধর্পুই জগত্-যন্ত্রের যন্ত্রী-ধশ্মই সুখের 
্বরূপ। বার নই জাগতিক পদার্থের আকুল আকাঙ্ফার চুটাছুটি। 





ঙ জ্ঞানীগুর 


সাপশশীশিশিিশিিটিকীিিিি্জীটা 


দেবতা, মনুষা, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ ও জড়পিগু / প্রভৃতি ভ্রিলোকস্থ 
যাবতায় পদার্থেরই ধন্মু)৪ সাধনার আবশ্যকতা আছে ।- তবে মানুষের 
ধশ্ম আছে, ধর্দজ্ঞান আছে,--আর পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ বা উদ্ভিদাদির 
ধর্ম আছে, কিন্তু ধর্শজ্ঞান _নাই। ধন্মুজ্ঞান আছে বলিয়াই মানুষ অন্থান্ত 
প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ । আরও এক কথা__মানুষ জীব সৃষ্টির চরমো্ধতিত_ 
. ধর্মুসাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র, তাই মানুষ জন্ম জন্ান্তরের অন্টুশালন, বলে 
১ ধ্মজ্ঞানে সমুন্নত হয় ও সাধন পথে অগ্রসর হইয়া পড়ে। তাই মানুষ, 
ইচ্ছা করিলেড-চেষ্ট করিলে সৃহজেই ধণ্ন সাঁনাস্ন সাফল্য লাভ করিতে 





পারে অন্তান্ত জীবে তাহা পাবে না। কিন্তু ভাভারাও ধর দ্বার ,চালিত 
ও রক্ষিতে। মানুষ এ বিষয়ে অনেকাংশে স্বাধীন, ইতর জীব প্রকৃতির 
অধীন। হার্ট স্পেন্সর প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ ঝলেন, 
“রমবিবর্তভনবাদে এক বিন্দু বালুকাকণ! মহামহীধরে পরিণত হয়, বা মানুষ 
হইয়। জ্ঞানের অনস্ত জ্ান্ডিঃ বিকীর্ণ করিয়। থাকে 1” কথা সতা--বালুকা” 
করুণার যেধশ্ম, আছে সেই ধন্মই তাহাকে উন্নতির পথে টানিয়া লইয়া 
ক্রমবিবর্ভনবাদেই বলুন আর জন্মান্তরীয় উন্নতির পথেই বনুন, তাহাকে ক্রমে 

॥ ক্রেমে বহুজন্মের পথ দিয়া মানুষে পরিণত করিবে। তাহাতে আর আশ্চফ্য 
কি? কিন্ত রী বালুকাকণার ব্রমোব্নতি প্রকৃতির ধর্শে সম্পাদিত হয়, আর 
, মানুষের দর্ম্ঞান থাকায়, সে ইচ্ছা করিলে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত 

হইতে পারে। - ূ 


আবার মানুষ হইলেই যে, তাঁহার ধর্মস্তান আছে, ইহা সর্বত্র স্বীকার 
করিতে পারি না) পার্কতীয় বন জঙ্গলে ও অনেক অসভ্য দেশে 
আজিও এমন মানুষ আছে যে, তাহারা ধন্দ্ন কি তাহা জানে না ব! কোন 
প্রকারেই ধর্মের অনুশীলন বা সাধনা করে না। এমন কি সত্য 
সমাজে জন্মিয়াওড অনেক মানুষ ধর্দের দিক দিরা ঘেসে না। শিথিল 


নাকো প্র 


চগ্ধ, , খতকেশধারী বুদ্ধও আস্মনুখে রত থাকিয়া জীবনের দিন কস 
কাটাইয়া এদের । কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদের" ধণ্ম আছে, তবে 
ধন্র্জান নাই।  ধর্বুজ্ঞান থাক আর নাই থাক্‌ ইহা স্বীকার করিতে 
হইবে যে, তুচ্ছ বানুকণা হইতে পশু, পক্ষী এমন কি দেবতাদের পর্ান্ত 
ধর্ম আছে, এবং সেই দন্ষ্ুই সকলকে ধারণ করিয়া আছে ও ক্রমবিকন্তন5 
বাদে উন্নতির পথে টানিরা লইতেছে । এখন দেখিতে হুইবে মান্থুব, 
পশ্বাদি ইত্তর জীব হইতে শ্রেঠ কিসে? পশুর স্তায় আহার, নি্রা ও ৈথুন 
. প্রভৃতি আত্মান্থখে দ্বত থাকিরাই কি আমরা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ভীব বনতিয়া 
স্পন্ধী করি? যদি তাহাই হইত তবে মনুষ্যত্থে ও পশ্াতে প্রভেদ থু বাকি 
না। মান্ষের ধন্মজ্ঞান ও স্বাধীনভাবে তাহার পরিটালনার শক্তি টি 
বলিয়াই এবং জগৎ পিতা একমাত্র দম্গষ্যকেই সেই শক্তিশালী করিয়াছে 
বলিয়াই আমর 'জীব স্থষ্টির শ্রেষ্ঠাসন লাভ করিয়াছি । যাহারা ধন্ের 
অনুশীলন বা সাধন! করে,' তাহারাই প্রকৃত মন্তুয্যু, আর যাহারা "আকার, 
নিদ্রা ও মৈথুনে রত থাকিয়া, জীবুন অতিবাহিত করে, তাহারা মন্ুষথা 
দেহধারী, পু মাত্র। অগডএব মনুষ্য জীবন ধারণ করিয়া, ধম্মজ্ঞান লা 
করাই মানুষের প্রধান কর্তব্য। কেহ কেহ: ভাবিতে পরেন, যখন 
স্বাভাবিক ধন্থে সকলকেই ক্রমোন্ধতির পথে টানিয়া লঈতেছে তখন 
আমরাও একদিন ক্লাপন! আপনি উন্নতি চরম্‌ স্মায় উন্নীত হইতে 
পারিব, তখন স্বাধীন চেষ্টা কেন করিব? এফদিন আমক্ উন্নতির চরম 
সীমায় উঠিতে পারিব বটে, কিন্তু সে কতদিনের কথা ?. কত যুগ কত 
কল্প কাটিযে, কত শত শত দেহ লয় হইবে, কত ত্রিতাগ জলার দগ্ধ 
হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। কিস্ত মানুষের সে ক্ষমতা আপন 
অধিকারে আসিয়াছে । মানুষ ইচ্ছা করিলে এই জীবনেই উন্নতির চর্ম 
সীমায় উপনীত হইতে* পারে । উিগবান্‌, মা্ধকে দন! করেকা এ শক্তি 


৫ 


৪ -... জ্ঞানীগুর 





“দার করতঃ ঠাহার সাধের স্থির, রে জীব করিয়াছেন । সে শক্তি বি ? 
ধর্মজ্ঞান। র্ 


মনুষযকুলে জন্মিয়া বত দিন ধন্বজ্ঞান সমুদ্র না হর ততদিন মানুষ পল 
সদৃশ। যদি প্রাপ্তবয়স্ক বাক্কিরও ধন্মজ্ঞান না জন্মিয়া থাকে, তবে তাহাকে 
পুশ বলা যাইতে পারে। অতএব মানুষ হইয়া ধর্ম আলোচনায় পশুত্ব বর্জন 
ও মনুষ্যত্ব অজ্জন করা সকলেরই কর্তব্য । আবার শুধু মনঘ্য্ধ লাতই চরম 
সীমা নহে । পশুত্ব পরিহার পূর্বক দুম অনুশীলনে মানুষ হইয়া দেব 

লাজ করিতে চেষ্টা করিবে । দেবত্ব লাভ হইলে তখন বর্গ উপাসনায় 
"রক্ষসুযুজা প্রা্থ হইবে । মানুষের দে শক্তি আছে।. সেশক্তি আছে 
বলিক়াই মানুষ হন্তান্ত ননগম্যতের ভীব হইতে শ্রে্ঠ। যাহার অনুশীলনে 
,মান্তুষ পশুত্ব পরিহার পূর্বক ক্রমে বরষ- -সাধুজ্য লাভ. করিতে পারে, হায় 
নাম ধন ও তাহার অনুশীলনের নাম ধর্ম সাধনা। 


ধর্মের প্রয়োজনীয়তা 


॥ 
সী 





.» ধঙ্ধ কি, ইহা বুঝিলে, ধর্ম-সাধনার প্রয়োজনীরতা স্বতঃই মনোমধো 
উদিত হয় তথাপি সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক । 

এই পরিদৃশ্তান জগতের উচ্চশ্রেণীর জীব মানুষ হইতে অতি নিক 
শ্রেণীর জীব কীট পতঙ্গাদি পধ্যন্তূ, সকলেই স্থখের জন্ত অহোরাত্র 
,লালাইত-সুখের জঙন্গ প্রতিক্ষণ ব্যন্ত। তাহাদের স্বভাব, গতি ও 
ব্যবহার দেখিলে বুঝিতে পারা বায় হৃখের আশা সকলেই করে, কিন্ত 
সখী কের অনুসন্ধান করিলে দেখিবে, পৃথিবীর "একচ্ত্রাধিপ্তি সমতা 
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নিয়ত অস্তির | ধন-ক্রন বল, রা বল, খ্যাতি-প্রতিপন্ভি বল কিছুতেই 

মানুষ তৃপ্ত থাকিতে পারে ন। আকাজ্ষা রাক্ষপীর হস্ত হইতে কাহারও : 

নিস্তার না । চক্দ্রিকাশালিনী বসন্ত-যামিনীর মধা-ভাগে যুখিকা শহ্যায় শয়ন 

করিয়াও দিল্লীর প্রবল প্রতাপ সম্রাটগণ সুখী হইতে পারেন নাইখ সংসাঝে 

কাহারও আশা পুরে না__সাধ মিটে না। কেহ এক বিষয়ে সুখী হইলেও 

আুন]ান্ত পাঁচ বিষয়ে নিরন্তর মনককেষ্টে কাল যাপন করিতেছেন । তবে সুখ 
৮ কোথার? সুখী কে? 


সুখ অর্থে (স্থ-উন্তম +৭ (“জ্ঞানের ] ইন্জিয় ) ইন্দ্রিয় জ্ঞানের প্ৰভাব 
নিয়মিত স্কুস্তি, তৃপ্তি ও সামগ্গনত। ইন্জিয় আত্মার শক্তি বিশেষ। তাহা. 
হইলেক্ট বলা হাইতে পারে যে, আত্ম-শক্তি-জ্ঞানের ন্ক্তি তৃপ্তি ও সামঞস্ঠাই ৮ 
সুখ । ধর্ম সেই সুখের উপায়, ধর্ম দ্বারাই ইন্জিয় শক্তির সম্যক্‌ স্কুঙি তৃপ্তি 
ও পামঞ্জপ্ত সাধিত হয়। 


:* জুখং বাতি সর্বেবা,হি তচ্চ ধর্মসমুদ্তবমূ। 
তমা সদা কার্য স্ববর্শৈ প্রবনততঃ॥ 


* 
॥ 


৪ 
দক সংহিতা 5 ৩২৩ 


সকলেই সুখের বাস্থা করিয়া থাকে, কিন্তু সুখ ধর্ম হইতে সমুস্ভব হয়| 
অভ এব পল ফত্ের সহিত সর্ব] ধন্দ্ীচরণ করিবে । ধণ্্াচরণে ইন্দ্রিয় শক্তিন্ন 
সমাক্‌ সত 8 তৃপ্তি সামন্ত সাধিত করিয়া, তখন সর্ববিধ জগতের ( বাহ, 
অন্তর, ঠ ও অধ্যাযু) বধার্থ তক মাব্মায় উপলব্ধি করাইলে সখ লাভ 
হয়। সেন সার, তাহাতে আনঈদ-উচ্ছাসের মৃদু-মধুর-লহরী-- লীগ আছে-_ 
লেিহার্না কালার লক, লক, জিহ্বার প্রসার ও অনলময়ী ঝটিকা নাই। 


৬ ৮. জ্ঞানীগুরু 


রি ররর 
%. আরও এক রেখা, সংসারে সর্বন্থথে সুখী হইলেও, সে, সুখ চিরস্থায়ী 
নছে। কেননা দেহপাতি হইলে পরলোকের পথে ধন-জন বল, স্ত্ী-পু্ 
বন্ধু-বান্ধব বল কেহই সাথের সাথী হইবে ন1, তখন একমাত্র ধর্মই সঙ্গে . 
বাইবে। | - 
্ এক এব স্হ্দ্বর্থ্মো নিধনেহপ্যনুযাঁতি ষঃ। 
: শ্রতাবতা স্পষ্টই জান! গেল যে, জীব স্থাধীন, ধর্ম ্রবৃদ্তি তাহাদের 
্বাধীন বৃত্তি,_-অবিষ্ঠা বা মায়া তাহাকে মোহ গর্ভে নিপাতিত করিতেছে । 
অতএ মন্থুযোর কর্তব্য যে, যাহাতে মায়ার হাত হইতে রক্ষা পাই 
আর্োন্নতি হয়,_-আত্ম-প্রসাদ লাভ. হুয়,_-কামনাবাপনার খাদ দুরীভূতি হয়, 
তাহাই করা। আত্ম! স্থখ ছুঃখ চাহেন না, আশ্মোরতিই ছুলভ মন্তষ্য 
“জোর লক্ষা,_-আন্োরতির মুল কারণ ধর্ম, একথা সকল দেশের জ্ঞানিগণের 
'অনুমোদ্টিত | এ দেখ পাশ্চাত্য পর্ম-গুরু বলিতেছেন, 
৩ 9793০510601 210 00£ 90770৮/, 
[5 ০০৮ 09501758 600 0৮ এড ট 
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শুধু আত্মোন্সতি বলি কেন? অর্থনীতিমরাজনীতি, নমাজনীতির মূলেও 
ধণ্ম নিহিত অতএব ধর্মের মত বন্ধু আর কে আছে? ইহলোকের কণ৷ 
ছাড়িয়া দিলেও, লেই পরলৌকে_সেই অজানা-অপরিচিত দেশে, সেই 
প্বাপ-পুণ্য-বাসনা-শাস্তির দেশে, দেই নরক-স্বর্গের লাধনার দেশে যে অঙ্থগামী 
হয়, তাহার মত আদরের-যত্ের-স্েহের বন্ধু আর কে আছে? ধন্ব-দাধনার 
প্রয়োজনীয়তা বোধ হয় সকলেই বুঝিয়াছেন। বন্দর স্লেহবাসর মধ্যে. 
স্থরভি সথবাঁসের মধ্যে আত্মাকে সৃথে রুখিবার, উদ্দেশেই ধন্ব-সাধনাৰ 
শ্রয়োজন। 4৪ 


নাঁনাকাগ ৭ 
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মার একটা মহতী কথা, আত্মা পরমাস্ত্ার অংশ ( দৈতমতে পা বা 
দাস) নুৃতরাং ব্রদ্ধানন্দ ব. পূর্ণ স্থখ তিনি ভোগ করিয়াছেন,_-সে আদ্বাদ « 
জানেন। জগতের জীব সেই হথথের সন্ধানে ব্যস্ত । জীব-অখিগ্ভার বন্ধনে 
আম্ম-বিস্বৃত, কিছুই জানে না__কিছুই বুঝে না, তবু স্থথের জন্য লালাদগিত। 
জীব মাত্রেই জুখ স্পৃহার অবীন। ক্রশ্মানন্দের অন্গুভূতিতে কীব ছুটিতেছে। । 
সখের আশাতেই দাতা দানু করিতেছে, গ্রহীতা হাত পাতিতেছে,* হুখের 
কামনায় বাজ-রাজেশ্বরী মাথায় মুকুট পরিতেছে, কার্গালিনী'তৃণ-গুচ্ছে কুটার 
সাজাইতেছে। সুখ-পিপসার ছুিবার জালায় সখের ইয়ার, “ঢাল ঢা আর 
ঢাল” বলিয়া বোতলম্থ দ্রব বির দিকে দুষ্টি পাত করিতেছে ॥ সবের জন্তাই 
চোর চুরি করিতেছে, কেহ রূপ-রস টাকাকড়ি কামন! করিতেছে; কেহ অধ্থ!, 
ইন্দ্রিয় পরিচ!লনা। করিতেছে । আর সর্বাজনহিতৈষী সাধু সুথতৃপ্তিরই অক্ঞার্ত 
অন্থশাসনে, দীনছঃখীর দুঃখমোচন চিন্তায় ডুবিয়া 'রহিতেছেন।-. সুথ-তৃপ্তি 
লালপাতেই রাজাধিরাজ ধনৈশ্বধ্য পরিত্যাগ করিয়া! ভিখারী সাজিতেছেন* 
মার দরিদ্র দূশটা টাকার জন্ঠ অপরের প্রাণ নষ্ট করিতেছে ॥ তৃষ্চার্ত মূগ* 
যেমন মরীচিকায় জল ভ্রমে ধাবিত হয়, স্থখের আভাস পাইলেই্টু জীব. তন্রপ 
ধাবিত হইতেছে । কিন্তু সংসারে সবাই অতৃপ্ত, কাহার9- স্থখের আক্গী! 
নিবৃত্তি হইতেছে না, হইবে কেন ?__-সংসারে সকল্,স্থখই অংশ মাত্র, জীব 
পণ সুখের কাঙ্গাল। ত্রঙ্ধানন্দের তুলনায় রাজৈস্ব্য তুচ্ছএাই রাজ, রাজেস্বর 
মণিময় মধুর সিংহাসনে রমিরাও তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। কেবল 
একমাত্র ধষ্মাচরণে সে সুখ'সম্তোগ করিতে পার! বায় ব্লিয়্াই দকলে ধর্ম 
সাধনার এররোজনীয়তা স্বাকার করিয়াছেন.) 








৮ - জ্বীনীগুরু 


১০ ও ২ ২ এপ লিপি শশিোিছাক্নিটিিিিিিটি ভিটিউনশিনিন তিজিটিশিশী 


ধর্মের সার্বভৌমিকতা 


-শ্িশাকী ৮৫ 


ভগগবান্‌ এক, মানবাত্মাও এক, স্থতরাং ধক্ুও এক ভিন্ন কখনও ট 
রকম হইতে পারে না। মহদাদি অণু পর্যান্ত যাহার দ্বার] ক্রমবিবঞ্ুন- 
বাদে উন্নতির চরম সীমায় চালিত হয়, তাহার নাম ধর্ম। নুতরাং যাবতীর 
'মানবইএক ধর্শের অধীন । তবে সমস্ত জগৎ যুডিয়া_সাব্প্রদা্রিকতার 
এ বিদেষ কোলাহল উত্িত হয় কেন ? 

০. সবল দেশের; সকল মানবের, সকল সম্প্রদাস্থের ধন্ম এক, কিন্তু 

সাধন পথ বিভিন্ন। জীব মাত্রেরই শরীর পৌষণার্থ ক্ষিত্যাদি পাঞ্চভৌতিক 
পদার্থের. প্রয়োজন । নকলেই এ সকল পদার্থ শরীর রক্ষার্থ নিত্য নিত্য 
গ্রহণ করিতেছে : ত্ববে হিং জন্তুতে রক্ত-মাংসময় জীবদেহ ক্ষণে, 
আগ্ান্ত পত্তগণ তৃণ- শুক্মাদি ক্ষণে, মানুষের কোন সমাজের লোক দ্বৃত- 
ময়দা, কোন সমানধের লোক মতসত- মাংস, কোন সমাজের লোক ফল-মূল, 
২কোন মমান্গের লোক মিশ্রিত-পদার্ধোৎপক্প খাগ্ত ভক্ষণে এ পাঞ্চতৌতিক 
পদার্থ শরীৰে -পরিপূর্ণ করিয়া থাকে । সকলেরই মুখ্য উদদে্ত ক্ষুধাশান্তি, 
গৌণ উদ্দেশ্র শরীর পোপ; কিন্তু উদ্দেশ্য এক হইবেও যেমন তা! 
পূরণের পন্থ বিভিন্ন, তত ধন্ধু ও তাহার সাধনার উদ্দেশ্ঠ এক হঈলেও সান 
প্রণালী বিভিন্ন প্রকাবের হওয়ায়, যারতীয় মানব কর্তৃক বিবিধ ধশ্ম-সম্পপার 
সৃষ্টি হইয়াছে । হূলে ধর্টেহ উদেগ্য একট রূপ । 

মনুষ্য ব্যতীত, পণ. পক্ষী হতে জড়পিগ্াদির ক্রমোন্গতি ধর্ম গ্ররুতির 
ব্তে স্তস্ত) কাঁজেউ তাহাদের ধপ্ম তাহারের সকলকে সমভাবে সসান 
শতিতে উন্নতির পথে চালিত করিনেছে । কিন্তু মানুষ স্বাধীন জীব, 
ধর্মের পরিচালনায় *« আন্তোন্তি তাহাদের স্বারীন স্বচ্ছ । সেই চন্য 
বিভিন্ন দেশের-_ভিন্ ভিন সদাজের, মনীষিগণ কর্তৃক সসাৎনার শরণালী 





২০০, 


বিভিন্ন হওয়ায় সম্প্রদায়ের কৃষ্টি হইগরাছে। বাহার, বেগ জ্ঞান--যেরীপ - 
প্রতিভা-*ষেবূপ সাধনা, তিনি আত্মার দেইরূপ উগ্নত অবস্থা বুঝিতে 
পারিরা সেই অবস্থা প্রাপ্তির উপাক্ক উদ্ভাবন পুর্ব স্ব স্ব সমাজের আচার 
ব্যবচারেব প্রতি লক্ষা রাখিয়! ধন্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন । সুতরাং 
সমাজ অনুযায়ী ধর্ম সাধনার উপাগ্ধ নিদ্ধারিত হওয়ায় নানাধন্র মন্দ 
প্রতিঠিত হইয়াছে । তাই আজি নানাধর্ম নানামত,  নীনাসপ্রদায় 
পরিদৃষ্ট হয়। তাই আজি জগতের সমস্ত সম্প্রদায়_-সমস্ত মনীষী, সমুদয় 

" ধর্ম-যাক্গক আপন আপন মত, আপন আপন ধর্মুকাহিনীর শান্ত ধুর 
প্রোজ্জল ব্যাথা করিয়া 'মানব-হাদয় পরিতৃপ্ত করিতেছেন । শংসারে 
মন্জ্যর প্রাণ ও মনুষ্মের অনন্ত তৃষ্ণাময়ী হদয়-বৃত্তি বুবি ধর ব্যাধ্যার, 

» পরম পবিত্র ভাব লইয়াই নিশিপিন বাস্ত ও নি ভাবে বায. 

_ দিতেছে। 


"আবার যে-্ধন্মসম্প্রদায় ধত সম্জীবতা লাভ করিপ্নাছে, তাহার মধ্যে 
তত শাখা-সম্প্রদায় স্ষ্টি হইয়াছে । মুসলমানের পিয়া, সুনসি_খুষ্টিয়ানের 
প্রো্েষ্া্ট ও রোমান্‌ ক্যাথলিক )-_আঁর হিন্দুর তো কুথাই নাই, 
চারিদিকে অনন্ত সম্প্রদায় জাপন আপন ধন্দ্রভাবে বিভোর -রহিয়াছে। 
বর্তমান কালের একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহ। বুঝাইতেছি।৯ ৯ 

ব্গদেশে যখন রাজ-নী তিন চর্চ। ছিল না থাকিলে ও নিজ্জীব অবস্ঠার 
ঢুই চারজন স্থদেশ-ভিতৈষী ব্যক্তির হৃদয়ে নিহিত ছিল) তখন যে বাকা 
বলিত সকলে নীরবে শুনিত, একান ত-ভেদ ছিল না| বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ 
“হওয়ার পর হইতে সর্বসাধারণের মনে স্বদেশ আন্দোলন ও রাজার নিকউ 
প্রজার স্তাথা অদদিকার লাভ করিবার আশা! জাগি! উঠিয়াছে। যে বাজ- 
ইনতিক চর্চা এতদিন “নির্জীব ঈীবস্থার ছিল, তাছা এখন সঙ্জীবতা লাভ 
করিয়াছে, । তু আজি শ্ুরেন্্র বাবু ও বিগিন সতের মত ভেদ,২-রাজ- 
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নীতি ক্ষেতে তাহাদের গুইজনের ছইটি দলের সৃষ্টি হইয়াছে । কিন্তু উভয়ের 
উদ্দেপ্ত ভিন্ন নহে, উভয় দলেরই ইচ্ছা! বঙ্গ-চ্ছেদ রহিত এবং স্বরাজ্য লাভ। 
সৃল উদ্দেন্য এক,_-তবে উদ্দেন্ত সাধনার প্রণালীতে মত ভেদ হওয়ার ভিন্ন 
ভিন্ন দলে পরিণত হইয়াছে । ভারতের স্ুবর্ণ-বুগে দেবকল্প মুনি-গ্কষিগণ, 
পর্দনতকন্দরে, ভীষণ বন-জঙ্গলে আজীবন ধন্ম অনুশীলন করিয়া, ধর্মের স্থল 
হইজে হুক্মাতি-সুক্ম তত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন । কত অতীত কাল হইতে 
তাহারই আলোচনা, আন্দৌলন ও সাধন রহস্ত উদ্ভেদ হইতেছে, কত 
বৈজ্ঞানিক, কত দার্শনিক ইহার সম্বন্ধে বাদান্থুবাদ ও তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন । 
তাহার ফলে কত স্থগ-সুক্ম, কভ দৈতাদ্ৈত,. কত সাঁকার-নিরাকার, ক্ভ 
সপ্চণ-নিগুণ, কত গ্ররুতি-পুরুষ, কত জান-ভক্তি- কর্ম, কত যোগ-জপ-তপ- 
পুজা আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহারহই এক একটা মত লইর! হিন্দু ধর্টে বন 
শাখা সম্প্রদায় স্থট্টি হইয়াছে । উক্ত শীখা সম্প্রদায় এখন হিন্মুধর্শোর 

ও সল্লীবতার প্রমাণ দিতেছে । ই! হইঙতই হিন্দুধন্ম কিরূপ সাঞ্জিত ও 

* উজ্জীবিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্ত এই সকল সম্প্রদায়ের 
সাধন পথের, গতি একমুধী ॥.এই.গতি-পথে এমন একট! স্থান আছে, যেখানে 
আিলে শাক, বৈষব, ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, 'শিক্‌, পার্স, স্রচ্ধ 
প্রভৃতি সকলেই একত্রে মিলির যার । ধর্মের এতাদৃশী উচ্চ স্থানে আসিলে, 
আপন সম্প্রদায় দূরে থাক সুদলমান খ্রীষ্টান, প্রভৃতির আচরিত ধন্দকেও অগ্রাহ্থ 
করিবে না, গৌড়ামী দূরে যাইবে, তখন মুমলমানকে “নেমাজ”” করিতে ৰা 
্বীযানকে গীজ্জায় যাইতে দেখিলে মনে অপার. আনন্দ ও হৃদয় তক্তি-রসে 
আপ্লুত হইবে । মহাস্মা রামকৃষ্ণ «পরম হংস, হিন্দ,-ধম্মের বহু সম্প্রদায়োক্ত 
সাধনায় পি হইয়া পরে মহচ্গদীয় ও গ্রীসীয বন্দু সান করিয়া সিদ্ধি লাভ 
কারস্সাছিলেন।* অতএব ধন্দ্বের লাধন-প্রণালী ভিন্ন হইলেও, ধন্দম সকলেরই 





দু ৮. 
* স্বেক রামচু কৃত রামকুষ্ণ পর্ষহং দের জীবন চরিত্‌ দেখ টি 
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এক। আশা করি. ইহার পর ধর্দের সার্বাভৌমিকতায়' কাহারও অবিশ্বাস 
হইবে নীঁ। এই সার্বভৌম ধর্ম ও তাহার সাধনা রহস্তই আঙি এই গ্রস্থে , 
লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি। 














হিন্দু-ধর্ম 
ডি 
লোক সমাক্ষে বত প্রকার ধর্ম-প্রণালী অধুনাতন প্রচলিত আছে, ভয়ধো 
হিন্দু-পর্ষের গায় অন্ত কোন ধর্মের পরিণতি বা পরিপুষ্টি ঘটে নাই রি 
বে কোন ধন্মীকে জিজ্ঞাসা. করিবে, “কোন্‌ ধন্ম ভাল ?” সে তখনই ব্িবৈ, 
পআামার ধশ্ম ভাল”? । গৌঁড়ামী করিতে নাই, ধর্মের নামে গোড়ঃমীতে 
সাপাতক হয়। ধর্দের নিন্দা নরকের কারণ । তাই বলি সকলের বিচার-' 
শক্তি, জ্ঞান-শক্কি.ও অগ্তব-শক্তি সমন্তই আছে . অন্ভন করুন, বিচারঙ 
করুন, সাধন£করুন, পথ. পরিষ্কৃত হইবে । যে ধর্ম আচরণ করিলে, মানুষ্ত 
নিজ অভিজ্ঞতায় নমন্্র প্রত্যক্ষান্নুভব বা প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পারে, তাহাই 
শ্রেষ্ট ধন্্। এই জন্ত আমি হিন্দু ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলিতেছি। * 
হিন্দুগপ ধর্মকে চতুষ্পাদ বৃষ বলিয়! সংস্ঞা দান করিয়াছেন । যথ-+ 
বুষোহসি ভগবান্‌ ধর্মশ্চিতুষ্পাদ* প্রকীর্ভিতঃ | 
বৃণোশি ত্বামহং ভজ্ঞযা স মাং রক্ষতু-সর্ববদা ॥ 
বৃযোতসর্গ পদ্ধতি | 
আরও দেখুন, মন বলিয়াছেন £- - 
“বষোছি ভগবান্‌ ধর্ম্তস্ত বঃ কুরুতে হালং। 
বল বিছানা ন লোপয়ে ॥ 
মহুসংহিতা। 


১২ - -. জ্ঞানীগ্বরু 
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স্বন্দকে চতুষ্পাদ বৃষ বলিবার উদ্দেগ্ত কি ?_-উদ্দেন্ত ধর্মের চডু্পাদ 
সাধককে বুঝান। চতুম্পাদ অর্থে চারি ভাগে পূর্ণ। এক এক পাদ ধশ্মাচরণে 
এক্ধ এক জগতের জ্ঞান হয় ও তদিষল্ে ইন্্রি় শক্তির ্্তি পরিণতি ও 
সামগ্রস্থ লাভ হইয়া! থাকে | জগৎও চারিটী । চঙ্ষু-কর্ণ প্রভৃতি বহিরিক্রিয় 
দ্বারা ষে জগৎকে : জানিতে পারা যায়, তাহাকেই বহির্জঘৎ বলে। ধস্মের 
প্রথম পাদের আচরণ ও দান! দ্বারা বহির্জগৎ বশীতৃত ও তাহু!র উপর আপন. 
,ক্ষমত বিস্তার করা ধায়। মন অন্তরেক্রিয়-মনের বিষয় যে জগ, তাহাই 
্তজ্জগহ | . অন্তর্গত বৃত্থিময়, বৃত্তি মানস বিকার । ধূর্শোর দ্বিতীয় পাদের 
সাধু! দ্বারা এই জগৎ আয়ত্তীনৃত হয়। সত্যেন্টিয় গ্রাহথ জগৎকে বৌদ্ধ 
জগৎ বলে। বুদ্ধিই সতোন্দরিকের গ্রাহথ। ধর্শের তৃতীয় পাদ দাধন! দারা এক 
অদ্বিতীয় এবং সত্য্বরপ ভগবান্‌. আমাদের বুদ্ধির গম্য হুন। ইহাতে 
স্তাহাকে জানা যায়__তাহাতে নিশ্চয়াঝ্মিক! বুদ্ধি আরোপিত হওয়ায়, তাহার 
স্বরণ দশন হয় । আর বিবেকের গ্রাহ জগৎকে আধ্যাত্ম ভগ বলে। বিবেকই 
-ধর্মজ্ঞানের সাধন। বিবেক যখন এক ব্রচ্ধ ব্যতীত সকলকে তুচ্ছ করিবে, 
তখনই ভগবানে গাচ প্রেমের সঞ্চার হয়। ধর্মের চতুর্থ পাদ সাধন দ্বারা এই 
ভগবৎপ্রেম' লাভ হর | যে সম্প্রদায়র ধর্মী পদ্ধতি লাধন বারা ইহা হয়, তাহা 
শ্রেষ্ঠ ধর্খবু। হিন্দুরন্ষের নিধান- পদ্ধতিতে গ্র চারি প্রকার ইন্দরিয়-শক্তির 
স্ফুি, সামগ্জন্ত ও পরিণতি হইলেই প্র চারি জগতের তন্ব-নির্ণয়ে সামর্ধা ও 
নর্ঝাবিসক্পে-সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়, তাই হিন্দু ধন্মকে শ্রে্উ বলিয়াছি। 








কর্তমানে মত্যধামে যত প্রকার প্রসিদ্ধ রে প্রচলত আছে, তন্মধো 
হিন্দু পরের মত প্রাচীন ধর্ম-প্রণালী আর নাই। শুধু, প্রাচীন নচে, এ 
ধান্থের আদি কোথায়, তাহা নির্ণয় করা ছুঃসাধা । হিন্দু ধর্দু ষে বেদমূলক, 
গেউ বেদের আদি কোথায়, তাহা নির্দীত নাই ঃ তাহা শ্রুতি পরপপরায অন্তি 
প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । এব্সরণ বেদের | অন্তত নাম 
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শপ্রক্তি। হিন্দু শান্ত মতে, এই ক্ষেত গরম্পরাগত বেদ, প্রতি স্ষ্িন্তালে 
আবিভূক্ হয় এবং প্রলয়ে বিলীন হয়। সুতরাং প্রতি কল্লান্তে ধন বেদের 
পুনরাবিভীব ঘটে, তখন এই বিশ্ব-সংসার ধেমন অনাদি ও নিত্যরূপে 
চিরকালই শ্ৃষ্টি হইতেছে, বেদও তদ্রপ। বের্দ যদি সনাতন ও, নিত্য হয়, 
দেই বেদমূলক ধর্মুও তদ্রপ সনাতন ও নিত্য। সে জন্ত হিন্দু-ধর্শের অন্ঠতির 
নাম পনাতন ধর্ম। এই সনাতন ধন্মের | প্রাচীনত্ব বিবেচনা 'করিলে, . 
বৌদ্ধ, টৈন, শ্রষী়, শিক, পার্মী, মহন্গদীর প্রভৃতি ধর প্রণালীকে আঁধুনিক 
বলিতে হয়। লাহা আধুনিক, তাহা উৎপন্ন ধন্ম। এই সমস্ত উত্ঠান্ন ও 
আধুনিক ধন্মব-প্রণালীর সহিত হিন্দু ধশ্ম এইকূপে বিভিন্ন হইয়াছে । রি রি 


শুধু প্রাচীনত্ব ধরিয়া হিন্দুধর্থ প্রতিন্ন নহে, সেই সমস্ত উৎপন্ন ধর্শের 
সহিত হিন্দুধর্মের প্রকৃতিগত বিভিন্নত। আছে। গন্গা যেমন স্বর্গ হইতে 
নামিয়া শতমুখে পাতালে প্রবেশ করিয়াছেন, হিন্দুধর্ম তেমনি নিবৃত্তি-প্রমুখ 
স্বর্গদেশ হইতে নামিয়া প্রবৃত্বি-প্রমুখ শত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া জন-সমাজে 
প্রবেশ করিয়াছে। কিন্ত সে সমস্ত সাহ্প্রদারিক সাধনা পথেক্কগ্রতি একমৃখী (৯ 
এই গতিপথের এক বা অন্তত্তরে সর্কসপ্রদায ও ধর্ম-প্রণালী আছে ; হিন্দুর 
কামা ও নিফাম পথ আছে, দেব দেবীর স্থূল মাকার-উপাসন! আছে, এবং সুক্্ . 
সাকার উপাদনাও আছে, শান্ত আছে, বৈষ্ণব আছে, খ্রীষ্টান আছে, সুদলমান | 
আছে, জৈন আছে, শিক, আছে, বৌদ্ধ আছে, ব্রক্ধি আছে, সম্প্রদায় ভেদে 
সবাই আছে+ এমন সার্বভৌমিক ধশ্দ আর নাই।- এ ধর্ম সর্বপ্রকার 
অধিকারীর জন্ প্রচারিত হইয়াছে । তাই সর্ব অধিকারী ও সম্প্রদায়তুক্ত 
জনগণ এই ধর মধ্যে পরিদৃষ্ট হু়। ঘোর বিষরী হইতে ব্রচ্ধবিৎ তবজ্ঞানী 
পর্যন্ত এই ধর্মের নাশ্রিত |হিন্দু ধর্মের সাধন-প্রণালী এইজন্ত সম্পূ্থাবয়বী । 
হিন্দু বশ্দীবলতবী জনুগণ মধ্যে খুনি যেরূপ পৃজাপদ্ধতি অবলম্বন করুন না কেন) 
সে সকল পৃজ$ই একই অয় ব্রদ্ধের উপাদনা। কি স্থল সাকার, কি সুক্ষ 
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সাকার, কি নৈন্ৈশুণ্য-সাধকের নিরাকার '্ন্ষোপাসনা, লব্ধ উপাসনাই একক" 
মখা হইয়া রহিয়াছে! ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
“যে যথা মাং প্রপন্নস্তে তাং স্তখৈব, ভঙগাম্যহম্‌” 
রঃ রে ” গীতা, ৪1১ 
এম উদার ও উচ্চ শিক্ষা কি কোন ধন্মে আছে ? ভিলুধন্থর রর 
শর্ডে সর্বাধিকারী জনগণকে গ্রহণ করিবার জপ্ত,__সর্বববিধ ভক্তকেই মাশ্রয়- , 
দান দিধার জন্ হিন্দুবর্শের এই উদ্দার শিক্ষা। তাহাতে স্থুল দেব-দেবীর 
উপাদ্প, স্বর্গ বা বৈকুঠ-গ্ুখ-কামী, নিক্ধাম ধর্মজ্ঞানী, সুম্ধম ঈশ্বরোপানক,, 
সা আছেন ॥ কারণ, সবাই ধঙ্মের তপন্ত|,পথের পথিক, সবাই একদিকে" 
ফাইতেছেন, নবাই ক্রমে ক্রমে, ঈশ্বরেরই নিকটবর্তী হইতেছেন। হিন্দুর ধর্শা- 
পথ এত্তই প্রশস্ত ও সুদীর্ঘ । হিন্দু ধন্মের এই প্রশস্ত পন্থায় সর্ববিধ হিন্দু 
সম্প্রদায়, তক্ত ও তন্ব-জ্ঞানী এবং গ্রীষ্টান, মুসলমান, জৈন, শিক» বৌদ্ধ, ব্রাঙ্গ 
মকলেই থাকিন্। উনন্ত ব্রক্ষপদ মুখে অগ্রপর হইতেছেন। এই ধর্ম প্রপালীতে, 
অইৈত জ্ঞানের সঠিত ত্রশীভক্তি মিলিত হইয়া হিন্দু ধন্মকে পূর্ণাবয়ব ও সবব- 
বিধ জনগনের আশ্রর-ভূমি করিয়াছে। ইহা! বিশ্ববাপী ধন প্রণালী । 
হিন্দুধর্ম সাধকের চিনি বিভক্ত হওয়াতে তাহার কলেবর তি 
+ খ্বচৎ হইয়া গিয়াঞ্ছে। সংসারত্যাগী সাধু সন্টানীর ধশ্ হইতে সামান্ত জনগণের 
ধন্মণচার পদ্ধতি পর্যন্ত সমস্তই হিন্দু ধর্মের দেহ | সুতরাং যাহারা হিন্দ, সমা- 
জস্থ সাঙান্ত জনগণের ধর্ম প্রণালী দেখিয়! বিবেচনা করেন, &এই বুৰি হিন্দু 
ধন্ম:১” তাহারা একদেশদর্শা । সেই সাগান্ত জনগণ আচরিত ধনমপ্রিণালী হইতে. 
এই ধর্ঘ্স ফে-ক্রমে ক্রমে কত উচ্চ উচ্চ স্তরে উঠিয়া গিয়াছে,তাহা বিচার করিলে 
এ ধন্সের সর্ব নিরন্তর অতি সামান্ত অংশ বলিয়াই প্রতীত হুইবে। যদিও সেই 
স্তরের লোকসংখ্যা সর্বাপেক্ষা সমধিকঃ তথাপি তাহা মূলদেশ মান্র॥ যেমন 


গর্ভের মূলদেশ অতি বিশান ও শক, তত্রপ। উচ্চ উচ্ভ. দেশের লোক" 
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সা ভ্রুমশঃই কমিয়া গিয়াছে। কমিয়া যাইলেও সাহার! সবাট হিন্দ ষ্ঠ 
তুক্ত। বরং উচ্চ দেশের ধর্মাবলস্থিগণ ধর্শের পবিত্রতা" প্রকৃত মূর্তি আরও 
বিশদ করিয়া দেখাইতেছেন॥, পর্বতের উচ্চ উ্ঠ দেশে উঠিলে যেমন নব 
নব দেশ দৃষ্টিগোচর হয়, এ ধপ্রেও তেষনি উচ্চ উচ্চ দেশে নব নব অধাত্ম- 
তন্বাবলির সু্নার দেশ প্রতাক্ষীভূত হয়, শেষে চূড়া দেশের অনন্ত আকাশে 


কেবপ--ঠএকমেবাদ্বিতীয়ম্‌।৮ 


হিন্দু ধর্মের এই সকল মহান্‌ তত্ব না বুঝিয়া, বর্তমান যুগের আন্ত ধা 
সবলম্বিগণ, সভ্য-শিক্ষিত পাশ্চাতাদেশীরগণ, তথ! পাশ্যাত্য-শিক্ষা-কিু- 
মস্তি পথহারা ভারতবানীর মধ্যে অনেকেই হিনুগণকে পৌত্তলিক, :জুুড়ো- 
পাক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া তাচ্ছল্য করিয়া থাকেন। হিলগণ বহুদিন 
হইতে অনীনতা শৃঙ্খল পরিয়া জড় হইয়াছে, কাজেই হিন্দুকে "জড়োপাসধ' 
প্রভৃতি যাহা ইচ্ছা বলা যাইতে পারে,__নতুব। থে জড়বাদিগণের অনুষ্ঠিত 
ধর্মের অস্থ-ঞ্জার় পৌন্তলিকতা- -কাম কামনায় কলুষিত তাহারাই হিন্দ ,গণকে 
পৌস্তুলিক বলে। যাহাদের ধন্দ এখনও খপ বালকের ন্যায় উঠিয়। ঘাড়াইতে 
মক্ষম নহে, তাহারাই হিন্দু ধন্মের নিন্দাবাদ করে, ইভা রিম্ময়ের বিষয়, মন্দেহ 
নাই । যদি হিন্দ, ধর্ম বুঝিতে চেষ্টা কর, তবে দেখিবে হিন্দু যাহা করে, 
তাহার একবিঙ্দু কুসংস্কার ব মিথ্যা! নহে। হিন্দু যাহা বুৰে এখনও তাহার 
বিসীমায় পহুছিতে অন্ঠ ধশ্মাবলস্থিগণের বহু বিল আছে”। হিন্দুধর্ম গভীর, 
“সক্্ন আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে পুর্ণ। ইহা বুঝিতে চেষ্টা কর, জানিতে পারিবে, 
জড় বৈজ্ঞানিক বা অন্তান্ত দেশের অথবা অন্মন্দেশের শিক্ষিত ও সঙ্জন 
আখ্যাধারী হিন্দু-বর্ম-হিন্দুকগণ+ং জ্ৃতিরিক্ত কিছু বুঝে না বলিয়াই হিন্দ, কে 
জড়োপাসক বলিঙ্কা থাকে । জু বিজ্ঞানে এ তত্ব বুঝিতে পারা যায় না।' 
কিন্তু ইহা বুঝিতে পারে ফে, বতুদ্ূর আলোচিত হইল, তাহার পরে আরও 
কিছু খাকিল, _্লোটনার শেষ হইল, কিন্তু আলোচা বিষয়ের শেষ, কইল 
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না। যাহা খুঁজিলাম, তাহা পাই নাই, কিন্তু খোজা শেষ হইয়া গিয়াছে, “ 
শেষ মিলিল না। পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানের বিখ্যাত পঞ্ডিত হার্কাট স্পেন্সার 
- আক্ষেপ. করিয়া আরও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন,__ 
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এইতো ভড়বাদিগণের অনুসন্ধানের চরম ফল; ইহার কারণ' এই যে, 

- যে বন্ত খুঁজিতে হইবে, তাহার মত দর্শন শক্তি আবশ্তক হইবে। ব্রহ্ম বন্ত- 
তন অবগত হইতে হইলে ব্রগ্ধ ভব্বের সত্তাসম্তাবিত হওয়া চাই। যোগীর 
সমাধি ভিন্নতাহ সম্ভবে না। সে যোগ হিন্দুরা আবিফার করিয়াছেন_-সে 
তব হিন্দু ধর্ম প্রণালীতেই ব্রিধিবদ্ধ মছে। আমি সেই ভ্বত্রট এই গ্রন্থে 
প্রকাশ করিতে ইচ্ছ।-করিয়াছি। ১ 

হিনদ,র দশন শাস্ত্রের পর্যালোচনার প্রতীত হয় যে, “আমাদের শাস্্ীর 
মতামত নান! বাদানৃবাদ দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে । যখন যে “মত উঠিয়াছে 
তখনই পত্ডিভগণ বলিষক। উঠিগাছেন,__“সে ধা প্রমাণ |” . জুতরাং হিন্দু 
দবার্শনিকের! প্রমাণ ভিন্ন এবং পূর্ববপক্ষ খণ্ডন না করিয়া কোন কথার মীমাংস 
করেন নাই । ধর্শের এমন তন্স তগ্গ বিচার আর কোন. জন-মাজের ধক" 
লান্তে দ্রেখা যার না। হিন্দু জালে, 8 
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৬০৯ সতিশপাশপিসশশাপশিপাশি ৬৮ পপিসিপগাপিশশিপপািপিসাশাপাপাপাান 


*কেবলং শানরযারিত ন কর্তব্য! বিনির্ণয়ং | ৬ 
িভিদে ধর্মহানিঃ প্রজায়তে, ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ । 

পকেবল-শান্ত্র বাকা আশ্রক করিয়া ধন্ম নিরূপণঞ্কর। কর্তব্য নহে) কারণ 
বুক্ষিহীন বিচার দ্বারা ধর্ম হানি হইব থাকে ।” ভাই হিন্দু শাস্ত্রের ক্ষ 
লৌকিক, কি অলৌকিক, সর্ববিধ তত্থেরই বিশেষ প্রকার উপযুক্ত প্রমাণ 
গ্রদত হইয়াছে 1 হিন্দ, ধর্মকে নিলা করিবার পূর্বে একবার তনগুলি 
বিচার করিতে ও নে ধর্ম প্রনাণীর প্রতি দুটি করিতে অনুরোধ ওর । ৪ 

দূরদর্শী ব্ক্তিগণ হিন্দু সমস্থ সামান্য জনগণের ধর গ্রণালী খ্দখিয়! 
এবং তাহার প্রন্তুত তথ্য ও মহান্‌ স্তাব না বুঝি, যে সকল নিন্দাবাদ করিয়া ' 
সসনা কলুষিত করেন, সেই মামান্ত জনগণের ধশ্ম হইতে নিস গণ্য সাধঞ্চেরঠ 
নিরাকার ব্রনধ উপাগনা পরধান্ত আমি এই গ্রন্থে আগোচনা করিব, কিন্ত 
মহাপুরুষ পরম্পরা প্রকাশিত তদ্থগুি এই গামা গ্রন্থে প্রকাশ সম্ভবপর, 
নহে। কেবল সংক্ষেপে_-মোটানোটাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিরধী। - আশা 
করি পাঠক্গণ তাহাতেই হিন্দু ধর্ষের বিশ্বব্যাপকতা ও গভীরতার পরিমাণ 
উপলদ্ধি করিতে পারিবেন ॥ প্রথমতঃ অধিকারা ভেদারি নমাজধশ্ব 
আলোচনা। কর যাউক । 





অধিকারএভিদ 


পিস পপি 


কোন আধুনিকু বা উৎপল ধর্পে অধিকার ভেদ স্বীকৃত হয় নাই, 
কারণে পমতঞ্ধর্শ মানবাত্ার নিমিত্ত এক এক নির্দিষ্ট আদর্শ ও লক্ষ্য 
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মিছে, সেই লক্ষের প্রতি সমগ্র মনৃষা সমাজকে নিগ্লোজিত্‌ করিঠে ছে 
হিনদুধদ্ম ধখন মানবায়াকে তাহার 'অনন্ত স্বরূপে আনিতে চাহে, তখন অবন্ঠ 
বালিতে হইবে, তাহার গন্তি অনন্তের পথে এই অনন্ত পথ নানা খণ্ডে 
বিভক্ত হইয়া ক্রমশ: উরে উঠিঘা গিয়াছে । এই অনস্তগতি পথে লোক 
সমাদর সকলেই আছে, কিন্ত দকলেই নসান অধিকারী নহে । পূর্ন যুবক 
থে উপায়ে আহাধ্য গ্রহণ করিতে পারে, শিশু তাহা পারে না। যুবক 
কঠিমতর পদার্থ চর্বণ করিয়া ভক্ষণ করিতে পারে, শিশুকে শুরল দুগ্ধ 
তৃনার দ্বারা ধীরে ধীরে খাওয়াইিতে হয়। আবার একজন জ্ঞানীর সহিত 
“অজ্ঞানীর আকাশ পাতাল প্রভেদ, তেমনি একজন বুদ্ধিমানের সহিত একজন 
নির্োধেরও বিস্তর প্রভেদ | যে ধর্ম বিষয়ে সম্প ্ণ অজ্ঞ, সে যাহাতে বস্ষ 
বলিয়া এক্টা কিছু মাছে, , এমন সংস্কার লাভ রি পারে সেই ক্যাধ্য কর? 
কর্তবা। তা হিন্ছু বালিকা, কোমল হৃদয়ে ধর্মহীজ রোপণের জন্ত_ ধন 
আছে, কেবল তাহাই বুঝিবার জন্ত-_যমপুকুর, পুল্সিপুকুর, গোকল, ধনগছান 
প্রভৃতি পুত, করে। যুবতী বর্পুফপলের ধন্্,জীবনের বুদ্ধি কক্িবার জন্ত 
ুর্বাষ্টমী, অননদান; অনস্তু চতুর্দশী প্রভৃতি ব্রতে নিধুক্ত হয়। সাধারণে 
দোল, ছুর্গোৎ্দব পুজা অর্চনা যাগ ধঞ্র করে, দেব শক্তি লা ক:রয়া 
জড়ের তত্ত হইতে কথন্িৎ রক্ষা পাইগ্া ধর্মমশক্কির বর্ধন উদ্দেশে । যোগী, 
কর্টের সংস্কারবীন দগ্ধ করিয়া যোগের আগুনে জড়ন্ব গলাইয়া পুর্ণ চৈতস্তের 
দিকে অগ্রপর হইবার জন্ত, যোগ করিয়া থাকেন। এইরূপে তগতে 
ধত গ্রকার ধর্দাধনার পথই দেবিবে, সমই অধিকার ভেদে _-অবস্তা-ভেদে 
কিঞিন অগ্রসর হইবার জন্ত। কোন ধম পথই নিরর্থক নহে, সকলেই 
পূরণ ধর্লাভের জন্ট অগ্রসর হইতোছ। গুবে কথ! এই বে ধর্ম পদ্ধতি 
অন্সারে-_ধর্শের লাধনামুসারে কেহ: অনেক দূর অগ্রগনী হস, কেহ ব$ 
, অল্প দুরে থাকে। 
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তি 


ধম নকলকেই উঠারয়া, অন্ত পথের, এক এক স্থঃনে আনিতে চাহে 
হিন্দুপন্ম এরই বিভিন্ন অধিকারী ব্যক্কিগণের নিমিত্ত ধন্ম সাধনার প্রকরণ 
বাশনপ করিয়া! দিয়া আপনাকে .সব্বলোকোপযোগী, করিয়া দিরাছে। এই 
অধকারাহুপারে হিন্দুধর্ম শান্ত, শৈব, “ বৈষব, গাগপতা, সৌর প্রস্তি 
নানা সাম্প্রদায়িক নাধনাপ্রণালী প্রতিষিত হইয়াছে ।. এই স্মস্ত সাধন্প 
গ্রণালীর ধন্মাডার ও প্রকরণ বিভিন্ন ।হইলেও সকল ধর্পপ্রণালী হিন্দদষ্থীয় 
- মুক্তিদাধক গতি পথে চি প্রী্টায় ধন্মাদি যেমন নিজ নিজ সম্প্রদীয়স্থ 
" জনগণকে স্বর্গাদি গ্রসথৃতি এক এক লক্ষ্য স্থানে আনিতে চাহে, . হিনদুঞঞ্জের 
শাক্ত বৈষ্ঃবাদি ক সাধন, প্রণালীও তজ্জপ হিন্দুধন্মীয় মুভ্রিণথের 
এক এক দেশে উপনীত করিতে চাহে। কিন্তু তাহাও চরম্গতি: নহে । 








মনুষ্য সমাজে নানাবিধ প্রকৃতির মানু, সকলের বিষ্ত, বুদ্ধি, প্রতি 
সমান নহে। সকলের মানসিক উন্নতির ইচ্ছা, হবখ-ছুঃখ, এবৃত্তি-নিবুত্ভ 
সঙ্গান নছে। এই সকল বিবেচনা করিয়া হিন্দু শান্তর বলিয়াছেন ;- 


সকামাশ্চৈব নিষ্কামা! ছ্িবিধা ভুবি মানবাঃ। 

অকামানাং পদং মোক্ষে। কামিনাঁং কলমুচাঁতে ॥ 
| . মহানিব্াণ তর, ১৩ উ£। 
: এই নসারে, সকাম ও নি্কাম এই দুই শ্রেণীর স এআছে। ইহার 
মধো বাহার1 নিষাম, তাহারা মোক্ষ পথের অধিকারী, আর যাহারা সকাম, 
তাহার। কন্মান্যারী শ্বর্গলৌকাদি গমন পূর্বক নানাপ্রকার ভোগ্যবস্ত 
ভোগ করিয়া, কৃতকর্মের ক্ষয়ে পুনরায় ভুলোকে জন্গ্রহণ করিয়া থাকে । 
ইহা হইতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্ত মার্স, এই হুইটা পথ বাহির হইয। ইহার 
আবার এক একটার সাধন প্রণালী অনস্ত। অধিকারী ,ভেদে সাধন চারি 
প্রকার (সপ যখা-£ র 
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উত্তমো ব্র্গসন্ভাবো, ধ্যানভাবস্ত মধ্যমঃ। 
স্ততির্ভপৌহধমে। ভাবো, বহিঃ পূজাইধমাধমা | 
 মহানির্াণ তন ১৫ উঠ। 


অর্থাৎ ব্রহ্মদণ্তীব উদ্বম, এজন্ত উচ্চাধিকারীগণ, ্রহ্ধবিচার ও র্ষো- 
পাদ্নী করিবে। মধ্যম অধিকারিগণ স্থল ক বা জ্োতির্ধ্যান করিবে 
অধম অধিকারিগণ সম্ভব, জপ, পজ্জাদি করিবে। আর অধমের ধন 
আধ্রিকারিগণ অর্থাৎ যাশুর। ধর্ম বিষয়ে স্্প্ন অন্ত, তীহারাই বাহাপূজার 
অনুষ্ঠান করিবে। আবার প্রবৃত্তি নিবৃত্তি শু অনুসারে সাধকের ক্ষদতা 
বিচার করতঃ ব্রঙ্গে'পাসনা, ধ্যান, তপ, জপ, ও বাহ্‌ পুজাদির নানারূপ. 
পদ্ধতি প্রকাশিত হইয়াছে । তবে ধশ্মের যত উচ্চদেশে উঠিবে,, লোক, 

ংখ্যার জল্পনার. সহিত, সাধনা পদ্ধতিরও ভুম্ত। দৃ্ট হইৰে। এখন 
পাঠকগ্রণ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে পুথিবীদ়্ যাবতীয় ধম্ম সন্ত্রাস 
ও তাহাদের অনুষ্ঠিত ধর্ম প্রণানী মহানির্ধাণ তন্্ের এ শ্লোক ছুইটার মধ্যে 
দেখিতে পাইবেন । যে রেপ ধন্দপ্রণাদী, অবলম্বন করুন না. কেন, 
সকলেই প্র চারি, শ্রেনীর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। 

, সকল ব্যক্তি দুর্শনবিজ্ঞানের জটিল সুদরঙগম করিতে পারে না। 
যাহার সেরূপ শিক্ষা, আছে, মে অবশ্ত বুঝিতে পারিবে । অন্ধ শাক্ষিত, ব! 
অল্প শিক্ষিত জনগণবেঅগ্রে দর্শন বিজ্ঞান ঝুঝিবার। উপযোগী শিক্ষা লাভ 
করিঝা, .পরে দার্শন্ক তত্ব আলোচনা. করিতে হ্য়। আর অশিক্ষিত 
ব্যক্তি বর্ণ পরিচর করিয়া কর, খল, হুইতে সুবোধ নীতি-_পাঠ, সাহিতা, 
ব্যাকরণ, কাবা ক্রমে পাঠ করতঃ তবে দর্শন বিজ্ঞান পাঠে সক্ষম 
হইতে পারে হিন্দু ধর্ম শিক্ষক্গণ, সাহার যের জ্ঞান আছে বু 
তাহাকে সেই স্থান হইতে আর্ত করাইঝ-ক্রমে উচ্চন্তরে আন, করেন । 
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আনি বহার, আদৌ ধর্মগ্জান নাই, তাহাকে বাহ্‌ পুক্গা হইভে আর্ত 


করাঠয়া করুম ব্রদ্ধ সুষ্ঠুবে 'আনগন করেন । তাই" হিন্দুপর্শের আতর ও 


ক্স ধিকার ভেদে অপংখা ধন প্রণালী দৃষ্ট গোর হয়! সাধারণ জনগণকে 
প্রথম হইতে কিরূপ ধন্দ সাধনার নিষুক্ত করিরা ক্রমশঃ উচ্চ উচ্চ স্তরে 


ভঠাইতে হয় এবং এক এক স্তরের সাধনায় কি শিক্ষা হয়, তাহা : 
৫ 


“চৈতন্য চরিতী স্কৃতি” গ্রন্থ হইতে দেখাইতেছি। 
ধর্ম জগতের শ্রেষ্ট মহান কবিরাজ গোস্বামী, তাহার চৈতন্য চরিভামুত 
রন, মহাপ্রহ টৈত্দেব ও মহাস্ম। রামানন্দ রায়ের কথোপকথনে এই 
তত্ব পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। 
প্রভূ কহে কহ কিছু সাধ্যের নির্ণয় । 
বায় কহে স্বধন্মীচরণে কৃষ্ণ ভি হয় ॥ 
যাহার জন্য সাধনা, তাহাই সাধ্য ; চৈতন্থদেব সাধ্য বিষয় জিজ্ঞাস! 
করিলেন, কোন্‌ সাধকের কিরূপ সাধ্য তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিলেন 


, না, তখন রামানন্দ রায় কাজেই ভক্তিহীন সংসার-জাল-জড়িত মানবের : 


প্রথম হইতেই সাধা নির্ণর করিলেন। কাজেই তাহাকে বলিতে হইল-_ 
পন্বধন্্মীচরণে কৃষ্ণ ভক্তি হয় ।৮ রর 
আপন আপন বর্ণাশরমোচিত কুল-ধশ্মই -শ্বধন্্ু॥ , ভগবস্তক্তিহীন পাঁধাণ 
প্রাণে ধন্ববীজ রোপণের উপায় স্বরূপ স্বধন্ত্নাচরণ নির্দেশ ক্লরিলেন । কিন্ত 
কেবল মাত্র ভগবদ্তত্তিই কি জীবনের লক্ষা, ন! আরও কিছু আছে ? 
প্রভু কহে এহো বান্থ আগে কহ আর। 
বায় কহে কৃষ্ণ কম্মার্পণ সাধ্য সার ॥ 
আছে বণিযাই চৈতন্দের ববিলেন, “ইহা বাহিরের কথা ( বাহাধশম ), 
জারও অগ্রনহ ০ হই বল অর্থাধ সববস্থাপেঙ্গা আরও উচ্চ অধিকারীর কথা 
সপ 
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বল” তত তিনি বলিগেন, “সমস্ত কর্ম ভগবচ্চরণে অর্পন ছেরাই; 
সাথোর সার লা আত্মীভিমান পরিজাগ কিয়! অনুষ্কা কন করিতে 
উপদেশ দিলেন। " 
প্রভু কহে এহো বাহ আগে কহ আর |. 
বায় কহে স্বধণ্ম ত্যাগ সর্বব সাধ্য সার ॥ 
নিষ্ষাম কর্মের কথ। শুনিয়া! চৈতন্তদেব বলিলেন “ও বাহিরের ধরব, 
আরও অগ্রমর হইয়া বল» যখন নিষ্ষাম ধর্ম সাধন করিক্া সাধকের আত্ম- 
নির্ভরতা জন্মিবে তখন স্বতস্থতাই তীহার উন্নতি) তখন তাহাকে আর 
ঘবধি- বিষেখের গণ্তির ভিতর বাঁধ! উচিত নহে। তাই রায় রামানন্দ 
বলিলেন, শবনম ত্যাগই সাধ্যের দার |” চৈতন্তদেব ইহাতে সন্্ট না 
হইয়া বলিলেন, 
প্রভু কহে এহো বানা আগে কহ আর। 
রায় কহে জ্ঞান মিশ্র! ভক্তি সাধ্য সার ॥ 
জ্ঞান মিশ্র! ভক্তির কথা শুনি, 
, প্রভূ কহে এহো বাহা আগে কহ আর। 
বায় কহে জ্ঞান শূন্যাঁ ভক্তি সাধ্য সার ॥ 
রামানন্দের এই কথা শুনিয়া, চৈতন্তদেব বুঝিলেন, ইহা উত্তম নাধ্য। 
তাই ঝলিলেন,_-. ১ 


প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর। 
বায় কহে প্রেম ভক্তি সর্বব সাধ্য সার ॥ 


চৈতন্তদেষ এতক্ষণ *এহো বাহ্‌" বলিতেছিলেন, কিন্ত এইবার বলিলেন 
স্এহো হয” তবে ইহা শেষ নহে, আরও অগ্রসর হইয়া বল । চৈ ন্রদে 
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কৃ 'এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া রাহ রামানন্দ | শী কর কত কত উচ্চ 
উচ্চ সুরের /মাধুরী-নীল! প্রকাশ করিলেন। কেহ যেন এই *. গুলিকে, 
পবৈধুবী হেয়ালি” মনে করিয়া নিজের স্বচ্ছ সরল নাসিকাটা কুষচিত করিবেন 
না। উহার প্রত্যেক কথ! দর্শন-বিজ্ঞানের হুদৃঢ় ভিত্তিতূমির উপর 
সংস্থাপিত। আগে হিন্দুর তন, পুরাণ, স্বতি, শ্রুতি, দর্শন উপনিষদ পা 
কক্ষন, তৎপর শ্রী ডৌর-কৌপীনধারী নেড়া নেড়ীর হেঁয়ালি পাঠ করিডে 
প্রশ্নাম করিবেন। এই ভাবের ভাবুক তিন্ধ অন্তের সে তত্ব ' বোধগমা 


- স্থইবে না। 5৬ 


আম রামাননন কলিত সবর, নিষকাম ধর্প, স্ব ত্যাগ, ানমিশ্রাওডক্তি 
ভ্রানশৃন্ত। ভক্তি ও-প্রেমতক্তি প্রতি এক একটা ধন্ধ প্রণালী সাধনার জন 
আধকারী ভেদ স্বীকৃত ভইয়াছে। থাহার যাহাতে অধিকার, তিনি তদমুঞ গত 
সাধনার অনুষ্ঠান করিবেন। অশিক্ষিত বাক্কি দর্শন-বিজ্ঞাল পাঠ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলে, যেমন কিছুতেই তাহার পাঠে মন£সংযোগ হয় না--বরং বিরক্ত 
হইয়া সে এ তাত্বের চর্চাই তাগ করে, তদ্দপ স্থল-বুদ্ধি ব্যক্কিপ্ণণও অতি লুষ্ 
এই ব্রঙ্গ তত্ব কিছুতেই ধারণা। করিতে সক্ষৰ হয় না; অধিকন্ত বিরক্ত হইয়া, 


পড়ে । এই কারণেই হিম বলিতেছেন / £ 


“ন বুদ্ধি ভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কশ্মুদঙ্গিনাহ্” ? 
শীমন্তগব্গীতা।। 


কশ্বিগণের মধ্যে বাহার নিতান্ত অজ্ঞান, তাহাণের বুদ্ধি'ভেন জদ্মাইবে 
না। এই সকল বিবেচনা করিয়ী অধিকার-ভেমে ধর্ম প্রণালী উপদেশ দিবার 
বাবস্থা হিনশান্তে দু ই়। হিন্দুধর্ম লোকের জ্ঞান ও রুচি অমুসারে 
সাধনা প্রপালীর সংঘটন হইয়ুছে। তাহাতে বিবিধ সাম্প্রদাগ্িক উপাসনা 
গণাশীর স্থতি হইয়াছে । বৈদিক হিন্ধন্থ দেশ, কাল ও পাআছুবারী 


সপ ত 
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খধিকার ভেদ স্বীকার করিয়াছেন । লষাজের একাংশের জন্য দন নত 6 
ভাই হিন্দুধর্ম উচ্চ, লীচ ও মধাম অধিকারী তেদে মানাবিধ সাধনা প্রণালীর 
সৃষ্টি করিরাছেন। কিন্তু তাহাদের উদ্দেস্ট একট, কেবগ প্রকরণ ভিন মার । 
এইজন্য সেই ন্ট প্রবৃত্তি ও নিবৃত্বি ভেদে ক্মাদৌ দ্বিবিধ সাধনপথ দেখিতে 
পাওয়া যায়। উচ্চাধিকারীর জন্ত নিবৃত্তিপথ ও নিষ্কামধন্ম, নিস্বাধিকারীর 
জন্ত প্রবৃন্তি পথের বিস্তারিত হহাকাষ)ক্ষোত্র । - 
আপংখ্য মানুষের হাম-কাষনা অসংখা প্রকার, তাই হিন্দুর প্রবুত্ধি- 
পথের সাধনা 'প্রপানীও অসংখ্য প্রকাগ। এই অধিকার ভেদে সব্বগ্রকার 
গ্চনগণের জন্ত ধশ্ম প্রণালী প্রকাশিত হত্তয়ায় হিন্দু ধর্মের মূলদেশ অক্তি 
প্রকাণ্ড হইয়াছে। খ্রীষ্টাহ। মহচ্ছদীয় প্রভৃতি কাম্যধন্থ ও তাহাদের 
সাধরা প্রণালী হিন্দু ধর্ছের এই বিশাল-ম্তরের একদেশে পলি) 
রহিয়াছে। 
| হিন্দুবর্থ গ্রপালীতে প্রথমে পশুত হইতে মৃক্কিণাত করিয়া মনুষ্য 
, বাওরা, তৎপরে মন্ত্যত হইতে মুক্ত হইয়া দেবত্ব লাভ করা এবং সর্ধশেষে, 
দেব, হইতে ব্ষত্ব লাভ রুরাই পরম মোক্ষপর। আমাদের সাশ্পরপা ক 
পে প্রা কবল দেব পর্যন্ত উঠিরাছে। বিচার রূরিলে বিজাতীকর 
অন্থান্ত হন্ধু গরণানীর সীঙাও এই পর্যান্ত। অতএব হিন্দু ধশ্মের এই 
. বিশাকষন্ডযে অবস্থিতি+ করিয়া, ধর্মের শীতল ছায়া সকজেই ডে 








হইভেছে। 
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* জীতিভেদ 





শান্ত ধশ্্ সম্পরনায় হিনধন্ে জাতিতেদ প্রণা। গ্চলিত দেখিরা 
ভিন্দগণকে অজ্ঞান কুসংস্কারাচছঙ্গ মনে করেন। আর অন্মদেশীর এক 
শ্রেনীর লোক আহার-বিহারের শৃঙ্খলার জন্য জাতিভেদ প্রথার উচ্ছে 
সাধনে প্রয়াসী। জাতিভেদ প্রথার ভিতরে হিন্দ, ধর্মের কি মহান্‌ উদ্দেস্ট 
নিহিত রহিয়াছে, অদূরদূ্থী ব্যক্তিগণ তাহা জানে না। “তাহারা মনে 
করে, মিথন্চ জাতিভেদ প্রথার প্রবর্তন দ্বারা, হিন্দুগণ বিবিধ সার্ীতিক্ 
অন্বিধা স্থাটি করিয়াছে | কিন্ত হিন্দু কি বলে শুগুন্‌ ঁ 

।ন বিশেষোহত্তি বর্ণান।ং সর্ববং ব্রহ্মমিদং জগৎ | 

প্রথৰে বর্ণ বিভাগ ছিল না, সমস্ত ব্রদ্মময় ছিল। কিন্তু পরে__ 

্রহ্মণাঁ পুর্ববস্থ্টং হি কর্মরভির্বর্ণতাং গতম্‌। 
পরে কর্ম দ্বারা বর্ণ বিভাগ হইয়াছে । গীতাতে ভগবান্‌ নিয়েন ডু 
“াভুর্বন্্যং অনা স্থব্টং গুণকর্্মিবিভাগশঃ৮_ 

আমি গুণ ও কঙ্ধের বিভাগানুসারে ব্রাগণ, ক্ষতির, বৈশ্ত ও শু ' 
এই চারি বর্ণ স্থ্টি করিয়াছি ।* তাহা হইলে জাতির দ্বারা গুণ ও কম্মের 
পরিচয় পাওয়া যার়। খখের সংাহতার দশম অপ্ডাঙগের নবতিতজ্ স্ক্রে 
উল ছে: | 





« ভগবান্‌ কর্তৃক বখন জতিভেদ হইয়াছে তখন শারতব্ষ বলিয়া! নহে, 
অন্ঠান্ত দেশেও জাতিভে্দ আছে। পুঁথবীরু সর্বত্রই এই চাক শ্রেণর 
সানু দুষ্ট হয়; সামন্ত একটু চিন্তা। করিলেই বুঝিতে পারিবেন 1 বরং 
জমাদের আত্িও গুপকর্ ঠিক নাই 


৬ জ্ঞানীরুগ্ত 


রি ৬৯ রিনি 


্রাহ্মণোহস্ত সুখমাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ। 
উরোস্তদস্ত য্দৈশ্যঃ পন্ত/াঁং শৃর্রোইজায়তঃ |" 


বিরাট পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, 'বাহু হইতে ক্ষত্রির,' উরু হইতে 
বৈশ্ত ও পদ হইতে শুদ্র জন্মিলেন। ইহার ভাঁবার্থ এই,__অধ্যয়ন-অধ্যা- 
৮ পর্-জপ বাক্য- প্রধান ত্রাক্ষণ,। বিরাট পুরুষ অর্থাৎ জীবময় জগতের ফুখ 
 শ্রক্ূপ।  বাহবল-প্রধান ক্ষত্রিয় সমাজের বাহু ম্বরূপ। উরুবল-প্রধান 
বৈশ্ত সমাজের উরু স্বরূপ। আর তৃত্যতাবাপন় শৃদ্ব দমাজের পদ, সেবার 
ভক্ক উিৎপনস হইয়াছে । অপিচ-_ 





গু 

কান শিক্ষা দেওয়া মৌখিক কার্যা, ক্ষুতরাং ব্রাহ্মণ মুখস্বরূপ। 
বুদ্ধাদি কার্ধা বাহু-বল সাধ্য, তাই ক্ষত্রিয় বাছুন্বরূপ,। বাণিজ্য করা 
উরুবল-সাপেক্ষ, সেইজন্। বৈশ্য উকস্বরপ। চাকরি প্রভৃতি পরপদ- 
শেহন জন্যই শূদ্র পদস্বরূপ । অতএব হিন্দু সমাজ গুদ ও কশ্পুভেদে, 
*জাভিজেদ স্বীকার করিয়াছে । 

পণ ও কর্ম ক্ষয়ের জন্ত যে সাধনা তাহাই স্বধর্ম স্বধন্থাচরণে গুণ ও কম্ম 
ক্ষয় কারয়া ন্ীরকে তত্বজ্ঞান লাভ করিতে হয়। ভাই হিন্দুধর্ম গুণ ও কম্মের 
বিভ!গানুমারে ধন্মভেদ বা অধিকার €েদ হইয়াছে। এই অধিকারী 
ভেদ জাতীভেদের মৃূলঃভিন্তি। অস্ত ধশ্য সম্প্রদায়ে জ্ঞানী অজ্ঞানীর জন্ত, 
“একই ধন্ম সাধন প্রণালী নির্দিষ্ট থাকায় তাহারা এক জাতিতে পরিণত 
ইইয়াছে। কিন্ত হিন্দু স্রদায়ে গুপ ও কর্মাহযায়ী ধর্ম বিভাগ হওয়ায় 
জাতি বিভাগ ভইয়ার্থে। হিন্দুধন্ের সাধারণ জনগণেন ধর্থ” অধিকারাহুসারে 
,নানাখণ্ডে বিভক্ত হওয়া হিন্টু সমান্দ নানা জাতিতে পরিণত হইয়াছে। 
পরস্পরের এই গুণ ও “কন্্ম পরস্পর বিভিন্ন রাখিবার জন্ঠ বিশেষ্রূপে 
আতিভেদ প্রবর্তিত হইয়াছে। মু ্ 


- নানাকাণ্ড ২৭” 


তিভেদ প্রথ! না থাকিলে, সকলের গুণ ও কম্ম এক হইয়া ষাইত। 
ষেদ্ে ক করে, সে তাহীরুই আলোচন। করি! থাকে'। অতএব এক জাতির 

মৃহিত আর এক গ্কান্তির 'আহার-বিহার ও বৈবাহিক সন্বন্ধ সংস্থাপিত হইলে, 

পরম্পর গুণ ও কর্খের আলোচন। হুইত। ইহার ফলে. উচ্চ জাতি ইতর 
গুণ ও কর্ণের পক্ষপাত্তী হইত এবং নীচ জাতির বুদ্ধি-বিতেদ ঘটিত। 

ভাই হিন্দু সমাজের মনীধিগণ গুণ ও করের শ্বতস্তরতা রক্ষার উদদেষ্টে 
জাতিভেদ প্রথ! প্রবর্তন ও নানাবিধ বিধি-নিষেধ দ্বারা তাহা রক্ষা করার 
উপায় করিয়া দিয়াছেন । পাঠক! অধিকার ভেদের মহান্‌ উদ্দেশ্য বুঝিয়া 

থাকিলে ক্গাতিভেদের কারণ বোধগম্য হইবে। জাতিভেদ প্রথা না খীকিলেও 
আধকারানুনায়ে ধর্ম মাধন। প্রণালীর বিভিন্নত! স্থায়ী হইত না। ১» 





বড়ই দুঃখের বিষয়,_একশ্রেশীর ছুর্বধলচিত্ত লোক বলিয়। থাকেন যে, 
ব্বাহ্মদজাতির স্বার্থরগ্ষার জন্তই জাতিভেদ প্রথ! প্রবর্ধিত হয়। যদি স্বার্থ 
পরতাই জাতিভেদের মূল-হক়, তবে শূত্রাদির যাজন ও দান গ্রহণে ব্রাঙ্মণের . 
পাতিতা-বিধান শান্সিন্ধ হইল কেম? শাস্ত্রে পর্থগ্রাহীর ভুরি ভূরি নিন্দা । 
আছে । যেত্রাঙ্গণ ইচ্ছ করিলে জগতের সম্রাট হইতে পারিতেন, তিনি 
পর্ণকুটীরে থাকি! ফল মূল তক্ষণে কাল-ফাপন করিলেন কেন? ইহা কি 
লোভ-পরিহারের অস্ত প্রমাণ নঙে 1 অলৌকিক শক্তি লইয়া জগতে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াও, তাহার! শৃগাল কুকুরের স্তার ভোগ্য কন্ত লইয়! বিবাদ করেন 
নাই, ইহা কি তাহাদের দেবন্বের পরিচয় নহে! কিন্তু পরিবর্তনশীল জগতে 
সকলস্ট চক্রনেমীর ন্তা় পরিবর্তিত হয়! তাই এক্ষণে ব্রাঙ্মণ লেমভের 
কৃতদাম। ষে ব্রাঙ্গণ পৃর্িবীর দেবতা ( ভূদ্দেব ) ছিলেন, আক তাহাদের 
বংশধরগণের দ্বণিত পর-পদ-লেহন বৃত্তিই একমাত্র কর্তব্য হইয়াছে. মিথ্যা, 
বঞ্চনা ও চৌধ্যাদিরও. অভাব দৃষ্ট হয় না। এক 'একজনের প্রতি লক্ষ্য 
করিলে আাঙ্ণ্থ,দূরের কথা, মনেই সন্দিহান হইতে হয়। ও-পুরোহিত- 

৯ 


৮৮ জ্ঞানীগুরু 








না 


গণের অবস্থাওশোচনীর । যে যত অধিক লিরক্ষর ও বঞ্চক, সে নিজকে * 
সে পরিমাণ উপযুক্ত মনে' করে । তবে জাতিভেদ। প্রথা প্রচলিত খুকাতেই 
হিন্দুধর্শের শ্বতন্্রতা রক্ষা হইতেছে নতুবা হিন্দু নান অনন্ত আকাশ 
বিলীন হইত | হিদ্দুলমাজ অদোনতির শেষ সীমা আসিরাছে বটে, কিন্ত 
জাতীর পার্থকা ধ্বংশ হয় নাই_-আপন আপন জাতীর মহত্ব বঙ্গাগ আছে। 
আমীর নিকট ধর্ম-ভিজ্ঞান্থ হইয়! বাঙারা পত্র লিখেন বাঁ সাক্ষাৎ করেন, 
স্ঠাহারা প্রায়ই ব্রাহ্মণ, কায়স্য ও বৈস্তবংশ সম্ভৃত, তন্মধ্যে আনার অধিকাংশই 
আঙ্ণ,সম্তান ॥ ভবে ইহা! অবস্তযই স্বীকার করি যে, সকল শ্রেণীতেই দেবত! 
ঙ নধকের কীট আছে। আমাদের দেশ স্ুশাসিত, কিন্ত সমাজ এখন 
স্বেচ্ছাচাী ও উচ্ছ্‌ঙ্গ ; জাতিগত কার্ধ্যভেদের অতিক্রমই এই সর্ধনাশের 
মূল। 
* পাঠক! হিন্দু পার্দর জাতিতেদের কারণ ও তারা হিন্দ, ধর্ট্রের 'ক 
এমহান্‌ উদ্দেগ্ত সাধিত, হইতেছে, বোধহয় বুঝিয়াছেন । হিন্দ, ধর্মমত স্ব শ্ব 
খণানুলারে ধর্ম কার্য কর! কর্মবা, না করিলে এ্রত্যবায় আছে) কেন না, 
“বাষপাদির সুন্দর ধর্ হইলেও শুদ্রাদির প্রাঙ্গণ ধঙ্থু আচরণ করা কর্তব্য 
নহে । সাহা ন্বগুণের ক্ষয় তন্ন না গুপক্ষয় না হইলে, তাহার ক্রিয়া 
এক মর না এক সময়ে হইবেই হইবে তাই স্ব স্ব গুপ ও কন্ম স্ব 
রাখা ক্কাতিভেদের মুখ উদ্দেপ্ত। কিন্তু হিন্দ, তথাপি জানে, মিপ্যানর 
জগতে জাতিভেদের কণ্পনা মরী'চকা-তরঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে । ভ্রান্তিনয় 
জগঞ্জের দকলঙ মিথা 11 নদী-পর্বতালস্কৃত! পৃথিবী” অথবা চস্দ্র-ুর্ধা নক্ষআাদি 
ভব আকাশ, যে দ্রিকে দৃষ্টিপাত কর তাহাই মিথ্যা। এক, আত্মম্ধ 
জগছে মনুষ্য পশ্বাদির ভের কল্পনাও মিথ্যা, স্থতরাং পা তিভেদ কল্পিত তাহাতে 
আর সন্দেহ কি? ঃ 


ধু নিল্লাধিকারী সবধশ্মাচারী জনগণের অন্ত জাতিতেদ প্রথা প্রচলিত 


__ নানাকা ২৯ 








হমাছে বধস্াচরণে যার গু৭ ও কর্পঙ্ষর হ্ইর্রাছে। তাহার বিনে 
বিধি-নিষিপ্ের গড নাই ॥ তাই শাস্ত্র বলিদ্াছেন ৮ 


বর্ণাশ্রমাভিমানেন শ্রুতিদাস্যে ভবেননরঃ | 
বর্ণাআমবিহীনস্চ বর্ততে শতিযু্ধণি ॥ 


অভ্ঞানবোধনী ।* 


হিন্দু ধর্থে বিদ্থি-নিষেধ - 





হিন্দ্‌র মধ্যে সামান্য জনগণের ধর্্াচরণ পদ্ধতিতে বিধি-নিচষধ ও 
পট সু বিধান দৃষ্টে অনেকে মনে করেন, উপবাস, পরা়শ্িত 
পৃথিবীর সমস্ত জুখে বৈরাগা ও আত্মপীড়নই বুঝি ধন্ম। কিন্ত হি 
জানে, হিন্দু আম্মপীড়ন নহে, আপনার উন্নতি সাধন, "আপনার 
আননববর্দীনই তাহার মূল কারণ। ভর্গবানে তত্র, জীরে প্রীতি; এবং 
হাদরে শাস্তি ঝা ইঞ্জির শক্তির সম্যক্‌ ন্দত্তি, পরিণতি ও - সান 
ইহাই ধন্দব। ভক্তি, গ্রীতি, শান্তি, এই তিনটা শবে বে বস্তু চিত্রিত 
হইল, তাহার মোহিনা দৃত্তির অপেক্ষ। সনোহর জগতে আর কি আছেঃ 
কত্ত হহাওও স্মরণ রাখা, উচিত যে, গোড়ায় কিছু দুঃখ কষ্টু লা 
করিলে কোন,সুখই লাভ করা হায় না। োগ-বিলাসোগ্মত্ত বাক্কি যে 
ইন্দিরতৃপ্তিকেই সুখ সনে করে, ভাহারও উপাদান যত্বে ও কষ্টে 
আহরপ করিতে হন ধর্দুলোভনায় থে অসীম, অনির্চনীয় আনন্ব, 
তাহা উপভোগেধ জন্ প্রস্ঠোজনীর যে, ধর্খমন্দিরের নিয় সোপানে যে 
নব করি ও কর্কশ ততথগুলি বন্ধুর এ্রস্তরের, মত আছে, সে গুলিকে 


সর জ্ঞানীগুরু 











চটি ভে 
আগে আপনার আর্ত করিডে হপ়। তাহ হিন্দুধন্মের নিত বোপানের 


নিবষ সংঘমগুলি প্রবর্তিত হইয়াছে । ইহ্থার উদ্দে্ত সম্বন্ধে আলোচন। ১ 
কর! ফাউক | ও 

আহারাদি শারীরিক ও চিশুন্ধি ' গরনৃতি ষানপিক, এই .ছিবিধ 

. নিম সংযম হিন্দুধশ্ম গঠিত। আগে আহারাঘির বিষ বিচার করা 

যাউক। 

আহারীয় দ্রব্ের লঙ্গে শরীয়ের বিশেষ সম্বন্ধ, আবার. শরীর শ্রস্ঠ না 
ধিঞ্চিলে কিছুই হয় না। 

বন্মার্ঘকামমোক্ষাণামাতোগ্যং মূলমুভমম্‌। 

হত হ আঁয়ুবেহদ | 


ধর্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চহুর্বিধ লাভ করিতে হইলে সব্বতো- 
ঘভাবে শরীর আরোগ্য থাক1 অভীব কর্তব্য, -শরীর পীড়াগ্রন্ত বা 
“অক্ম্মণা হইলে কোন কার্ধাই হয় না। কিন্তু শরীর হুস্থ রাখিতে হইলে 
আহার বিষয়ে সিশেষ যাবধান হইতে হন্গ। তাই আর্ধীান্্কারগণ, যাহাতে 
শরীর তুস্থ ও ধবল রাশির ধশ্মণচর্ণ কর1 যায়, তাহারই উদ্দেসশ্তে দেশভেদে, 
বয়োতেদে, কাধ্যতেদে আহারের তারতম্য করিয়া দিয়াছেন। একদেশে 
বেজ্রব্য ভোজন করিলে শরীর এুস্থ ও নীরোগ থ!কে, অন্ত দেশে হয়তে। 
তাহা ভোজন করিলে ভুদ্ধিপরীত ফল হইয়া থাকে । দেশের প্রাকৃতিক 
ধন্্ নিক্ষপণ করিয়া! খান্াদির বিষয় স্থির করিতে হইবে। জল, বায়ুভো 
আহাবের পার্থক্য হওয়া কর্তব্য 1 ম্টীতপ্রধান মেশে যে খাস্ত ভোজন 
করিলে দেহের পুষ্টি, ধর্মবুদ্ধির উন্নতি ও সানসিক বল সঞ্চয় হয়, গ্রীন্স- 
প্রধান দেশে তাহা ভোজন করিলে শরীরেছ ক্ষত, বুদ্ধির জড়তা ও ধশ্ব- 
' প্রতৃতি ক্ষুণ্ন হইয়! থাকে । এইজন্ শীত প্রধান দেশের , মত, বাস, 


নানাকাণ্ড | ৩১ 
টি রসুন ও নুর! প্রভৃতি খান উদ প্রধানদেশে একাস্ত অহিতকর & 
আহিন্কনু বলিয়াই এই সকল আহার. ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে । দেশের 
্রন্ুতি আলোচন! করিয়া এই দেশের শাস্ত্রকারগণ শরীর বিজ্ঞানের সহিত 
সানজ্ন্ত রাখিয়া আহার সম্থপ্ধে ষে সকল বিধি-নিষ্ধে করিরাছেন, তাঙা 
প্রতিপালন করা সর্বদা কর্তব্য । কেৰল মাত্র ইন্দিয-প্রীতিব্ডুর 


খান্ত ভঙ্ষণ* করা, আহারের চরমোদ্দেশ্ট লহে। তাই হিন্বশাস্র 
* বলিষাছেন ;__ 


_.... উক্ডরিয় প্রীতিজননং বৃখাপাকং বিবর্জয়েৎ | ০৯ 
কেবল নাত্র ইল্লিয়-জীভিজনক এক্ষপ বৃথ! পাক পরিত্যাগ করিঠো 
ওজস্কবং শরীরম্তয চেতসঃ পরিতোষদম,। 
 ধর্ভাবোদ্দীপনং'যৎ তৎ স্পথ্যতমং বিছুঃ ॥ 
শরীরং চীয়তে যেন ক্ষীরতে রোগসস্তৃতিঃ 1 
সন্মতি-জায়তে যন্মীৎ তৎ স্থপথ্যতমং বিদুঃ ॥ 
যাহা দেছের শক্তিদা়ক, চিত্তের প্রমন্রতাপ্রদা়ক, ধর্ম্ববুদ্ির উদ্দীপক, 
তাহাকে পণ্ডিগণ অুপথা বলির নির্ণ করিয়াছেন । থাহা ছা! ঃরীর 
ব্জশালী হয়, রোগ সুদ দৃররীতৃত হয়, সতগ্রবৃদ্ধি ও সনুদ্ধি উপচিত হর, 
পৃর্তিতগণের মতে তাহাই স্থপথা । এ 





ইহামুত্র স্থখং ঘম্মাৎ তদেবাগ্যং প্রবত্ততঃ। 
আপুক্ষামেন হাতব্যং তদন্যদ্গরলং যথা ॥ 
যাহা গ্ারা ইহক্সীবনে সু এবং পরজীবনে শান্তি লাভ হয়, তাত 
ভোজন করা কর্তবয। আযুষ্কাম ৰাক্তি এতদতিবিত্ত' যাবতীয় আহ্থাফ্য 
গরলের স্তায় পরিত্যাগ কঙ্গিবে ॥ 


২ জ্ঞানীগুরু 





না রে 
.কাধাভেদেও আহারের তারতসা হস্ক। -বাহাদিগকে বুন্ধাদি কছিত। “দেশ 
রক্ষা করিতে ইইবে, সমাঙ্গ সংরক্ষণ করিতে হইবে, নর-শোণিতে ধরা জিত 
করিতে হইবে, তাহাদদিগের পক্ষে মৃগয়া বাঁ মাংস ভক্ষণ দোষণীয় না হইতে 
পারে । বীর, উৎসাহীলতা, বলবা প্রতৃত্তি রাজস্িক শুশ-বদ্ধক দ্রব্য 
ত্বাহাদিগের আহার | রজোগ্ুণ-বদ্ধীক ভুব্য ভোক্গন ব্যতিরেকে রাঙ্গস্ক 
প্রবৃত্তির বন্ধন হয় না 1 কিন্তু ভগল্ুক্তিপরারণ, ভ্রানানুশীলন্দনরত বাক্তির 
কখনই মাংসাদ্ি আহার হিতকর নহে । : তীঁ্গাদিগের হয়ে সন্বগুণ বদ্ধনের” 
পরন্তাজন,অতএব তাহাদিগের লব গুণবন্ধক আহাধ্য তক্ষণ কর! কর্তবা ১ তাই / 
“হিন্দু সরাহ্মণ, ক্ষতি গ্রভৃতি জাতিভেদে আহারের বিভেদ, নিগ্ধারিত 
হইয়াছে। | 

, ৯ এতদতিরিক্ত, একাদশী, অমাবস্তা,-পুর্ণিবার় নিশিপালন প্রভৃতি অন্তান্ত 
অনেক বিধি-নিষেধ হিন্দুশাস্ত্রে দষ্ট হয়। তিথ্যাদিভেদে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য 
ক্ষণেরও ব্যবস্থা আছে। এই সরল সামান্ত' সামান্ত কারণের উদ্দেস্ত 
আনেকেই আজ কাল বুঝিতে পারিতেছেন। আধুনিক্ক শরীর-তত্ববিদ প্ডিত- 
গণ দুগ্ধ সম্বন্ধে বলেন, “গাভী রা বৎস কু হইলে, সন্ত প্রহ্থতা গভীর, কিনা 
ফু'কা দেও দুগ্ধ শরীরের পক্ষে অহিতকর 1৮. কিন্ত বহ্পুর্বে হিন্দুশাস্ত্- 
একারগৃণ লিবিয়া খিযাছেন ইল 


বরজীয়েৎ সন্ধিনী- ক্ষীরং নিত্য গোঃ পয়ঃ। 
 ম্ুসংহিতা । . 


অতএব নি আহারাদি সমন্ধে যে ॥ বিধি-ি নিষেধ জাছে, তাহার এক 
হিন্দ, মিথ্যা বা কু-সংস্কার নহে ১. উচ্ছিই বর্জন, হাহা গাহার অনতগ্রহণ 
হিনুশা্ত একান্ত নিবদ্ধ :এই সজল সর কষ সির সথ্যক্‌ তত 
নিষ্মারণ কারতে গাশ্চত্য জড়-তত্বব্দিগূণের এখনও সুদিন গতস্হইবে । 





মবানাকাণ্ড ৩৩ 





জালা রিকাকাপের হিন্দুগণ জাতীয় আচার বাবহারানথদারে চলিতে কদাচ 
ভূলিবেন না স্‌ 
হিন্দুধন্মে” অধিকারছেদ অনুদারে যেমন সাধন! প্রণালীর পার্থক্য আছে, 
তেমনি দেশভেদে, কার্ধাভেদে আহারাদির পার্থক্য বিধান করিয়াছে । আবার 
ধন্দ্নাধনা প্রণালীতেদে নিয়ম-সংঘমের কঠোরতা আছে । ৩ 
হিন্দু ধর সার চিতুদ্ধি। যাহারা হিন ধর্মের যথাথ সম গ্রহণে ইচ্ছুক, 
তাহাদিগকে এই কথার প্রতি বিশেষ যনোধোগ করিতে হইবে । বাহার 
শচিততশুদ্ধি হয় নাই, তিনি উচ্চ ধর্মে উঠিতে পারেন না। চিতত্থির 
 লাধনাই হিন্দ ধাশ্মের প্রধান মাধন ও মূল কথ। ইন্্রিয-দমন ও রিপু-পংধম প্র 
করিতে না পারিলে হিন্দুধান্মের দাধন পথে অগ্রদর হওয়া যায় না। স্ৃতরাং 
এই চিন্তশদ্ধর সাধনাই প্রবৃত্তি পথের সংযম ও তপত্া। 
মন বশীভূত না হইলে কোন কাধ্যই হয় না। সামান্ত জনগণের সাধন! 
প্রণালীর যত কিছু অনুষ্ঠান, সকলই চিত্তরুত্বির নিরোধ পূর্বক মনোজ 
উদ্দেশ । মদমন্ত-মাতঙ্গ-সদূশ গ্রমন্ত মনকে জয় কর! স্কিন । ভগবান, 
বলিয়াছেন) 
₹শয়ং মহাবাঁহো মনো ভুনিগ্রহং চলমৃ 
গীতা, ৬৩৫ * 
শহে মহীবাহো 1 চঞ্চলত্বাদি 'গ্রতিবন্ধক প্রধুক্ত মনকে বশীভূত করা 
একরূপ অসাধ্য |») ইন্দিক্নগণ অপ্রতিহত প্রভাকে একবার যথেচ্ছাচারী হইলে, 
ভাহাকে পুনরার স্ববশে আনা সাধাতীত। ইন্জ্রিয়গণ চলত বৃত্তি পরিত্যাগ 
করিয়া স্থিরভাঁব ধারণ না করিলে জ্ঞান কদাচ প্রকাশ হইতে পারে না। 
কিস্-_ 








সংনিয়ম্য তু তান্সেব ততঃ সিদ্ধিং নিষচ্ছতি। 
রঃ মনুসংহিতা । 


৩৪. ৰ জ্ঞানীপ্ুরু 


৯, ২৮৮ 
ইল্জিগ্কে নিশ্বহ করিতে পারিলেই অনায়াসে নকণ বিষরে গিদ্ধিলাভ 


খটে। ; ৬ 


1 
যততোহাপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ। 
ইন্ড্রিয়াণি শরমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনং ॥. 

গীতা ২।৩০ 


ট বিবেকী বাক্তি ধদিও মোক্ষের প্রতি যত আরম্ভ করেন, তথাপি ক্ষোভ --* 
& কার উত্থিযবর্গ বলপূববক বিষযেতে আকর্ষণ করে। অতএব 
রণ 


১. ত্বানি সর্ববাণি সংষম্য যুক্ত আসীত ম্পরঃ | 
বশে হি বস্তেক্্িয়াণি তন্ত প্রজ্ঞা,প্রতিষ্ঠিতা ॥ 
" গীতা ২৩১ 
যন্তপুর্ধক শ্রী সকল উঞ্জিয়কে সংযত করিয়া, আমাতে (প্রষেশরে) 


একগনা হইয়া! থাকিবে ; ষেহেতু ইন্জরিয়গণ যাহার বশীভূত হয়, তাহারই জ্ঞান রর 
স্থির থাকে । ভীগ্মুদেব যুিষ্টিরকে বলিয়াছেন) 


ভুবন্তেষিক্রিয়ার্ধেষু সক্তাঃ সীদন্তি জন্তবঃ 
যে ত্বসক্তা মহা তমানস্তে যাঁন্তি পরমাং গতিম্‌ ॥ 
মহাভারত, নোক্ষধর্দ্ন,' ৪২ 1১ 
মানবগণ ইন্দ্রিয় স্থখে আসক্ত হইয়া এককালে অবসন্ধ হুয়া পড়ে। 
হে মহাত্মা সেই সুখে আসক্ত না হন, তীহারাই পরমা গতি লাভ করিতে 
পারেন । এই ষকল মহান্‌ তন্বী অবগত “ই হিনুগণ “নিম 
সংঘমের কঠোরতা, করিয্লাছেন । যাহার চিত্ত শত ও ইহ্জিয দিত 


. নীনাকাণড ৩৫ 





এজ নর 
হয় নাই, তিনি সবশান্তরবিৎ হলেও ঘোর রখ, 1 * যাহার িগুশান, ও ও 


উদ্দিযদক্খন লাই, সে কোন পথেই গ্রহণীয় নহে| আর যে সংষমী, বাহার 
চিন্তশুদ্ধি হইয়াছে, সে হিন্ব,দমাজে ও হিন্দ, মতে সাধু বলির! গণ্য ও,সকল 
পথেই অগ্রবন্তী হইতে পারে । সংমী হ্যা গ্রবৃত্তিকে ভক্তিপথে ঈশ্বর- 
পরায়ণ করিয়া আনাই হিন্দ ধন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য | ঠ 

কিন্ত তাই বলিরা হিন্দধন্ম একজনকে চিরদিন ব্র্গচধ্যের কঠোর মংঘমে 
বাধিয়া ঘাখিতে চাহে না। যতদিন চিত্ত শমিত ও ইঞ্জির দমিত না হয়, 
তাবৎ মানব খিধ-নিয়মের দান। কিন্তী মনোচয় হইয়া প্রজ্ঞা ওজিঠিতু 
হইলে আর তাহার প্রয়োজন হয় ন1। বধা_- 


তাবৎ বিগ্যা ভবেৎ সর্ববা বাব জ্ঞানং ন জায়তে। 


যে প্রযন্ত ততঙ্ঞান না জন্মে, সেই পথান্তই শান্স সনুদয়ের আছ্িপত্য। 
যেমন একট। বনের পাখী ধরিয়া প্রথমে বিশেষ সতর্কে পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিতে ' 
ছয়, কিন্তু ” “পোষ” মানিলে আর সতকতার প্রয়োজন হয় না; সে তখন স্বেচ্ছা 
মত উত্ভিয়া আপন স্থানে আসিবে 1 তেমনি মনকে প্রথমাবস্টায় বিশেষ 
সতর্কতার সহিত নিয়ম-নংযম বা বিধি-নিষেধের গভীর ভিতর পুরিয়া রাখিবে, 
তৎপরে চিত্ত বশীভূত হইলে, আর গণ্ভীর ভিতর রাখিবার আবস্ক করে না। 
তাই শুকদেব বলিয়াছেন ১২ ্ 





* মহাত্মা তুলসী দাস বলিয়াছেন ;-_- 
কাম্‌ ক্রোধ মদ্‌ লোভ কি ষব্‌ লগ, মনমে খান্‌। 
তৰ, লগ. পশ্তিত মুর তুলসী এক সমান ॥ 


মানবগ্ণের চিত্তে যে পথধান্ত কাম, ক্রোধ, মদ এবং লোভের খনি 
খিশ্যমন্দ থাকিবে, সে পর্যন্ত পণ্ডিত, মুর্খ উরে সমান! 


৩৬. জ্ঞানীগুরু - 
82 


ভেদীভেদৌ সপদি গলিতৌ পুণ্যপাপে বিশীর্পে 
মায়ামোহো ক্ষয়মধিগতৌ নউসন্দেহরৃতৌ | 
। শব্দাতীতং ভ্রিগুণরহিতং প্রাপ্য তত্বাববৌধং 
নিস্ত্ৈগ্ুণ্যপথি বিচরতাং কো বিবিঃ কো নিষেধ? ॥ 
শুকাষ্টকম্‌, ১ 





যে সকল মহাস্মাগণ তত্বগ্তান লাভ করিয়া নিক্ৈগ্তণাপথে বিচরণ করেন, 

“ উ্টাহীর পক্ষে কিছুহ ভেদাতেদ নাই ॥ তিনি অভেদ-জ্ঞান দ্বারা ভেদজ্ঞানকে 
নাশ কালে, পশ্চাৎ অভেদ-জ্ঞানও সং নাশ প্রাপ্ত হয়। প্রর্ূপ পাপপুণ্য 
বিশীর্ণ হই যার, ধর্মাধন্ম ক্ষ প্রাপ্ত হয়, সংসার এবং বৃত্তি অর্থাৎ ইন্ডিয়া দর 
ধশ্ম সমু বিনষ্ট) হইয়া যায়। তখন তিনি কেবল শব্ধাতীত ও গুণত্রয়শৃন্ত 
র্ধতত্ব'জ্রাত হইয়া বিচরণ করিতে গাকেন। পে অবস্থায় বেবাদি শাস্ত্রের 

- বিধি-নিষেধ দ্বারা আর বন্ধন সম্ভব হয় না। 

). অতএব ধতদিন তত্জ্ঞান সমৃৎ্পন্ন না হয়, ততদিন ইন্জি সংবমে্, জন্ত 
বিধি-নিষেধের অধীন হইতে হইবে। হিন্দুধশ্বে প্রত্যেক বাধ প্রাতঃকাল 
হইতে রাত্রিতে শয়নেক্জ পুর্ব প্াস্ত লকল কার্য অলক্ষ্যে হিন্দুকে সংযম শিক্ষ। 
দিতেছে। | রর 


৯» 





* মতপ্রনীত “ত্রহ্বচধ্য-নাধন” পুস্তকে এ সম্বন্ধে সখিশেষ অলোচনা কৰা! 
ঠা ৬ 
হইয়াছে । 


নানাকাণ্ড -৩৭ 
05৮ 
গুকর প্রয়োজনীয়ত। 2০৮ 

পৃর্বিধীর মানবলমাঙ্জে যেমন বিষ্তাশিক্ষার প্রণাণী আছে, হিনলুসমাজে 
তেমনি স্বতঙ্র ধর্মশিক্ষার গাণালী আছে । বিদ্যাশিক্ষার্থ যেমন প্রথমে বর্ণ- 
পরিচয়ের প্রয়োজন, ধন্মুশক্ষার্থ তেমনি প্রথমে ধর্খুজ্ঞানের বর্ণপরিচয় 
খআবন্তক। সেই বর্ণপরিচর দেবদেবী পুজার ক্রতানু্ঠান এবং প্রবৃত্তি পথের 
নানা ক্রিয়াকলাগ সারা গ্রথমে আরব কৰা হয়। আরক্ধ করাইবার নিমি 
হিনদুদমাজে ধনধশিক্ষার্থ স্বতন্ত্র গুরুগণ নির্দিষ্ট আছেন। কারণ গুরু, ভিন 
খনুঠানিক ধন্ধে একপদ অগ্রসর হইবার যো নাই।॥ যেমন বিস্চাশিকটণ্থ 
গ্রথমে পাঠশালায় হাতেখড়ি হয়, তারপর সামান্ত গুরুর নিকট পাঁড়িতে ৪ 
লিখিতে শিক্ষা করিতে হয়, তত্রপ ধন্মশিক্ষার্থ প্রথমে কুলগুরুর নিকট ধর্দবা- 
ষঠান ও প্া-পন্ধতির আর্ত করিতে হয়। এই গুগা-গন্ভৃতি ওর 
বন্মানুষ্ঠানের শিক্ষা এই যে, কর্মফল সমস্তই ভগবচ্চরণে সমর্পন কর। বি্যা- 





ডি ৬ 

শিক্ষায় বালকেরা অগ্রবন্তী হইয়া আঙিলে, যেমন উত্তরোভ্তর ভাল ভাল 
টি চি 
শিক্ষকের প্রয়োজন ভয়, হিন্দুসমাজে ধর্মুশিক্ষা প্রণালীতেও তদ্রপ। পাঠ-*, 


শালার গুরুম্ায় যেমন বিশিষ্টরূপে পণ্ডিত না হইলেও চলে; তেমনি ফুল- 
শুরু বিশিষ্টরূপে তবজ্ঞানী না হইলেও চলিয়া যায়। ্াহার! প্রথমে ধর্মী 
্টানের ভাতেখনড়ি দেন মাত্র। তল্জন্ত যতদূর পাঙ্িত্যের ঝ কাধ্যদক্ষতার 
্ুয়োজন, ততদুর থাকিলেই যথেষ্ট হইল। তবে কুলগুরুগণ যদি অধিকতর 
পি বা কার্যাকুশল হয়েন, তবে তো আরও ভাল। তীহার নিকট ধর্ম 
শিক্ষা শেষ হস্টলে জ্ঞান-লাভার্থী, শিষ্য অগ্ঠ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে । তাই 
'অহাষোগী মহেশ্বর বলিয়াছেন $-- ্ 


মধুলুব্ধো যথা ভূঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ। 


জ্ঞানলুক্যো'তথ। শিষ্য গুরো-গুববস্তরং ব্রজেৎ ॥ 
৭ ও ভন্ত্রবচন। 


তর্প জ্ঞানীগুরু 


3০০ ৮৯৮িশশশশীশশীশীশশীশশি্ীশীশিপিশীটীশশীিশিশীশী শিশ্ন 


মধুলোভে ভ্রমর বেমন এক ফুল হইর্তে অন্তান্ত ফুলে গমন করে, তক্রপ 
_ জ্ঞানলুব শিশ্ু নানা গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। অতএব সকলেই প্রথমে 
কুল-গুরুর নিকট ধর্ানু্ানে ত্রতী হইব, জ্ঞানলাভার্থে উপযুক্ত গুরু [রিবে। 

এইরূপে কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি শৈব, কি সৌর, কি গাণপত্যঃ কি 
তারিক, হিন্ধর্মের সর্স্রাদাযভুক্ত জনগণ নিঙ্গ নিজ ধণ্গাথনা পথে 
গুরুর উপদেশীলুদারে অনুষ্ঠানাদি করিয়া ধন্মাচার দ্বার! পরিশুদ্ধ হইতে 
থাকেন । পরিশুদ্ধ হইতে না পারিলে নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক ধর্দের, উচ্চাদর্শে 


উঠাখাধ ন!। উচ্ার্শে উঠিলে তবে হিন্দুপর্ষের উচ্চ:শিখরে পহুছিতে পার! : 


বায়। ই উদ্চদেশে হিন্দুধর্মের পরম নিবৃত্তিপথের সন্সাসধন্ম । সেই সন্গাসে 
আসিস সর্ব সাম্প্রদায়িক জনগণ একত্র হয়া ধান সেই সন্কমাসধন্ে ব্রহ্মতন্সগতা 
শসিন্ন আর ক্ছিই নাই । সেই ব্রদ্ধতন্মরতায় ব্রন্মময় বিশ্বের পুজা ও পম, 
সেই বিশবপ্রেনে সমদশিত হর। সেই সমদগিতায় বিশ্ব ও ব্রঙ্গ একই বস্তু । 
হিন্দধর্শের' (এই উচ্চ শিখরে আনিবার ভন্ গ্ররতি সাম্প্রদায়িক ধন্য 
“ বিভিন্ন ধর্মাচার ;'নহিলে, পথ সব একঈ, কেবল প্রকরণ ভিন্ন মাত্র! সেই 
সমন্ত গ্রকরণে সুশিক্ষিত করিয়া আনিবার জন্ট যদি ক্রমে ক্রমে উচ্চাধিকারে 
অধিকতর জ্ঞানীগুরুর আব্তক হয়, তবে তজপ গুরুর নিকট ধন্দশিক্ষা 
করিবার কোন সম্প্রদায়ের কিছুই আপত্তি নাই । যিনি মে কুলে জন্মিয়াছেন, 


তাহার সেই কুলের গুরু. নিকট প্রথসে ধন্মরশিক্ষা আর্ত করিতে হইবে, ॥ 
এই মাত্র নিয়ম । এতদ্বার! শিষ্য ও গুরু উভয় কুলই সুরক্ষিত হয়. - 


প্রথম ধর্ধুশিক্ষা আরম্ভ করাকে হিন্দুধন্্মতে দীক্ষা বলে। তাই দীক্ষাপ্ডরূ” 
শিক্ষাপ্তরু এবং পরমগ্তর ভেদে হিন্দুধর্দের গুরু ত্রিবিধ। গুরু শব্দে 
পুরোহিতকেও বুঝার ; পিতা মাতা গুরুপদ-বাঁচা । ত্রাণ উপদেশে, 
অনুষ্ঠানে এবং আদর্শে সন্তান-সম্ততিগণ্কে ধর্মকন্মে মুশিক্ষিত করেন । কুল- 
গুরুর নিকট দীক্ষিত ই ্রবুদ্ধ হইলে, বাহার ধন্ধজ্ঞান লাভ করিধুর জন্থ 


/ 
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[দল জন্মে, তাহার পক্ষে শিক্ষা গ্ররুর প্রয়োজন । অনুসন্ধান করিলে এবূপ 
শিক্ষা-গু্ুর অভাব হয় না। আজিও কাহারই।অভাব হয় নাই । সকলেই 
নময়ক্রমে নিজ নিজ অধিকারান্থ্যয়ী গুরু লাভ করিয়াছেন । তবে একই « 
প্ররুর নিকট সর্বশাস্তর-জ্ঞান বা ধর্মবশিক্ষাপন্ধতি লাভ করা না যাইতে পাবে ; - 
মেস্তলে ভিন্ন ভিন্ন গুরু অন্থসন্ধান করিয়া লইতে হ'র। উপধুক্ধু গুরু বিরল ও 
শ্বাপ্য বটে, কিন্তু খ.লিলে যে একবারে পাঁওর়া যা না, আমি ইহা বিশ্বাস 
করিতে পারি না) আমি ভূক্তভোর্গী, তাই জানি )- এইরূপ "গুরু অনেক 

-সময় আপনা আপনি জূর্টিয়। বায়। বে, বে পথে থাকে, সে সেই প্যুখর 
আলোচনা করিতে করিতে এমন সময় আসিবে যে, আপনা হইতেই গুর9 
লাভ হঈবে। আর স্বয়ং ঈশ্বর পরম গুরু, দেই ঈশ্বরের বা ঈঠর-সম , 
আপ্তগণের উপদেশই হিন্দু-শাল্্। তাই ভগবান্‌ বলিয়াছেন,__ 


বঃ শাস্ত্রবিবিমুৎস্জ্য বর্ততে কামকারতঃ | 
নস সিদ্ধিমবাপ্পোতি.ন সুখং ন পরাং গতিম, ॥ 


গীতা, ১৬২৩ 


যে বাক্তি শান্্ধিধি পরিত্াগপূর্বক শ্েচ্ছাচারী হয়া কার্ধঃ করে,তাহার 
চিনত শুদ্ধি হয় না; তিনি ইলোকে সুখ ও পরলোকে পরমাগতি লাভ করিতে 
পারেন না। বাহার! স্বকপোলকন্পিত ধন্মতে অসান্চ ভিত্তি অবলম্বন করিয়া 
জাতীয় শাস্ত্র অগ্রাহাপূর্বক অহন্মুখভাবে হিন্দুঃশাস্ত্রতে চলিতে পরাম্মখ, 
তাহাদের ভগবানের এই শহদ্বাক্য সর্বদ! স্ররণ করিতে অন্থরোধ করি। 

অত্যান্ত ধন্সম্প্রদাযে ধ্ষিক্ষার জন্ত ধর্মযাজক বা ধর্ম প্রচারক. থাকিলেও 
কোন 'ধর্েরই হিন্দু ধর্ধের ন্যায় সরব্সক্প, তা ঘটে নাই। সুতরাং ধঙ্মশিক্ষা- 
প্রণানীতেও দু নর্ক্বোচ্চ স্থান রি করিয়াছে। 





৮ ০০০ 
৪ ৃ জ্ঞানীগ্ুরু 


শিিশিশিটিতিশিশিশিশিশিশিিশীশীর্টটিিলিিশোশিশিিশিিশী্টািি 


শাস্ত্র বিচার 


উৎপন্ন বা আধুনিক ধন্্ সমস্তের সাধন] প্রণালী ও নিপ্লমা্দি এক এক 

ধর্ম গ্রন্থে নিবন্ধ হইয়াছে । সেই সেই ধশ্দ্রন্থ বাইবেল, কোরাণ, ত্রিপিউক 
, গ্ুস্তি। হিন্দুধর্ের শাখা-প্রশাখা এত অধিক ধে, তাহ! কোন এক নিদিষ্ট 
গ্রন্থে নিবদ্ধ হইতে পারে নাই। বিভিন্ন অধিকারীর নিমিত্ত বিভিন্ন শান্মাদেশ 
পালনীয় হইয়াছে, সুতরাং হিন্ধন্ম শ্রুতি, স্থৃতি; পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শার্সনে 
শত হইয়াছে। শীন্ত্রকল বিভিন্ন হলেও” কেহ শ্রুতি বাঁ বেদবিরোবী 
“নহে যাহা বেদমূলক শাস্্ানুসারী, তাহাই হিনদধরধে শ্রেষ্ঠ সাধন-প্রণালী, 


তাহাই বেদোক্ত মোক্ষ ধামে লইয়া যাইতে পারে। অধিকাদীভেদে. বেছ্বেরও 


মারো প্রশাথ বিস্তুর ; বিস্তর হলেও সকলই একই মোক্ষমুখ হইয়া আছে । 
স্থতরাং হিনদধর্ের প্রাণ এই বেদ । বৌদ্ধা্দি উৎপন্ন ধর্ম সমস্ত বেদের শাসনে 
» শাসিত হইতে চাহে না, তচ্জন্ই২ৃইন্দুধশ্মের সহিত তাহাদের বিভিন্নতা। 

. বেদ-বেদাস্ত | বেদ কর্মকাণ্ডের এবং বেদান্ত জ্ঞানকাণ্ধের বিভাগ । 
বৈদিক কর্মকা, মনুষযকে ক্রমে ক্রমে নিব ত্র-পথে আনিয়া লিষ্কাম করিবার 
শিক্ষা প্রণালী । নিষ্কাম-ধর্দে মানুত্ধের যে জ্ঞান উদয় 'হয়-সেই বিবেকজ্ঞানে 
মানুষের ্রদ্ষ-দর্শন-হেতু মোক্ষলাি হয় ; এই তরঙ্গ দর্শনে মানুষ সমুদয় বিশ্বূপ 
বম, দেখেন | বেদঁবেদাস্ত এই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রণালী, সুতরাং 
বেদ প্রধাসতঃ প্রবৃত্তি পথের এবং বেদান্ত প্রধানত: জ্ঞানমার্গের পথপ্রদর্শক । 
আগ্রে কর্ম, তৎপর জ্তীন 7 এজন্য কর্মম-কাণ্ড পূর্ব্ব এবং জ্ঞান-কাও শেষ 
ভাগ বলিরা কথিত। রা 

দর্শনশীস্ত্র | দশন-শাস্তসমুদর বেদ-বদাস্তের প্রধান চক্ষু ও মীমাংসা" 
শ্াক্রূপে প্রকৃতপক্ষে প্রয়ী-বিদ্যার দন স্ুরূপ হইয়াছে। এই দর্শন-শাস্থ 


অধিকারীভেদে দ্বৈত, দৈতাদৈত এবং অদবৈতবাদে বিভক্ক হইয়াছে! আন্তিক 
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দি 

»ওনাস্তিকভেদে দর্শনশান্ত্র ছ্বিবিধ। সংশয় না হইলে কিসের মীমাংসা! হইবে ? 
প্রথম পৃর পরিষ্কার করিয়া দিবার জন্ক ষড় বিধি আন্তিক-দর্শন, সেই নাস্তিক- 
বাদ খণ্ডন করিয়া বেদকে প্রকুষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । 


স্মৃতি আদি সমাজ-ধর্্মশান্ত্র । এই সমাজধর্্ম-শান্ত্রে লোক- 
হাতার সমুদয় বর্তব্যাকর্তব্য নির্ণীত হইঘ্জাছে | হিন্দুধর্ম ক্তি্ন আর কোন 
ধর্দে কর্তবাকর্ভৃব্য নিরূপণের জন্ত স্মতন্ত্রশান্সষ্টি দেখা যায় না। বোদ 
কর্তব্যাকর্তব্য ষে প্রকারে অস্পষ্ট ও সুক্পুরূপে আভাসিত হইয়াছে, লোকযাত্রার 
» পক্ষে তাগ ধবেষ্ট নহে । একনট স্ৃত্যাদি গ্রতাক্ষ-প্রমাণ বেদ-বেদান্তেরঞ্অনু- 
মানসিদ্ধ কর্তবা-নিকপকশান্ত্র । মন্থাদি খাধিগণ এই সমাজ-ধর্্-শান্সে সে 
কর্তব্যপথ অতি বিস্তুতূপে বিবৃত করিয় গিয়াছেন |: এই সকল শাস্ত্রে মে” 
সমস্ত কন্মকাণ্ডের ও প্রায়শ্চিন্তেক ব্যবস্থ!- আছে, পুর্ববমীমাংসাদর্শনে “সেট 
সকলের সুন্দর মীমাংদা প্রদত্ত তইয়াছে। সুতরাং শান্জুকারেরা বিজ্ঞান লাভের - 
পন্থাকে সু প্রণালীবদ্ধ করিয়া আনিয়া অতি পরিফার করিয়া দিয়াছেন। "৯ 
ভক্তিশীস্ত্র । দর্শনশান্জে যেমন কর্মকাণ্ডের ও জ্ঞানকাণডের মীমাংসা০ 
আছে, হিন্দুধর্শশান্ত্রে তদ্রপ তক্ভিপথেরও স্বতন্ত্র মীমাংসাশান্ত্র খবিগণ 
কর্তৃক প্রণীত হ্য়াছে॥ ভত্তিপথের সকল সংশয় এই মীমাংদাশান্ত্র দ্বারা 
খন্তিত হয় । তৃন্ধার ভক্িপথে যে আলোকপাত হইয়াছে, সেই আলোকে 
ভক্তির আধ্যাত্ম বৈদ্ানিকগন্থায় তক্গণ চালিত হই পরমেশ্বরের দরশনলাভ- 
পূর্বক সর্কশান্তিমষ আননদধাসে উপনীত হয়েন। হিনুধন্থে, জ্ঞানকাণ্ডের 
সহিত ভক্তি মিশ্রিত হওয়ায় ভিন্দু-ধন্্ বড়ই মধুর হইয়াছে 9 এক্ষণে তু, 
পুরাণ ও ইতিহাধ ইহার সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচন। করিতে হইবে। 


পপ ১ 


২ জ্ঞানীরুগু 


তন্ত্র পুরাণ ৰ 


শাাশিপ্সিপডগা শি 


-শীক্ীস্টি। 


, বর্তমানে হিন্ুশান্ত্ের তন্ত্র ও পুরাণশাস্্র লইয়াই যত গোলযোগ | হিল. 
ধন্মের ভাবুক জনগণের ধর্মম-শাস্ত্র, তন্ত্র ও পুরাণ দেখিক্না অনেকে ইহাকে 
“আবাড়ে গল্প” ব1 ত্রাহ্গনদিগের স্বার্বিরচিত গন্পগাথা, এবং তদুক্ক 
বিভিত্ অধিকারী জন্ত ভিন্ন ভিন্ন সাধন! প্রণানী দেখিয়া, তাহ! ব্লালকের 
পজখেনা বা হিন্দুদিগের কু-সংস্কার বলিয়া, নিজ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া 
থাকেন? যে দেশে তত পুরাণের জন্ম,ঘে দেশের লোক কত ধুগযুগান্তর 
হইত ভন্্-পুরাণের মতে পৃ! ও ক্রিয়াকলাপ করিয়া আসিতেছে, তাহার 
রক্কততন্ব ৪ মহান্‌ উদ্দেশ্য অন্ত দেশের লোকের বুঝিবার সাধ্য কি? কেনন্বা, 
হিন্দদের পুরাণাদি দরশন-শাস্ত্রের স্থুলাংশ | বাহাদের বুদ্ধিতে দর্শনের হ্চ্ষ 
৬ ধারণ! হয়না, গল্পে, উদাহরণে তাহাদের ন্ট পুরাণাখ্যানের সৃষ্টি। অত- 
এব অনূরদনী, অজ্ঞান ব্যক্তির নিকট পুরণাখ্যানে আ'রবা উপন্তাসের গলপ 
বলিয়াই বোধ হুয়। পুর্বে বলিয়াছি, হিন্দুর শান্্রোপদেশ অধিকারীতভেদে-- 
সেইন্ট কিক আবুত। কেন না, খাহারা অধিকারী, তাঁহারাই ম্রগ্রহণে 
সক্ষম হবে, অনধিকারী কেবল, অর্থ বুঝিনা কি করিবে 'আসল বিষন্ন 
বুঝিতে পারিবে না। 

বেরে 'হুম্রূপে ষে থোগপথ আভাসিত হইয়াছে, তন্ত্র বা আগমে, সেই 
বোগগথ পাক্কা করিয়। বিবৃত কর! হইয়াছে | সেই যোগপথে সামর্থ্য দিবার, 
জন্য থে সকল শক্তি প্রয়োজন,এই বোগ- শান্তে দেই সকল শক্তির বিরাট্রূপও 
এদত্ হইছে । ক্রুতি, স্তৃত্তি ও দর্শনাদিতে, সুক্ষ কথার, রস, পুরাখে ও 
তন্ধে স্থল কথার গ্রাদঙ্গ। ইবুরোপীর বিষ্তান্ব যেমন হ্ুক্ম কৈল্রানিক বিষ 


রতি ৪৩ 
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নকল ছবি দেখাইরা বুঝাইয়া দেও হয়। * হিন্দুধন্মশান্ত্রে সেইরূপ  আগ্রে 
বিজ্ঞানের জ্জ্বতব সমু শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শনে বিবৃত হইয়াছে 1 তৎপৰে সেই, 
বৈজ্ঞানিক নুগ্্রতক সমুদয় তস্ত্ে ও পুরাণে প্রতিমার স্থলরূপে ও বিস্তারিত 
আকারে খণ্ডে বিখগ্ডে প্রদর্নিত হইয়াছে। তস্ত্ের শক্তি সাধনা এইব্ূপ 
বোগ-িষ্ার, চিত্রিত ছবি এবং পুরাণের দেব-দেবীনকল বৈদ্ধিক ত্রক্ধ-বিদ্যার 
খন্ধিত স্থুলরূগ ও গ্রতিম।। শুদ্ধ তাহাই নহে, এই সকল তত্ব মাধকগণের 
মনে বদ্ধমূল করিয়া দিবার জন্য নানাবিধ ইতিহাসের স্থষ্টি হইয়াছে 7 এই 
» ইতিহান জ্রিবিধ। যথা , 

প্রথমতঃ___অধাত্ম-বিজ্ঞানের হঙ্মতত্ সমুদয় বিশদ করিয়া ই 
পন্য পণ পক্ষী প্রভৃতির অধ্যানচ্ছলে ততোপদেশ দেওয়া এক প্রকার ইতিহাস ॥ 
এইরূপ ইঈতিহাঘ মহাভারতের শাস্ঠি-পর্কে ভীন্ম কর্তৃক বিস্তর কখিত হইয়া 1». 

' দ্বিতীয়তঃ__-নিগ্নাধিকারী জনগণের প্রবোদ ও পিক্ষার্থ দেব-দেবীর 
সষ্টিও লীলাদি বিষয়ক ইতিহাস চা 

তৃতীয়তঃ--ত, দাধক ও যোগীতদগের আখ্যারিকা। সন্ত « 
জীবনের আখ্যায়িকা নহে, তাহাদের জীবন-চরিত মধো যাহা ক্রিছু অপামান্ট, 
অসাধারণ ও দেবতুল্য ছিল, কেবল সেই চরিতাংশবিষন্নক বিবরণ । কারণ, 
হিনপস্ম শাস্ত্রে ইতিহাসের প্রতিপাদ্য বিষঙ্ধ--পরঠার্থ তত্ব। ক্তরাং 
ইংরাজিতে যাহাকে ইতিহাস (17156০7৮ ) বলে, আধ্যশান্তে ইডিহাদ; 
শাব্দের অর্থ ঠিক তাহা নহে ॥ হিন্দুশাস্্রে ইতিছাদের অর্থ এইক্গ লিখিত 
আছে। যথা-- | ০ 


*- ১৩১৩ বঙ্জা্ধের চি মাসে করান জাতীয় মগদমিতির 
রে কংগ্রেস, ) অধিব্শেন হয় তছুপলক্ষে যে শিল্প প্রদর্শনী খোল হয়, তাহাতে 
হইতে ব্ধিতীয় জীবজন্র কৃষ্টিপ্রণালী চি্রসাহায্যে দেখান হইয়াছিল ১, 





১৪৪ , জ্ঞানীগুরু 


ার্থকামমোক্ষণামুপদেশসমন্থিত্‌। ] 
পুর্বববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে ॥ ১ 
ধশ্ম, অর্থ, কাম ও মোঞ্ষ এই চতুর্বর্গ লাভের উপায় স্বরূপ উপর্দেশযুকজ 
ষে পুরাবৃত্ ভাহাকেই ইতিহাস বলে। সেই ইতিস্াসের প্রতিপাদ্য 
গ্ধানতঃ পরমার্থতত্ব ; ব্যবহারিক জ্ঞান নহে। সেই তবজ্ঞান দিবার জন্য 
পুরাণাদিতে অদ্ভুত কল্পনা সন্ভৃত উরতিহাদিক বিবরণের স্মৃ্ি। সেই ইতিহাস 
পরমার্থ জ্ঞানের প্রবাহক মাত্র। সে সমন্তই আধ্যান্মিক অর্থপুর্ণ পারমার্থিক . 
ইজ্ছিল, --অধ্যাত্ম জগতের গ্ররুত ঘটন। ও তত্ব কথ1। 
উঠ্ননিষদে সামান্তাকারে যে ইতিহাসের আরশ আছে, পুরাণে ও তন্ত্র 
তাহারই বিভ্ুত স্থছি। এই পুরাণ, তন্ন ও স্বৃতি-শান্ত্র হইতে নিক্াধিকারী 
পাধ্ঃকর জন্থ শক্কিবাদ, ভক্কিবাদ ও কণ্পবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। বাহার 
যেরূপ প্রবৃত্তি, তিনি তদনুধারী এক বা অন্ততর বাদের আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক 
৩ ভগবদরাধনায় প্রবৃত্ত থাকিম- ক্রমে ক্রমে একাম্ ঈশ্বর-পরায়ণ হইলে, 
০ ষখন ভীহার  কন্ম, সন্লাসযোগে বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, ভ্খন ভিনি 
দার্শনিক তত্যগ্ঞানের অধিকারী হয়েন। তন্ত্র ও পুরাণ হিন্দুদের অজ্ঞান- 
বিজ্ষ্টিত শুন্টোচ্ছাস নহে। 
পুব্বেই বলিয়াছি, বেদে সুল্পর্ূপে যে যোগপথ আভাসিত হইয়াছে, তস্ে 
প্লেই খোগপথ পরিষ্কার ্ররিয়! বিবুত্ত আছে । দক্ষ-যক্ঞ হইতে দশ মহা- 
“ বিস্তারূপ, যজ্ঞ নষ্ট, সতীর দেহত্যাগ, শিবের সাধনা, মদন ভন্ম ও ক'ন্তিকের 
অন প্রভাতি উপাধ্যানগুলি আশ। করি হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন। তাহার 
সুশ্ম্ তাৎপর্ধযা যোগীর যোগদাধনা | এখানে মানবের মনই দক্ষ, তিনি 
ব্বাপন কর্দশক্কির গর্বে শ্কীত হুইগ্া, ঈশ্বরহীন কর্ম করিতেছেন। সাংখ্য- 
মত্তের প্রধতি-পুরুষ, এখানে সতী ও শঙ্কর | এখন কর্ধুলক্কির পরিচালনায় 
অপরা প্রকৃতিকে বাধ্য হইতে হইবে । মানবের ঈশ্বরহীন করধুইদক্ষণহুরে 


৯ 
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ফি এপ কে ঈশ্বর স্বরূপ আত্মা শক্তি ফিতে চাহেন না। তাই প্রক্কৃতির 
- লশমহাবিস্থারূপ, ধারণ । দশ মহাবিদ্ঠায় রূপ ন্দাগতিক এ্ধামূর্তি, আত্মা 
গ্রশমহাবিষ্ঠা বা জগতের রূপ দেখি! মুগ্ধ হইলেন। প্রকৃতি কর্মের অধীন 
হওয়ায় দেহ ত্যাগ করিলেন অর্থাৎ শুশ্রূপে কুগলিনী অবস্থায় স্বাধারে মহা- 
নিদ্রিতা হইলেন। এই পধ্যস্ত জীবের নর্ভমান অবস্থা, তৎপর সাধনগথু, 
ইহাই মহাদেবের তপস্চরধ্যা। মর্ম এইরূপ )-- 
ঘোগের দ্বারা আত্মা তাহাকে জাগাইয়। লইলেন্, কুগুলিনী জাগেয়। 
ঘটচক্রভেদ করিয়া সহত্মার পদ্দে তাহার সহিত বিহারে রত হইলেন । এই. 
জাগরণ সভীর.পুন্জন্স, বিবাহ ফট চক্রভেদ, আর সহশ্রারে শিবের সহিত 
সন্িলনই বিহ্র। সেই বিহারের ফলে কার্তিক ও গণপতির জন্ম । * ইহার. 
তাৎপর্ধা এবম্িঘ-_সাধকের সব্বসিদ্ধি করতলগত, আর এই স্ুক্প গক্কতি-, 
পুরুষের সংযোগে যে শক্তি উদ্ভব হয়, তাহার দ্বারাই হাদয়ন্ূপ স্বর্গ রাজোর' 
“কাম ক্রোধাদি অন্গুরগণ দূরীভূত ও দয়! দাক্ষিপ্যাদি দেবশক্তি রক্ষিত হুয়। 
ব্রজলীলার স্থুল ঘটনাবলীরও এইরূপ সুক্মতত্ব আছে। রাধা ও কৃষঃ ৫ 
লইয়াই ব্র্লীল/। রাধ ধাতু হইতে রাধা শব নিষ্প্ন হইয়াছে । রাধ ধাতুর 
অর্থ আরাধনা, অতএব যিনি আরাধনা করেন তিনিই রাধা । আর কৃষ ধাতু: 
হইতে. কৃষ্ণ শব নিম্পন্ন হইয়াছে । কৃষ, ধাতুর অর্থ আকর্ষণ কর!, যিনি 
লাধনাকারিণী শক্তির দব্বেন্্িয় আকর্ষণ করেন, এতনিই কৃষ্ণ। গুতরাং 
কৃষ্ণস্ত ভগবান স্বয়ং । আর রাধা বা আরাধিকা জীবাত্ম। ।-কারণ ১-- 


সোহহং-হংস-পদেনৈব জীবো! জপতি সর্বদা 


জীবাস্মা সর্বদা সোহহং শবে ব্রক্ষোপাননা করির্ডেছেন। স্থতরাং রাধাই 
দীরাসু! $ ূ রি ও ূ 


, হরজলালার তাঁৎপর্য্য টা ারাধ। কৃষ্ণকে পত্িরূপে পৃহ্যার জস্ত 
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খথমে মাওলা ব্রত করেন, হাট জীবের কুলকুগুলিনীর সারনা। কুণ্ত- 

লিনী জাগরিতা হইলে জীবের সমাক জ্ঞানোদয় হয়। তখন লঙ্জী, পরম, 
 গবণা, সন্কা, কুল, মান, ধর্মান্ধ সমস্তই ভগবচ্চরণে অর্পিত হয়, আস্মাভিমান 
থাকে না।” উহ্াই পুরাণের রাখার ব্রত সা, বস্তরহরণ ও বন বিহীর | রাপই 
জীবাত্মা পরণাস্মার সংযোগ, তত্কার রাধা শত বৎসর সসাধিতে নির্তণ! 
হইয়া প্রভাসের জ্ঞান যজ্ঞের পর পুরুষোত্তমে গ্রবেশ করিয়াছিলেন 1* 

এইন্ূপ শত শত সধ্ধন-রহস্তের স্থপ্থবতকৃ, পুরাণ ও তন্ব মধো স্ুল আখ্যা- 

যিনা দ্বারা বিবৃত হইয়াছে । সমস্ত তত্ব বিশ্লেষণ করা বাক্কিগত ক্ষমতার . 
আয়ততারীন নহে। পুরাণের দেব-দেবীর স্থলকপে স্িতন্বের কি সুঙ্ষ্মভব 
নিহিত আছে তাহাই দেখা যাঁউক | * 





মুষ্টিতত ও দেবতা রহস্য । 
সপ 


এই জগত সমস্তই ব্রঙ্। দেবতা বল, অস্তুর বল, ভূত বল, মানুষ বল। 
৫ ১ 
ক্ষ বল, পর্বত বল, জইী, বায়ু, অগ্নি ধাহা কিছুই বল,__সদস্তই ব্রহ্ম ।. 


/ , একমেবাদ্িতীয়ং সৎ নামরূপবিবর্জিজিতম্‌ 
স্কট 0 তাদৃক্তুং তদিতীধ্যতে ॥ 


পঞ্চমী । 
১৫ রিকি 


্ এই তাত্তের সাধনা, | এই গ্রন্থের সাধনকাণ্ডে লিঞ্চিত হইয়াছে 1 এবং. 
ঈপ্রমীত "প্রেমিক গু গ্রন্থ এই সকল তন্ধ বিশদ করিয়াই "লেখা হইসাছে। 
রি দি 
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এই পরিরুগতমান নামনূপধারী প্রকাশমান জগতের | উৎশনতির পূর্বে নাম 
রূপাদি-লিবর্জিিত বস এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্ন স্বরূপ সর্বব্যাপী ব্রহ্ম 
'বিগ্তমান ছিলেন। আর এখনও তিনি সর্বব্যাপী ও সেই ভাবে বিছ্বমান ্ 
'আছেন। এই বাকোর বিশেষত্ব এই,__ প্রতি, প্রলয় কালে বিশ্ব স্ডা বীজা- 
কারে আসিব থে নিগু ৭ সততার পরিণত হইয ব্রঙ্গে লীন হয়, সেই সন্ভাই 
নগুণ হইয়া সৃষ্টিকালে জগতের উপাদীনরূপে পরিণত হয়। ন্ৃতরাং 
সঙ্গিদাননসয়্ তরঙ্গের এই সন্তাংশ মান্ নিপুণ অন্ধ্র, হইতে সগুণ আকার 
ধারণ করে|, | 





পাদোইন্ত সর্ধবভূতানিংত্রিপাঁস্তাত্থতং দিবি।- 


ক্রুতি। 


এন সমুদ্ধায় ভূত তাহার একপাদ, অবশিষ্ট ভরিপাদ অমৃত, নিতামুজ,, 
ও স্বর্গে অবস্থিত । অমৃত কেন__তাহ? জন্ম-মরণের অতীত। নিতামুদ্ু 
* কেন-_তাহা ব্রিগুণের অতীত হইয়া নিগুণ এবং অপরিণামী হেতু নিত, 
: মুক্ত এবং তাহা আনন ময় সবগধাম। তাই পঞ্চদশীকার রবিয়াছেন, "তিনি 
স্থষ্টির পুর্বে যেসন ছিলেন, এখন৪ তেমনই আছেন ।” এ 
তগবান্‌ জগৎ সৃষ্টির বান! করিয়! বলিলেন, “অহ্‌ং বহুস্ঠাম্‌” আদি বহু 
তদৈক্ষত বহুস্তাং প্রজীয়েয়েতি । 
কতি। 
তিন্নি ঈক্ষণ বা আলোচনা করিলেন, আমি বই হইব বা সির 1 ব্রঙ্গের 
শ্রইর্নপ বাসনা সঞ্জান্ত হইলে তিনি প্রকউ চৈতগ্ত হইলেন ও. সেই বাদনা) মূলা 
ভীতা! মূল! প্রকৃতি হইলেন। ৮এই মূলা প্রক্কৃতিই জগতের আদি কারণ, কিন্ত 
সেই অক্ষ সুষ হইতে স্বতন্ত্র! এই মুলা প্রবতিই তস্থের আগ্তাশক্তি এবং 
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চৈতন্তই পুরাণের মহাবিষু। ইহারাই যাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ মূলা? 
গুকুতি হইতে সত্ব, রঃ ও তমোগুণের উদ্ভব হইলে, তাহাতে ব্রক্ষঃ। বিধুঃ, 
: মহ্েশ্বর হইলেন । . পুরাণের মতে 








মহাবিষু যা নারায়ণের নাভিপন্স হইতে ব্রঙ্ধার উৎপত্তি হয়! ভাবার্থ 
প্রক্লট চৈতন্ স্বরূপ নাবায়ণ জগতের কারণ স্বরূপ,_তাই প্রলয় কালে তিনি 
কারণ বারিতে প্রন । সেই কারণের জগৎ তাহাই স্থষ্টি, সেই কাঁরণজগৎ্ 
পথ্যস্বরূপ। পল্পু অঞ্ধেব্রক্ষাণ্ডের আভাস । ব্রহ্মা স্বয়ং সসম্ত কারণ ও শক্তি 
সমু দ্বার স্থগ্িস্বতাব প্রাপ্ত হইয়৷ আপনার অধিষ্ঠুনরূপ অগতের সুক্ষ 
স্াভাস *পঞ্জু লইয়া সৃষ্টি আরম ক্রিলেন। ত্রঙ্গা সেই পদ্মকে জগত্রূণে 
প্রকাশ করিবার জন্ত তাহার মধ আস্মারূপে গমন করিয়া, প্রথমে তিন ভাগে 
বিভাজিত করিলেন, সেই তিন বিভাগে “ভূঃ ভূবঃ স্ব” হইল। ইহাই 
পুরাণের পৃথিবী লোক, পিত বা! প্রেলোক ও স্বর্গলোক। তলোকে 
হস্সীবলীলা, পিতৃলোকে জীবের কারণ এবং স্বর্গে স্বশক্তিতে আত্মাবস্থান। 
এএই তিনটা অবস্থা দ্বারা জ্রীবে ভোগ মাত্র করিতে পারিবে,__মুক্ত হইতে 
পারিবে না। আহার, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ ও মৈথুন এই. পাচটী বারা- 
ধর্শুকে ভোগ বলে। জীবগণ এই ভোগ দ্বারা জন্ম মৃত্যুর অধীন হইর। 
লয় ও সৃষ্টি হইয়। থাকে । এই ভোগ- বাসন! বিবর্জিত জি 
মোক্ষ হয়। £ 


এইব্ধপে প্ভূঃতুবিঃ স্বঃত এই ভ্িলোকের সৃষি হইয়াছিল, ইহাই ব্রঙ্গার 
ষ্টি। ইন্াতে এই ত্রিলোকের সৃষ্ট হইস্সাছিল[ এই অনুষঙ্গ শৃক্তিকেই 
দেবতা ব্ী যাইতে পারে ।. সুক্ম জগৎবকি 2 না, জগতের »উপাদীন__ 
অর্থাৎ জগৎ বাহু অবস্থিত বা জগতের যাহা বীজস্বরূপ 1 পঞ্চ, মহাভুতের -. 
/পকীকরণে স্থু্ জগতের প্রকাশ । পঞ্চ মতাতৃতের ধে, কুক্মাংশ, তাহাই, 
স্থল জগতের সৃষ্টিকর্তা দেবতা । অতএব ক্ষিতি, অপু, তে, মরু, ও 
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ব্যোষ্, এই পঞ্চ মহাতুত ইহারা পুরাণের পঞ্চ দেবতা । অবনত; দি 
সথলভাগ দবতা নহে, ইহাদিগের যে সুস্প শক্তি, তাহাই দেবতা £ এই , 
_ দেবতাদের হুল্াংশের মিশ্রণে স্থুলের উৎপত্তি, সেই থক্জের ব্বর্ভুনই স্থূল 
ক্ঈগৎ্। আবার বিবর্তনে থেদকল ভূত; যে সকল ঝৃষ্ট শক্তির উদ্ভব 
হ্দাছে, তাহারাও দেবতা |. জগতে যত প্রকার হল পদার্থ টি হইতেছে, 
সকলেরই অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন। 
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বলেন,_-“একমত্র অণু বাঁ পরমাণুর সংবোগ- 
বিয়োগ (আগনিক ল্লাকর্ষণ ও আণাঁবক ধিকর্ষণ ) দ্বারাই ভৌতিক? স্থূল, 
পদার্থের সৃষ্টি সংঘটিত হয়।” . ত্বাহাদির্গের মতে জগৎন্থষ্টি ও হিম্মাণের, 
মূল ভৌতিক পদার্থ (7:198005 ) বিদ্যমান | চ157190£3 ও তে। স্থল 
পদার্থ । যাহার ধূ্প আছে, তাহাই স্থুপ। জড় বিজ্ঞান এই 101৩70110 
এর উপরে আর যাইতে সক্ষম নহেন 18 ইহাদের মতে চিচ্ছক্তি.রছিত কচেতন 
আক নতি, কেবক জড় পদার্থের মিনারে উহাদের ক্রিয়া জড় জগতে * 
: প্রফাশিত। জড় জগতের ক্রি! দেখিয়া, ভৌতিক পদার্থ সবলের স্বরূপ * 
নির্ণর করিতে যাওয়া বাতুর্ণতা মাত্র। যে আকাশ (12056:) দ্বারা উহার! 
স্ুলের জগতে ব্যাপ্ত, তাহারই শেষ সীম! কোথায়, তাহারই স্বরূপ কি, 
তাহারই তর কি, ইহা বুঝিবার ক্ষমত্তীই যখন আমাদিগের নাই, তখন 
আসর] কেমন করিয়। বুঝিতে পারিব যে, সেই আকাশের বা ইথারের অন্তজ্-. 
গতে আবার কি বন্ত.আছে? তবে.ইহা বুঝিতে পারি জে: কোন বস্ত আছে, 
নতুবা-তাহারা! সক্রিয় হয় কেমন করিয়া ?* হোগিগণের ধ্যান আরণানুাতীত 
সে হু্মাতিহক্,স্মক্কির সন্ধান দিলে না।  ' -*, 2 টা 
*জউবিজ্ঞানের প্রনি্ধ পণ্ডিত হার্বাট লজ 
অক্ষমতা জানাইক্সছে্র যথা 


5909০51গ2 চা (28৩ হজ 901 9০ রঃ 5 ৪৮৩ টি 
501৪ / চি তি তি: ৭2৩428265, 12197061005 279: 050৮৩- 
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ভারতের সবর্ণ-ফুগে যোগবলশানী আধ্য খািগণের যোগতন দ্বারা | লেট 
সকল বুক্ষ্তত্ব আবিষ্ৃত হইয়াছিল $_ তাহার! বোগবলে সুষ্ধাস্তর দৃষ্টি শক্ষিতে 
দেখিতে ও জানিতে পারিগগাছিলেন যে, উহ্ারা প্রকৃত অধিদৈবিক ; প্রত্যেক । 
শক্তির মুলদেশে গুঙ্গ[ুজগতে চিচ্ছক্রি-বিশিষ্ট দেবগণ কর্তৃক আধিকত । 
ভাহার। হুঙ্ষৃ্গগ্ হইতে সুলজগৎকে এমন সামন্ত ও শুশৃঙ্খলতার সহিত 
পরিচালন করেন 1 হয়তো আমাদের স্থুণ জগতের অমিশ্র-মিশ্ররূপে তোত্রিশ 
কোটি পদার্থ আছে, তাহাদের প্রতোকের মূল সুক্ষাশক্তিকেই তেত্রিশ কোটি 
এদেবতী বলিক্স-অভিছিত করা হইস্সাছে। 
১. মেই জমিশর-মিশ্র কুন শক্কিগুলিকেই পুরাপকারগণ নাম ও রূপ দিমা 
দেবত। বলিয়া কল্পনা করিস্নাছেন। ' অতএব দেবভাগুলি পুরাণের রূপক ; 
কিন্ত এপ রূপক নহে ধাহা নছে বা অসম্ভব টন! তাহাই বিষেশ বুঝাঈবার 
জন্য বর্ধিত হইয়াছে ; পুরাণে সেন্ূপ রূপক; লিখিত হয় নাই। র্জসঞ্চ 
* অভিমেতা ষেমন বিঞ্ুুর কাধ্যাবলী অন্ত মানুষকে বুঝাইবার ও জানাইবার 
: জন্ত বিণ যাঙিয়া ঠাহার লীলা অভিনয় করে, তজ্জপ শক্তি সকলও মিস 
ও শক্ছি জ্হাপনার্থ স্থলাকার ধারণ করে। তবে তাহারা বূপক এই জন্ত যে, 
শক্তি বা চৈতন্তের রূপ গ্রহণের আবশ্যকতা নাই ) সে যেন্ধপ, তাহা রূপক । 
। সেই রূপকের এমন ভাব। এমন তাৎপধ্যার্থ আছে, বা! বিশ্লেষধ করিলে 
আমরা প্রক্ৃততক অবগত হইতে পারি। শুধু অধ্যাত বিদ্তা বলিয়া নয়” 
- ব্তান্ট জটিল তত্বেঞ এইরূপ চিত্র আছে । আমাদের পূর্ব পুরুগণ সঙ্গীতের 
রাগী বিকে সাকার কল্পনা করিয তাহাদিগের ধ্যান রচন। ক্িযা- 
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গছেন। তাহা হইহ্ছে প্রতিমাও প্রস্তত হইতে পানে। মূলতানী, দীপক. রাগের 
লহ্ধাশ্বণঈ; দীপকের পাশ বর্তীনী, রক্তবন্ত্াবৃতা গৌরাঙ্গী সুন্দরী, চিত্র অনিব্ব- 
উনার জুন্দর। কিন্তু সৌন্দর্ধা ভিগ্ন আর এক চনতকার গুণ আছে । ইভা 
মূপতান রাগিণীর ধার প্রতীমা। মুলতান:রাগ্সিনী শুলৈ যনে যে ভাবের 
উদয় হয়, এই প্রতীঘা দর্শনে ঠিক পেই তাৰ জন্মবে। তত্্রপ হিন্দুদিগের 
স্বর্ণ, নরক, বৈকুষ্ঠ, কৈলাসা'দ সমস্তই অন্তর্জগতের বিষয় স্থল অবয়বে 
প্রকটিত এবং সুক্ষ, সগুণ ব্রক্গতন্ স্থূল অপয়বে দেবদেবীরূপে প্রতীয়মান । 
" ইছার সকার প্রতিষা দর্শনে সে ুক্মগাব ধারণা হইবে। ছুই একীটির, 
উদ্রাহরণ ঘথাঃ--. পু ঞ 
, বিষ্ু-মু্তি-মহত্তব "বা প্রকট টতন্ত ) এ বেশ চত্জুজধারী 
মারার়ণ। অনন্ত বাযুরাশি নীল বর্ণ দেখায়, ইনিও অনন্ত ; তাই ইনি নাল 
বর্ণ। টতুতুক্গে শঙ্ঘ, চক্র, গদা, পন্মধারী। সৃষ্টির মুলীভূত জগৎবেক্জ্ 
-নারার়ণের নাভিপন্স, পূর্বের এ কথা বলিয়াছি। নারায়ণের -হস্তস্থিত চক্রই “ 
: সুষ্টি ক্রিয়ার, গদা লয় ক্রিয়ার, শঙ্খ স্থিতি ক্রিয়ার এবং চক্র অনুষ্ট (যাহা ) 
পলে পলে পরিবন্তিত ) ক্রিয়ার প্রতিমা । হুধ্য, গ্রহ, নঙগক্মাদি তাহার অলঙ্কার 
স্বরূপ। বিষুধর দুই স্ত্রী, লক্ষী ও সরস্থতী। লক্ষ্মী আনন্দ ও সরম্থতী চিৎ বাঁ 
জ্ঞানস্বরূপা ! ইনি জগতের অপুপ্রবিষ্ট, তাই নাম বিষুঃ এ পবিবিধা কুষ্ঠা (মায়া) 
হস্ত সবৈকুঠঃ” এইরূপ হদরে তিনি প্রকাশিত হয়েন বলিয়া তিনি বৈকুষ্ঠবালী।' 
এই মহত্বসবের স্ত্রীরূপ ভগবত মুর্তি ইহাই ভগবানের শান্ত 
শ্রবীর। দক্ষিণে ঈশ্বরের শশ্বধ্য সমষ্টি আনন্দরূপ! লক্ষী, বামে, নির্শল 
স্তানরপ! শুদ্ধ) চিচ্ছক্তি সরম্থতী।  সব্বসিদ্ধিপ্রদ গনেশ ও দেবশক্কি 
রক্ষাকারী কার্তিক ।: অন্থুর শক্তি পরাজিভ এবং স্া্টি-ছিভি লক়ের ক 
শক্তি দেবতাূপে চালে অস্িগ্ভ। ইনি দশদিকে দশ হাত বি্ার করিয়া 
ভগত্রে কাধ্যে খনযুক্তা | 


৫২. জানীগুরু 


কালা মন্তি_সাংখাদশনের ন্গুণ বা বা প্রকৃতি পুরুষের প্রতি ) 
. সাংখ্যের মতে পুরুব জড়, প্রকৃতি ক্রীয়াশীলা । তাই, শিব শবাকারে' পতিত, 
প্রকৃতি তাহাতে স্থিত হইয়া জগত ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছেন । 
এইক্ূপ জগতের স্ষ্টি-স্থিতি-লয়ের অপুষ্ট সুক্মশক্তিশুলি পুরাণে সাকার , 
কাঁলত হইগজ| নাৰ ও রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে । সমস্ত আলোচনা সম্ভবপর নহে। 
দেব লীল1-_ যাহা পুরাণে বণিত হইয়াছে তাহার তাৎপধ্য । 
মান হদযের সতবুত্তিগুলির সুক্ষ শক্ষিই দেবত1, আর অসতবৃত্তিগুলির হক্্ 
এন্ভিই দৈতা, তাই দেব দৈত্ো সব্ব্দ! যুদ্ধ ২ যখন বুত্রাস্থুর ও তারকান্রের 
হাস কাম ব। ক্রোধাদি প্রধান দৈত্যের অভ্ার্দয় হয়, তখন দেবশক্তি হৃদয়দূপ 
স্বর্গ ছাড়িয়া পলায়ন করে, অন্থুরের একাধিপত্য হর। তখন যোগ সাধনে 
রক্ত পুরুষ সংযোগে কার্থিকের শক্তি লাভ করিয়া দৈত্যগণকে বিতাড়িত 
করিতে ইয়। 
ও কৃষ্ণলীলাও এতদ্রপ। যাহারা সংসার হইতে দুরে গির়াছ্ছেনঃ তাহারাই 
এ ব্রজধামে আসিয়াছেন। ব্রঙপুরে গোপরূপ জীব আসিয়া দেখেন, দেখানেও 
সংসারের বিষম চিন্তারূপী কালীয় ও পাপ প্রলোভনের ভীষণ প্রলদ্বানুর 
উৎপাত করে। তখন সাধনার জীবে সবগুণ আবিভূতি হইলে স্বয়ং ভগলান, 
.কৃষ্তরূপে উহাদের উচ্ছেদ সাধন করেন । তাহার হাতে গোবদ্ধনগিরি (গো-_ 
বেদজ্ঞান, গোবর্রন-_-জ্ানবর্ধীনের উপাক়্ স্বরূপ, গিরি-_বেদাস্ত-বাক্য ), 
আন_ ইন্দ্র-ক্রোধ হে অনিষ্টপাত নিবারণ করিয়। গিরি যাক্িকগণকে 
রক্ষা করেন । এসতএ স্ুৰাণের এই সকল আখ্যান ও চিত্র অন্তর্জগতের 
নিত্য ঝাপার। রম 
এই সকর্লাপাকার সূর্ভেতে, স্টিক ও অন্তর্ভগতের ঘটনা:মানব হদয়ে 
অস্কিত হইতেছে । অত এব দর্শনের ফাঁহ! সত্ত্ব, পুরাণের তাহাই' দেব ও 
কাষাকারিরী ক্ষ শক্তিই দেবীরপে ভাহার স্ত্রী। ইন, ভন প্রদৃতি ঁবতীয় 
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পিবতাই টি স্থিতি লয়ের | অন স্স্ব শি মাত্র। রগ একটা নামের 


বিশ্লেষণ করা বাটক। গোপীজনবলিভ কি ? শ্রুতি বলিতেছেন 3 
“গোণপীজনাবিগ্াকলাপ্রেরকস্তম্থায়া চেতি।৮ 


গোপালতাপনী | 


যাহারা রক্ষা! করেন, হারাই পালনী- সজি_গৌলী: । সেই পালনীশক্তি- 
বশী অবিষ্ত। কলার ঘিনি বল্লভ, তিনিই অধিপ্ঠার প্রেরক এবং অনন্ত জগতের 


এ অধিষ্ঠধন। সুতরাং মচ্ছিদানন স্বরূপ শ্রীরুফ্ই গোপীজন বলভ ॥'গরোবিন্দঞ্কক ? 
বা জ্ঞানেন বেদ্য উপলভ্যঃ গোঁঠবিন্দঃ। 
গো শব্দের অর্থ বেদজ্ঞান বা তত জ্ঞান, যিনি বেদ বা তত্বক্ঞান দ্বারা উপ- 
লন্ধ, তিনিই গোবিন্দ । বাস্থদেৰ কে? বন্থদেবের পুজ্ব। বঙ্গদেবকি 5 
সন্ত বিশুদ্ধং বস্থদেবশব্দিতং য দীয়তে 
£ তত্র পুমানপাকৃতঃ। 
সঙ্ডেচ তশ্মিন্‌, ভগবান, বাহ্ছদেবে। হ্যধোক্ষজো মে 
| মনসা বিধীয়তে ॥ 
শ্রীষন্তাগবত, ৪স্ক, ৩জঃ 
ব্গদেব শবে বিশুদ্ধ সন্বপ্তণ বুঝায় কারণস,নির্খুল সন গুণে বাসুদেব 
প্রকাশিত ভয়েন॥ জনা কে? 22 23 
. জনং জন্ম অর্দয়তি হস্তি ভক্তন্ত মুজিদত্বাদিতি 
জনার্দিনত। ক্রিম্া__জুলান্‌ লোকান, অ্দিয়তি হররূপেণ 
হারকন্বাদিতি জনার্দনঃ। কিন্বা--জনয়তি উৎপাদয়তি 
শি 
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লোকান্‌ ব্রন্মরূপেণ স্্টিকর্তৃত্বাদিতি জনার্দনঃ । কিন্াঁ 
স_সমুদ্রান্তর্বাসিনঃ জননামকান্থরান্‌ অদ্দিতবান্‌ জনাদ্দনঃ 3 

বিনি ভক্তজনের জন্ম মৃত নিবারিত করিয়া মুক্তি দেন,তিনিই জনাদ্দিন । 
কিন্বা হররূপে ষনি জীব জগৎ লম্ করেন, কিন্ব। বরহ্ধারূপে চরাচর জগৎ 
স্থষ্টি করেন কিনব সমুদ্রান্তবর্ণদী “জন” নামক অন্গরকে ধিনি নিধন করিয়াছেন, 
তিনিই জনার্দন। ভগবান্‌ কে? 
_ ০, উৎপভি্ণ বিনাশঞ্চ ভূতনাঁমগতিং গতিম,| 

» বেভি বিগ্ভামবিগ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগরানিতি ॥ 


ূ বিনি'ভূত সকলের উৎপত্তি, বিনাশ, গতি, অগতি এবং বিস্তা, ও অবিষ্ঠা 
জ্ঞাত আছেন, তিনিই ভগবান্। এক্ষণে রূপের আলোচনা করা ধাউক। 
ভগবানের সাব্বিকী মূর্তির ধ্যান যথা! £_ 


সৎপুশুরীকনয়নং মেঘাভং বৈছ্যুতান্বরং | 
দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রীট্যং বনমালিনমীশ্বরম্‌ ॥ 
গোপালতাপনী । 
টীকাকার বিশ্বেশ্বর'অর্থ করেন,_-“সৎপুপ্তরীকনয়নং++ কি? 
সৎ নিশ্লং পুগ্ুরীকং হৃকমলং নয়নং প্রাপকং ষদ্য তং। 
ষাহাকে নি্ুল'হৃদৃকমলে লাভ করা বায়। “মেধাভং' কি? 
মেঘা উপতগ্তমনসি সঙ্চিদানন্স্বরূপা আভা! ষস্য তং। 


সঙ্ষিদানন স্বরূপ বৈছাতিক আভাবিশি হইয়া হিনি উত্তপ্ু-মনে শাস্তি 
প্রদান করিতেছেন । “বৈছ্াতাম্থরং” কি? এ 
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- বাজে বৈছ্যাত তম্‌ তাদৃশ্ম্‌ অশ্ অন্দর স্থপ্রকাশচিদাকাশ 
হা [ও মিত্যর্থঃ | . 
বিন ম্বপ্রকাশ ও চিদাকাশ শ্বরূপ। বীহাকষে প্রক্ষাশ করিতে কিছুরই 
আবশ্তকতা হয় না, যিনি নিজ চিটস্বূপে বিহ্বাৎ স্ধ প্রকাশিত হইয়া 
আছেন, তিনিই পীতান্বর, তাহার উজ্জ্বল পীতান্থর সেই বিছ্াৎ নমান। 
*দ্থিভুজং+ কি? 
ছ্ৌহিরণ্যগর্ভবিরাড়াত্মানৌ ভুজৌ মৌর্ভিক-। _ 
শিল্পহেতৃভূতৌ হস্তো যস্ত তং দ্বিভুজমূ। 
জগৎ স্থষ্টির কারণ হিরণাগর্ভ এবং জগতের মৃদ্তির হেতু বিরাট সা 
স্টাচার দুই হস্ত । . “জ্ঞানমুদ্রাঢ্যংং” কি? 
জ্বানমুদ্রা ত্বমপীতি সচ্ছিদাননদৈকরসাকারারৃতিঃ, 
র্‌ তত্র আচ্যং প্রকাশমানম্‌। 
ধিনি “তত্্নস্ রূপে সচ্চিদাননদৈকরসাকার মূর্তিতে প্রকাগরমান। 
“বনমালিনং” কি? ২ 
বনে বিভভপ্রদেশে স্বভক্তেমু মীলন্তে প্রকাশতে। 
বিনি নিচ্ছন প্রদেশে স্বীয় তক্রগণের নিকট প্রকাশমান | “ঈশ্বর” কি 
. ব্রহ্মাদীনামপি নিয়ন্তারম্‌ । 
হিনি 'ঙ্ধাদি দেবগণের ও লকলেরই নিয়্তা । অতএব সন্বরূপী ভগবান্‌ 


পনিস্ল পুণরীকনয়ন, জলধরকান্তি, পীতবগন, গ্থিকুজধারী, হৃদয়ে অস্ুষ্ঠ ও 
তক্ষনার ফোগুরপ জ্ঞানমুদ্াধারী, বন্মালা বিভুধিত সকলের ঈশ্বর । পাঠক! 


২.. জ্ঞানীগুর 


পপশীপশশীটিি্পোশিশীশীীশশিশিশিিউিটিিটিটিটিল ৬5৮০৪ 


রূপ ও নামে কি বিরাট্‌ ব্যাপার ও মহান, উদ: আছে" ছে-বু্েলেন? 7 আমগাত 
আধা খষিদিগের এই সকল আশ্প্য কবিত্ব ও কল্পনার বতই আলোচনা 
০ করিব, ততই তাহাদের মহতী, কীর্তির পরিচয় পাইব। , বিলাদের উপকর 
চিত্রাদি হইতেও হিন্দু জান লাভ করিতেছে ॥ ৮ 





এ দেখ হরগৌরী ূর্তি--ক্তান ও প্রেসের অন্ত ছকি। জ্ঞানই 
মহাদেব-প্রতিম, জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সংসারাসক্তি দুরে যায় । তাই কাশীর 
্টার স্বর্ণপুরী 'ও কুবের বাহার ভাগ্ডারী, তিনি কোনদিকে ভ্রর্ষেপ না করিয়া, 
ভন্ম ও নরাস্থি অলঙ্কারে নগ্রবেশে শ্বশানে বাম করিতেছেন । সম্গকাঁগো 
উঁদানীন কিন্ত “ভগবৎপ্রেম” জ্ঞানযোগীকে জডাইয়া ধরিয়াছে । জ্ঞানে প্রেম 
'ও প্রেমে জ্ঞান মিশিযাছে । কি সুন্দর দৃশ্য! এবস্িধ জ্ঞানযোগীর 'মানদ- 
পুরই. কৈলাদধাম তুল্য । 

আবার ত্র ছবি খান! দেখ, কৃ কদম্বতলে ঠাড়াইয়া রাধা নাসের সাধ 
প্রাণী ঝাজাইতেছেন। -ধর্ধ, অর্থ, কান, মোক্ষ এই চারি ফল যুক্ত কল তর 
মুলে দাড়াইর়া, ভগবান্‌ বিবেক-বাশরী-স্বরে আরাধিকা জীবকে অনুত ফল 
ভোগের জন্ত ডাকিতেছেন। 


আর একখানা ছবি দেখ, অটল বুষের উপর মহারুদ্র অবস্থিত, উহার 

. কোলে সর্বসৌন্দ্াবতী, সূ্বালক্কারভূষিতা, চিরযৌবনা গৌরী বপিয়।৷ আছেন । 

কত্যর্তি লক্গক্রিরার প্রতিম!। এ ছবি হানবদিগৃকে ডাকিয়া! বলিতেছে, 

“মানব !'মরণের ভয় কি2 একবার চাহিয়া দেখ মরণের কোলে কে বসিষ্টা 

আছে,/. একবার কোনরূপে মরিতে পারিলে, সর্বান্থধাধারস্বরূপ যুবতীকে 
লাভ করিতে পারিবে” তাই কৰি বলিয়াছেন ;_- 


যে নিত্য উদ্ভানে সেই পুষ্প বিরাজিত। 
রে স্বত্যু! তীহার তুমি সরণি নিশ্চিত ম 


নানাকাণ্ড ) 1... ৫৭" 
্ কোনরপে অতিক্রম করিলে তোমায় 
.* সফল হইবে.আশা যাইব তথায় ॥ 
৬কৃষণচন্ত্ মন্দার | 
এ কথা মিথা নহে; বুষূপী অটল সতোর উপর এই বাকা অধিষ্টি্ । 
পাঠক ! আর কত দেখাইব ? হিন্দু-শাস্ত্রের এরূপ অনংখা তত্ব, অনন্ত 'ভীক 
একজনের প্রকাশ করা অসম্তব। তন্ত্র ও পুরাণের এই সকল তত্ব বুদ্ধিতে 
অন্য ধন্মাবলম্বিগণের এখনও বছ বিলম্ব আছে ) 


শিবলিঙ্গ আরাধনা রও 'রহস্ত আছে । 


. আলয়ং লিঙ্গমিত্যান্র্ণলিঙ্গং লি লিঙ্গমুচ্যতে | 
 ষশ্মিন, সর্ববাণি ভূহানি লায়ন্তে বৃদ্দদাইব ॥ 


ইন্রিয় বিশেষকে লিঙ্গ বলে না, আলয়কে লিঙ্গ বলিরা জানিবে। আলয় 
অর্থাৎ সরবত যাহাতে লয় প্রাপ্ত ভয়” সমুদ্রে থেন সমুদ্রোখিত বুদধদ লয় 
প্রাপ্ত হয়, তদ্রুপ শিব হইতে নত বুদ স্বরূপ জীব সমুদয় থাহাতে লয় প্রাপ্ত 
হয় তাহাই লিঙ্গ । 


ক্ষ শরীরঢক লিঙ্গ শরীর বলে । ৃ 
অস্গুষ্ঠমাত্রপুরুষঃ | | । 
কঠক্রন্তি 


,. পরম পুরু শিক. সর্বমর হইলেও তিনি সাধকের জদয় মধ অনুষঠ 
' পরিমিত স্থানেই অবস্থিত ; ভাই তান লিঙ্গ ্ঃ 


আকাশং লিঙ্গমিন্মাহুঃ পৃথিবী তন্ত পীঠিকা। 
প্রলল্মে সর্ববদেবানীং লয়নাললিঙ্গমুচ্যতে & 


এ 


৫৮ জ্ঞানীগুরু 


আকাশ লিঙ্া,. এবং পৃথিবী তাহার আপন, মহাপ্রলয়ের সময় সমৃদয" 
দেবতাগণের নাশ হইয়া একমাত্র লিঙ্গকূপী মহাদেব বর্তমান ছিলেন,-_তাই 
তিনিলিঙ্গ শবে অভিহিত, হইরাছেন। অতএব লিঙ্গ বা গৌরীপীঠ অর্থে 
নিকৃষ্টতম স্ত্রী বা পুরুষ ইন্দ্রিয় বিশেষ নহে ।* অনন্ত ঈশ্বর এবং শৃঙ্গ! মূল 
প্রকুতিকে সাম জনগণে ধ্যান ধারণার বিষযীভূত করিতে পারে না, সেই 
কন্তই অধিকারভেদ-বিবহিত এই লিঙ্গরূপী শিবেরও শিব-শক্কি কালিকার 
আরাধনা করিবার বিধি বাবস্থাপ্রচলন আছে । বথ!,__ " 
/. 
যন্মনী ন মন্ধুতে যেনাহুম নে? মতম,। 
তদেব ব্রহ্ম তদ্িদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ 
... শ্রুতি । 
ব্রঙ্গ নিগুণ, নিগুপের উপাসনা সম্তবে না, অতএব শক্তি সহযোগে 
কাহার উপাসনা করিবে । তাই লিঙ্গময় ঈশ্বরচৈতন্তের সহিত যোনিপীঠ 
সংস্কাপন। অতএব শিবলিঙ্গ পুজা, সপ্তণব্রঙ্গের উপাসন। মাত্র । 








২. *আমাদের দেশের একজন প্রসিদ্ধ কবি, তীহার প্রবাসের পত্র” 
০ নামধেয় গ্রন্থের একস্থানে। লিখিয়াছেন, “নিকৃষ্ট লিঙ্গ উপাসকেরা” ইত্যাদি । 
হিন্দ সমাজের একজন গ্রণা-মান্-ঝরেণ্য ব্যক্তির, এইরূপ উৎক্ট জ্ঞান, 
অগাধ ভক্তি ও আশ্চধা বিশ্বাসে স্ষ্তিত ও বিশ্রিত হইয়াছি। শিক্ষিত 
বাক্তির, ইহা অপেক্ষা অধঃপতন আর কি হইতে পারে 2 ইহারাইি হিন্দুদের 
নেতা হইয়া অযাচিতভাবে ধন্মোপদেশ দিতে যান। লিঙ্গ শব্দের একাধিক 
অর্থবোধ পৰ্যন্ত বাহার নাই, তাহার ধম্মগুরু সাজিতে হাওয়া আত্মস্তরিস্থ। 
ও ধু্ৃত! প্রকাশ মাত্র। কারণ ইহাপেক্সী কোল-ভিল সাওতালগণও স্বধঙ্ছে 
জ্ঞান রাখিয়া থাকে । অনধিকার চচ্চায় হস্তক্ষেপ করিয়া! অশিক্ষিত বাক্কিই 
লোক সমাকে হাস্তাম্পদ হয়। বিস্তু শিক্ষিত, বাক্তি যে এরূপ অন্ধজ্ঞানাভি- 
ঈমান বহন করেন, ইতিপৃব্বে জানিভাম না। এই শ্রেণীর লোকের দ্বার! 
স্বদেশ ও স্থধন্ধের কিরূপ উন্নতির সম্ভাবনা, তাহ সহজেই অন্থমের, হিন্দু- 
সমাজ নৃত বালয়াহি আচার-বিচার- নিমূচ ব্ক্কির এবন্িধ, প্রলাপোক্তি নীরবে 
সনিয়া যাইতে হয় 





৬০ 5. জ্ঞানীগুরু 





প্পুজা- পদ্ধতি ও ইন. নিষ্ঠা 


হিন্দুর দেব দেবী বলিরা নয়, তীঁভাদের পুজা পর্যাস্ত প্রতাক্ষ আকার 
ধারণ করিয়াছে । হিন্দু যে আধ্াত্মিক সাধনাবলে ভগবানকে প্রত্যক্ষ 
দেখেন, সেই আধ্যাত্মিক সাধনাও প্রতাক্ষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে । ছুর্গোৎসবে 
যে স্থল পুজা হয়, তাহা আভ্যন্তরিক সুমন সাধনারই বাস আকার। তগব্ধ 
আরাধনায় ক্সগ্রে ' চিত্তকে পরিশুদ্ধ করা একান্ত: আবশ্তক; সেই শুদি- 
ব্যাপারের বাহ্‌ রূপই আসন-গুদ্ধি, অঙ্গ-শুদ্ধি, ভূত-শুদ্ধি গুভৃতি । এই শু“দ্ধ- 
খ্যাপার দ্বারা সাধক পরিশুদ্ধ হয়েন। তত্পর আত্স-নিবেদন ব্যাপার । চিত্ত 
পরিসদ্ধ'না হইলে কেহ আপনাকে মন্পূ্ণকূপে ঈশ্বরে সমর্পন করিতে পারেন 
না আত্ম-নিবেদন করিতে গেলে হাদয়ের সমুদয় কামনা, প্রবৃত্তি, শ্রদ্ধা 
তি দেবমুখী হওয়া চাই । সেই আত্ম-নিবেদনের বাডুরূপই নানাবিধ. 
হ্রবের সচিত নৈনেদ্ত দান। ভুক্কি পুষ্পা্জলির সহিত ভগবানাকে এই 
১নৈবেন্ত উৎসর্গ করা হয় । যতক্ষণ পরাস্ত মায়া, মোহ ও সঃসারাক্কি থাকে, 
ততক্ষণ পথান্ত কখনঈ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে আত্ম-নিবেদন হয় না। যদি 
ইত্জিয়পরতা! এবং বিপু পরতন্ত্বত! কিছু মাত থাকে, তবে আত্ম- নিবেদন ভইতে 
পারে না। এই সংসারাস্কি, ইত্জির ও রিপু-পরতন্ত্রঠাই মানবের পঞ্জ ড় ১ 
কারণ, ইতর পশুতেই, তাহা বিগ্যমান। স্যতরাং এই. পশ্তত্বের একেবারে 


্ 


॥সংভার করা আবশ্বাক। তাই: আত্ু-নিবেদনূপ নৈবেগ্যদানের পরই পশু 
বলি আছে । বথন সর্থসাকমসক্তির অবসান হয়, তখন তাভার দেতস্তিত 
তষোসণাথিত পঞ্ঠর ( কুষ্ণরর্ণ অঙের ) বল্দান হয় ।* সাদকের বথন 





৬ অর উদ্দেশ্য যাগারা মাংসাশী, তাহাদের শি উপাসনার সহিত নিলেণভ 
ও নিষ্ষান ধন শিক্ষা দেওয়াই বলিদানের উদ্দেগ্ত, নতুবা পশু-হ্িংসা “পাপন 
সকাষ নাদকের পঞ্ত বলির জন্ত পাপ হয়, পুৰাপের শরণ রাজা! 'তাহার দৃষ্টান্ত । 


নানাকাণড ৭.1 ১ 





শইরূপ পণ্ড বলি হয়, তৃখনই তাহার সম্পূর্ণরূপে রতি )৪ পঁকাসত আসক্তি 
জন্মে। এত্বরে পূর্ণাসক্কির নামই আরাত্ধিক । এই আরত্তি'র্যাগ্রারে শান্তর 
দাস্ত, সখা, বাৎদল্য ও কান্তাসক্তিতে হৃদয়ের, ভগবন্তক্তির পু্ণমাত্রা সম্পূর্ণ 
হওয়াতে ঈশ্বর তন্মস়্তা জন্মে । নেই ভক্তিপঞ্চের নিরশ্ন__দীপমালা, সজল 
। পন্স, ধোত বস্ত্র, বিদ্বপত্রা্দ এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণাম । এই পঞ্চরূখো আরাধনাই 
ঈশ্বরের আরতি দান। যে ্রপ্বরিক জ্ঞানে দেব দর্শন হয়, সেই জ্ঞানে 
ভক্তির পঞ্চ দীপাধারে জ্েতিঃ স্বরূপ হইয়া প্রকাশিত হয়। তখন অন্তরে 
_. এই জ্ঞানালোক গ্রজ্জলিত হইরা, সাধকের অন্তরে ভগবত্শাক্ত দশভূঙগারঞ্ত- 
মুর্তিতে দশদিক আবে! করিয়া দেখা দেন। 
অন্ঠান্ত দেব দেবীর পৃজাও এইরূপ। ইহাতে সাধকের নিফাম ধন, 
সর্বস্ব ভগবচ্চরণে অর্পন, চিত্তের একাগ্রতা ও ইষ্টনিষ্ঠা সাধত হয়। হিন্দ, 
উপাপক সেই সুপ্মরী বা শিলাময়ী বাঁ দারুমরী মুস্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠিত ধেবত্বের 
পুজ! করেন। সেই প্রাণ প্রতিষ্টা মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, পাষাণ উড়িয় যায় 
তাহাতে ভগবানের স্থক্সার্ূপের আবির্ভাব হয় | পুজার এইরূপ নিয়ম আছে, । 
সাধক প্রথমে দেবতার রূপ ধান করতঃ স্বীয় মন্তকে পুষ্প দি মানসোপচারে 
পুছ্। করিবে, ইহাতে বুঝা যায়, প্রথমে পরমাত্মাকে দেবতারূপে করনা করিয়া 
হদেহস্থ চতুর্কিংশতি তত্ব তাহার চরণে, অর্পণ করা হ়্। মন্ত্র বথ! 


“মূল ্রীঅস্থুক দেবনা খু, কল্পয়ামি” 12 
বলিয়া কল্পনা! করিবে। পরে পনব্বাস্ খ্থান্‌ করতঃ সয়া নাডীয় 
অন্তর্গত * ব্রঙ্গবর্ত ছারা হৃদয়স্থ.কল্িত দেবগাকেসিহআারে নিয়োজিত কক 
নিঃস্বাস-পথ দ্বার দীপ হইতে প্রজ্ছলিত বন্ত পের স্তার গ্রতিমায় দেখত!র 
আবির্ভাব চিন্তা করিয়! ১9১ করিবে) ষর্থা'£ 


শা 





* ব্রহ্গবর্ডগ্রভৃতির বিবরণ প্রণীত দয ক গ্রন্থে দেখ 1” 


ই জানীগুরু 


লো পরব 'অযুক দেব দেবি বৰ ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইহ; 
তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইহ সন্গিহিতো ভব ইহ জন্নিরুদ্ধো ভব অব্রা- 
বিষ্টানধ কুরু মম পুজাং গৃহাণ।” : 
এই মন্ত্র বলিয়া মূলমন্ত্র দারা বিশেষার্ধের জল লইফ়কা দেবা প্রোক্মণ 
করিবে। 
 স্থাৎ স্থীং স্থিরোভব বাবৎ পুক্জাং করোমাহম_। 
ংভৎপরে করজোড়ে পাঠ করিবে ১ পু 
তবেয়ং মহিমমুত্তি স্তশ্যাং ত্বাং সর্ধবগং প্রভো। 
ভক্তিম্নেহসমাকুষ্টং দীপবহু স্থাপয়াম্যহং ॥ 
নু করিরা সম্মুখস্থ ঘট বা পটে তাহাকে আরোপ করা হইল। এতক্ষণ মৃত্তিকা! 
বা ধাতু ছিল। কিন্তু সাধক ঝলিলেন “ভে অমুক দেব, তুমি এখানে আগা 
এই মুত্িতি অধিষ্টান কর ( তুমি সর্বব্যাণী, সর্ধত্র গমন করিতে পার, 
ভাই তক্রি-ন্নেছে ভাকিতেছি, তুমি এখানে আসিয়া যাবৎ আমি পুজা করি, 
তাবৎ স্থিরভাবে অবস্থান কর। আমি তোমাকে উহাতে দীপব স্থাপন করি- 
লাম।” মনে যদি তীন্াকে স্থাপন করিয়া পুজা. করা ধায়, তবে অন্ত বস্তুতে, 
ঈ্জারোশিত না হবে কেন ?, তৎপর সাধক রা্বপ্রতিঠাদি করি পুর্বোক্ত 
"নি পুজাদি শেষ করিরা: বলিবেন » ৮ 
ওঁ আবাহনং ন ্রনামি নৈব জানামি পূজনম্‌ ] 
বিদর্জনং ন জীনীমি ক্ষমন্য পরমেশ্বর ্ 
আছি আবাহন জানি দা, পুজা জামি না, বিসর্জনাডি কিছুই জানিনা; 
হে পরমেশ্বর ! তুমি নি শ্তণে সব ক্ষমা কর । তৎপরে বিসঙ্জন মস্ত সাক 


পাঠক! বুঝিলেন ?_+প্রপমে সর্বব্যাণী পরমাস্মায় দেবতা মুস্তি কল্পনা, 


৯. 


নানাকাণ্ত 


পঠতসিপতপসিপতপসিসপিশসএপপাশসিসিপিসসপিসসপসসসাসপপসসিপসিপ 





বলিবেন, “গচ্ছ দেব যথেচ্ছয়া” হে দেব! তুমি ইচ্ছনিত স্থানে 
শমন করণ উখন মাটীর প্রতিমা নদীর মধ্যে পদাঘাতে প্রোথিত হয় । কেন 
না, হিন্দু জানে-আমি ধাহাকে আবাহন করিয়া পুক্ঞ। করিয়াছি, তিনি তো, 
. এখন নাই ; স্বগ্থানে চলিয়া গিয়াছেন । এই বিলর্জন ব্যাপারেই সপ্রমাণ 
হুইতেছে ঘে, হিন্দুগণ প্রতিমা পুজা করেন না। 





পৃজ্জার ভিতর আত্ম-সমর্পণ বিষয়টা আরও সুন্বর ॥ ্ যথা £_- 
গঁ যু কিঞিৎ ক্রিয়তে দেব ময় স্থকৃতদুক্কতম,।. 
তু সর্বৰং স্ুয়ি সংন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ ননী 
মহাদেব রামচন্দ্রকেও এইব্প উপদেশ দিগাছিলেন । বা £ 


ঘহ করোধি দশ্নাসি যজ জুহোঁসি দাদি য। 
তু সর্ন্বং বা'ঘবস্রেষ্ঠ কুরুত্ব চ ম্দর্পণম,॥ 


ভগবান্‌ অর্জুনকে ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন । পৃজা্দির স্তবকবচে 
ভগ্ঠবানের অনন্তকীর্তি গাথা রহিয়া্ছে। অতএব হিন্দুদিগের মন্থর ও পুভা- 
পদ্ধতি ব্রঙ্গ উন স্থল অবয়ব মাজ। বাহার! তীর ছুড়িতে আরম করে, 

. তাহারা প্রথমে “কোন স্থল পদার্থ লক্ষ্য করিয়। ভীর ছুড়িতে আরম্ত করে; 
তারপরে ক্রমে ক্রমে সুপ্ম হটতে সুক্্রতর পদার্থ লক্ষ করিয়া তীর ছুড়ে 
এবং তাহাতে লক্ষণ বিদ্ধ করিতে হুপারগ হইস্। উঠে সেইরূপ সাধকগণ ৪ 
প্রথমে দেবতার যে স্থ্ষ শক্তি তাহ! লক্্য করিতে পারে না, ঝাঁছেই তদবস্থায় 
স্থলরূপ বা জড়ে তাহাদের লক্ষা স্থির করিতে. হর! : প্রথম দেবমূর্তি অবশশ্বন 
কিয়া তহপরি ভাবনাশ্রোত প্রবাহিত করিতে কিক করা হত্।. £ঃ 


পুজা, আহ্িক, তল, সপ এই সকলের বর্ান্‌ অর্থ সাম করিতে না 
পারিজ্া উহথাবালকের জীড়া বলিয়া উড়াইয়া দিয়”. কেছ তগবাদগীতার 





৬৪ জ্ঞানীগুরু 


নিষ্কামদন্্ী, কেহ সংংখোর প্রক্কতি-পুরুষ, কেহ বৃদ্ধের মায়া বাদ, কেহ কৃষ্ণের 
কাস্থা প্রেমের মাধুর্স্য রদ গাইরা একবারেই ধর্ম বিচ্যুত হইল পড়িতছেন | 

- জানি, দে সকল কার্য উদ্ভন ও সাধনাঙ্গের শ্রেষ্ঠ । কিন্ত তাহাতে তোমার 
কি? তুমি কচ গঠনে অক্ষম, কামানের, বায়না লও কেন ঃ তুমি যাহ! জান, 
যেমন সঞ্চয় করিয়াছ, যেমন অগ্রিকারী হইয়াছ, তজ্রপ কাধ্য কর। তোমার 

' দয় সুত্র, তুমি সাস্ত-তুমি তোমার মনের মত মূর্তি গড়াইয! ত্তাহার চরণে 
তুললী চন্দন '্র্পন কর তাহাতে দোষ নাই। বরং হিন্দু ধর্থের স্শৃঙ্খলতায়ই 
ভূ জ্ঞান-চন্দন, ভক্তি-তুলসী অসগত হইয়। উপাসনার ুশ্প তন্বে উপনীত 
হইতে পারিবে টু ূ 
ইষ্টনিষ্ঠার জন্তও সেচারী হিন্দুদিগকে কত কণা শুনিতে হয় । অনেকে 
বলেন, “এক বন্ধু সম্্রদায়ে থাকিয়াও শান্ত, শৈব ও বৈষ্ণবদিগের মধ 
পরস্পর হিংসা দ্বেব কেন-?" হিন্দু উহাকে একতত্ব অভ্যাস বলিয়৷ জানে। 
আসার একটা লেকের জঠরানল নিবৃন্তির শল্ত সঞ্চয় নাই, আমি বিশ্বের তির 
হা ছুটাচুট করিলে কি হইবে? তাই, সাধক প্রথমাবস্থায় আপন আপন ইষ্ট 
দেখতাকেই শ্রেষ্ঠ জানিয়া ভক্ভির উৎকর্ষ সাধন করেন । একদা পরম ভক্ত 
হনুমান শ্রীরু্ণ িগ্তমানে ইষ্টপৃজা করিতেছেন দেখিকা, অঙ্ছুন ভিজ্তাদা 





পাশা 





৯৯৯ ীশি পপি 


করিলেন,“তুছ্ি রাম' ও কৃষ্চকে কি পৃথক জ্ঞান কর ?" হস্থদান হাসিয়া 
: ৰলিলেন ১4 - | 
,.. ভরীনাথে জীনকীনাথে অতেদঃ পরমাত্মনি। 
তথাপি মম সর্ববন্থো রায়ঃ.কমললোচন ॥৮ 
১. ইগাকেই ইষনিষ্টা বলে। : *এই জগ্ঠই শাক্ত বৈষ্ণবের দ্য ইহা 


ত 





) 








*ইহা প্রকৃত, সাধকের উক্তি। যান হ্বীর আনাধ্য দেবতার প্রতি 
সম্পূ্ববূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, সুক্ি তাহার করল 
ছিনি কেন অন্ত দেব্তার স্মরণ গ্রহণ করিতে যাইবেন ? স্বীয় ইষ্টদেবতার 

ঠা 
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হইতে দাধকের ইষ্টদেবতার প্রতি গাড় অন্থরাগের পরিচয় পাওয়া যায়! 
ইষ্নিষ্টায *এক তব অভ্যাস হইলে যে জ্ানবৃক্ষ উৎপন্ন হয়। ধর্দের সমুদষ 
ক্ষেত্র তাহার শাখা-প্রশাখা ও শিকড়ে ছাইয়া ফেলিবে । অতএব হিন্দু 
ধর্দে যাহা দেখবে, তাহার এক বিন্দু কুসংস্কার নহে । বরং সভ্য সমাজের 
* উতরাসগন মান্মমুণ্ত ও চিত্র গড়িগ সব্বদাই আপনাকে পুজ। করেন, বড় বড় 
লোককে পুজা কারবার জন্ট তাহাদিগের প্রতিমূর্তি & চিত্র রক্ষিত হর়। 
. হনুধর্থ্ে এরপ স্থুল পৌন্তলিকতা নাই। তবে এক্ষণে তাহাদের দেখাদেখি 
*৮ অনেক ইংরাজী-ক্কতবিগ্য ভিন্ু এইবপ আল্মপুজা করতে শিখিয়াছেন | ও 
“ অবতার ও তীর্থাদির বিষগ্গ না লিখিলেও চলে। কারণ জগতের সব 
'ধরস্প্রদায়ে তীর্থ ও অবতার স্বীকার করিয়াছেন । ািরদিযের মক্কা, 











৯, 





প্রতি মাাদের বিশ্বাস লাই, তাঠারাই তেত্রিশ কোটী গেবভার আশ্রয় গ্রহন, 
করিয়া থাকে । তাহারাই একবার: ডানদিকে মুখ ফিরাইয়া বলে, “মাগো 
কাপি! আমাকে উদ্ধার কর।” আবার বাঁদিকে মুখ ফিরাইয়া বলে, 
দাবা কে ঠাকুর] আমাকে গোলকধামে শিয়াল কুকুর করিরা রাখ ।, 
₹ আমরা এরূপ সাধনের পক্ষপাতী নহি । সাধকের দৃঢ়তা ও অদ্বৈতভাব অতি 
উপাদের ও অমুলা বস্থ। , স্বগীর পারিজাত কুসুমের শৌরে চির পরিপূর্ণ । 
মাধকগ্রেষ্ঠ রাম প্রদাদ গাণ্িয়াছেন,_- 

আমি এমন মায়ের ছেলে নইরে, বিমানকে মা বলিব।, 

কমলাকাগ্ের একটী গান আছে, 7. * 

. ॥.. কৈ গরজ, কেন গল্প তীরে হাব ৫ 

আমি কেলে আয়ের ছেলে হয়ে, বিধাতার কি শরণ লব 

একজন ব্রাঙ্গী দাধক বলিয়াছেন £-- * 

আর কারে ডাকিব গো মা, ছাগল কেবল মাকে ডাকে। 

আমি এমন সেলে নই মা তোমার, ডাফিব গো মা ৰাকে তাকে ॥ 

এবস্ৃত সাধক উক্জি-নিস্বাত ইিিনকা বলীয়ান, হই! দৃত্যুকে তুচ্ছ 
ক" বেরা থকেন।5 র্‌ 


চে 


৬,  জানীগুরু 
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মদিনা, পেঁড়ো জবান: আর মহম্মদ অবতার । ষ্টার ধ ধর্মে জন নাঃ 
ছল পবিত্র এবং বীশ্ত ঈশ্বরের পুত্র বলির! করিত হইয়াছেন। এ 

দেবতা হইতে খড়-কুটা পর্যাস্ত পূজা করিলেও হিন্দুগণ জানেন, 
পরব্রন্গজ্ঞান ব্যতিরেকে ঘাগ বজ্ঞা্দি ক্রিয়া-কাঞ্ডের অনুষ্ঠান দ্বারা বা সাকার 


, দেবদেবীর পুজা অর্চনা দ্বারা অথবা তীর্থগ্থান দ্বারা কিন্কা। যণেচ্ছাহার' বা. 


নিরাহু্ঠা ্বার। কথনও মুক্কিলাভে সম হওয়া ফান না। 
মুক্তিস্ত ব্রহ্মতত্ুস্ত জ্ঞানাদেব ন চান্যথা। 
স্বপ্রবৌধং বিনা নৈব স্বস্বপ্রং হীয়তে যথা | 
পঞ্চদশী ৬২৯০ | 
২. ধেমন স্বীয় স্বপ্ন অবস্থা নিবারণের জন্ত স্বকীয় জাগরণ -ব্যতীত উপায়ান্র " 
নাঈ, তঙজপ ব্রঙ্গতন্জ্ঞান বান্তীত মুক্তির আর অঙ্ক উপায় নাই। 


যো বা] এতদক্ষরং গাগ্যবিদিত্বান্মিল্লৌকে জুহোতি 


্ যজতে তপস্তপ্যতে বুনি সহজতর দেবান্ত তন্ভবতি | . 


অতি । 
হে গার্শি? কৌন ব্যক্তি অবিনাশী পরমেশ্বরকে না জানিয়া যদিও ইহলোকে 
বন্থ সহস্র বতসর হোদ্যাগ,তপন্তাদি করে, তথাপি দে স্থায়ী ফলপ্রাপ্ত হয়না । 
সব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়? | 
পরং ভাবমজীনন্তো মমার্যয়মনুতমম্‌ ॥ 
। গীত, ৭২৪ 
সংসার হইতে অতীত বে, আমার শুদধ-নিত্য শ্বভাব, অক্পবুদ্ধি লোক 
সকল তাহা জানিতে না পারিষা অগ্ুতাপ্রবুক্ত আমাকে মন্ুদ্যাদির ভ্তার। 
ক্সবযববিশিষ্ট ভ্তান করে। রি 
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ইদৎ তীর্ঘমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ। 


আত্মতীর্ঘং নজানন্তি কথং মোক্ষো বরাননে ॥ 
জ্ঞানসঙ্কলিনা তন্ত্র। 


 শুমোপ্তণবিশিষ্ট লোকমকল, এ তীর্থ, ও তীর্থ; এতন্রপ ভ্রমেতেজাচ্ছর 
জইয়া সর্বত্র ভ্রমণ করে। হে বরাননে ! তারা আত্মতীর্থ জ্ঞাত আহে, 
অতএব কি প্রকারে মুক্তি হইবে? . ঃ 
বায়ুপর্ণকণাতোয়ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ। 
'সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পালার 1? 
মহানিধাণ তত্ব, ১৪৯: । 
বাছু, পর্ণ, কণা ও জনমাত্র পান করিয়া ব্রত ধারধে যণ্দ মু ক্রলাভ। 
ভয়, তবে সর্প, পশ্ত, পক্ষী ও জলচর জীব সকলেরই মুক্তি হইতে পপ রত 
মাস্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন ;-. 
“তুলমী তপ, জপ. পুজিয়ে, সব গোড়িয়ে কি খেল। 
যব, প্রিয়ছে সরবব হোয়ি, তো রাখ. পেটারী মেল” ॥ 
তুললি ! তুমি তপ,জপ, এতিম! পুজাদি সমস্তইবালিকাদিগ্রের পুড়ল 
খেলার স্তায় জানিও। থে গধ্যন্ত স্থামী সহবাস না হয়, সেই পর্যন্ত খেলে, 


ভারপর পেটিকার তুলিরা রাখে । 
শেষ্ঠ সাধক গোবিন্দ অধিকাৰী গাহিয়াছেন ;--. 


(মাকে) কে সং সাজালে বল. তা শুনি । 
ফু ক সু 

স্বয়ং সবয়্তু ধার স্বরূপ গঠিতে নারে, 

সে শল্তুদারাকে গড়া কুম্তকারে কি পারে, 
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জান ভুবনঘোহিনী বামাটা কে, অঙ্গে ? দিল উহার ৮ 
. বা মাটী কে, ৪ 
তুলিতে স্বরূপ উহ্বীর ভুলিতে কার সাথ না জানি ॥ 
সু স্ ন্ট 
যেন দেবী মূর্তির প্রতিম। দন করিরা বলিতেছেন, “আমার মাকে কে 
সাঙ্গালে? স্বমং শিব বাহার স্বরূপ নির্ণর করিতে পারেন না, সে 
শঙজুদরাকে কি কুস্তকারে গঠন করিতে পারে ই ভুবননোহিনী বাসা 
.কে_জান? আমি জানি না, তুলি দবাঝা উহার স্বরূপ চিত্র করিতে কার 
সাধ হয়েছে 1 
সান প্রসাদ গাহিক্জাছেন 
“তুমি লৌকদেখানো৷ কর.বে পুজা, মাগতো আমার 
এ ঘুষ খাবে নী 1” | 
“এবার শ্যামার নাষ জক্ম জেনে, ধর্ম কন্ম সব 
ত্যজেছি।» 


৮ 


ন্ম্যামাপদকোৌকনদ তীর্থ বাশি রাশ । 


শ্রুতি হইতে আধুনিক দাধকগণের উক্তি পরযযস্ত উধৃত হইল ) যে দেশের 
কৃষক ভূগি চাষ "করতে. করিতে, বাখালঝালক গরু চরাইতে চরাইতে এই 
সকল গান করে, সে দেশের লোক ব্র্ধতর জানে না, আর যাহারা ঈশ্বরকে 
দেন জজের পদ্দে অভিবিক্ত করিয়া দার়রার দরবারে বসাইয়াছে, তাহার! 
জাঁনে, এ কথ! আত্মভিগন নাত্র। ত্চিৰ হিন্দু, তপ, জপ দেবপুভা 
করে কেন ৯ 
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টি ৯০৭০ শিশিিটিশিটিশিশিিটিটটি লিঃ পলা 


বুক্ষজ্ানং পরাজ্ঞানং যস্থ চিত্তে বিরাঁজতে। 
কি" তস্ত জপযজ্ঞা দ্যৈস্তপোভিনিয়মব্রতৈঃ ॥ 
মহানির্বাণ তন্ত্র, ১৪ উঃ! 


বাহার অন্তরে পরম ব্র্গজ্ছান বিরাজিত, তাহার জপ, যজ্ঞ, তপস্তা নিষষ 
ও ব্রহাদির প্রয়োজন নাই । কিন্তু সাধারণের উপায় কি? তাই যাহাদের 
পরাজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই, তাহাদের কন্ঠ হিন্ন্ধর্দের আচাধ্যগণ কর. ক 
জ্ঞানের উপায় স্বরূপ সাকারোপাসন! প্রবর্তিত হইয়াছে । তথাপি তাহা 
কাললনিক নহে । সাকার দেব দেবী ও পুজাপন্ধতি বিচক্ষণতার সহিচ্তে বিশ্লেষণ 
করিলে ব্রহ্ম ও উপাসনার নিগুঢ় তত্ব উদধাটিত হইবে । | 





একেশ্বরবাদ ও কুসংস্কার খণ্ডন, 





ছিনুধন্ম সুদ্ধ ধ্যান ও স্তব স্ততির পা নহে তাহ! সর্ব বিষয়ে আনু- 
ষ্টানিক ধন্দ।: তাহা প্রতি বাক্কির রে নহে, তাহা পারিবারিক ও . 
সামাঙ্িক ধন্দু প্রণালীবপেও বর্থমান। নর ঈশ্বর সর্বব্যাপী ১ এজন, 
মব্ধ বিশ্বকে সাধনা করিয়া হিন্দ্‌ গান করেন। কি দেব মন্দিরে, কি: 
পরিবার-মগলে, কি শরাদ্ধ- অশানিতে, কি বিবাহে, কি আচার-ব্যবছারে-- 
সববপ্তলেই হিন্দ ধর্ষের সাধনা । সমুদয় বিশ্বকে লঙ্কা এমন দেবো-“ 
পাপনা বুবি আর কোন ধন্ে লাই। সমস্ত বৃত্তির সহঞ্কসীভূত সংঘমে ও 
তৃপ্তিতে নানবের ঈশ্বরোপাসনা । ভাই হিন্দ, লমাজ-ক্ষেত্রে জংসারদন্থ- 
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সপিপিশিশশিশিিরিশীশিিশীশটিিশিশিশিিশিপিপীশিশশি নিশি 


সাধনার সহিত ধন্ম কর্মে বাপৃত রহিয়াছে। ধর্ধপ্রবৃত্তিতে হিন্দু, ও সর্বববিধ 
"সাংসারিক ও বিষয্স কার্ষো প্রবৃত্ত হয়েন। সেইব্বপ ধর্ষপ্রবৃত্তির উদ্ভেজ্ন। 
ও প্রবৃত্তি সাধন করাইয়! ছিন্দুকে ধর্শাপথে চিরদিন নিয়োজিত করিয়। রাখা 
হয়, তৎপর ক্রমশঃ সমুন্নত হইয়া পরম পবিত্র পৃণাপথে বিচযণ করিতে কাঁরতে 
পরিশেষে পরম তন্বজ্ঞানে উপনীত হয়েন; সেই তত্বজ্ঞানে তাহার মুক্তি 

_ ধাধন হয়। জ্ঞানী সাক্ষাৎভাবে মু.্র-সাধনাস্স প্বৃভ, হিন্দু সংসারী 
অনাঙ্ুংভাবে মেইরূপ প্রবৃত্ত রহিয়াছে । বিষয় কার্যের সহিত ধন্ 
মিশাইা হিন্দুধন্ব যেমন পূর্ণাবয়ব হইয়াছে, এমন আর কোন 'ন্মপ্রণালী 
হয়নাই ॥ কি দেবালয়ে, কি পরিবার মণ্ডলে, কি সমাজে সর্বস্থলেই হিন্দু 
ঈশ্বরোপাসক। 


হিন্ুরশ্ষের এই সকল মহান্‌ তব না জানিস্ত, হিন্দুকে দেবতাপুজক, 
ভড়োপাসক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া অনেকে বিদ্রপ করেন এবং নিজের 
একেখবরবাদ জানাইয়! গৌরব অগ্ুভব করেন-। কিন্তু হিন্দুধন্মের সমস্ত সাধন! 
পথ, এমা 'অদ্বৈত তরঙ্গের সাধনা । হিজগু বিশ্বপূজা করিয়া বিষ্ণুপুর! 
করেন। হিন্দুগণ জানেন-- ং 


“সর্বরং খন্বিদং ব্রহ্ম ঃ 1৮ 
এই জগত চরাচর সমস্তই ব্রচ্ধ। 
বহিরম্তর্ধথাকাশং সর্বেবেষামেব বস্তৃতঃ 


তখৈব ভাতি সব্রপো, হয সাক্ষী স্বরূপতঃ ॥ 
$ আত্মস্ঞান নির্ণয় । ১ 


১. রে প্রকার আকাশ এই চরাচর বস্তু সমুহের বাহ.ও ভ্ঠান্তরে অবস্থিতি 
করিরা সমুদয় পদার্থের আধার কূলে প্রকাশিত হইতেছে, তদ্রপ স্বরূুপতঃ এই 
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চিপ দাদী স্বরূপ যে পরগনা, তিনি সনারপে ইহার অন্তর্বাহো অবস্থিতি 
করিয়া প্রকাশ পাইভেছেন। 





যস্ত সর্ববাঁণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্ঠতি | 
সর্বভূতেষ্ধ চাস্বানং ততো ন বিজুগুপ্নতে ॥ 
ঈশোপনিষৎ, ৬ 
ধিনি সমস্ত বস্তুকে পরমাত্মার মধ্যে অবস্থিত দেখেন এবং এই পরমাত্মাকে 
সর্ব বস্তরতে দেখেন, তিনি আর কোন বস্তুকে ত্বণ! করেন না। 
সর্ববভূতে্ু চাত্মানং সর্ববভূতানি চাত্মনি। 
সমং পশ্যন্নাস্বযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি ॥. 
মনুদংহিতা ১২, ৯১ 
পরমাস্ স্থাবর, জঙ্গষ, সকল ভূতেতে আছেন এবং পরমাত্মাতে সর্ধবভুতের 
অবস্থিতি, এইরূপ সমদৃষ্টির দ্বারা আত্মধাজী ব্যক্তি স্বারাজ্য ( মোক), 
- লাভ করেন। 
সর্ধবভভূতন্ছমাত্মানং সর্ববভূতানি চাত্সনি 1 
ঈক্ষতে' যোগযুক্তাত্থা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ 
গীতা, ৬, ২৯। 
খোগাভযাদে বাহার চিত্ত বশীভূত ও সর্ধত ব্হ্ষদর্শনরূপ সংদৃষ্টি হইয়াছে, 
তিনি পরমাজ্মাকে সর্বইীতে বিরাজিত এবং. পরমাম্্রাতেও পেইব্ুগ সমন্ত 
বঙ্গ অবাস্থৃত দেখেন । হিলুর সংসার ছাড় ঈশ্বর নাই ; ঈশ্বর ছাড়া 
সংসার নাই, তাই সন্াসীও সংসারী ।  * 
টান বা। মুসলমানের ঈশ্বর হিন্দুদের নায় সর্ধব্যাপী ঈশ্বর নছেন। 
এন চিএন টি হাতি বিভিন্ন এক স্ব পরষ | তাহারা মুখে ঈশ্বরকে 
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সব্বব্যাপী বলেন মাত্র, কিন্তু কেবল হিন্দু তাহাকে সব্ববাপীরূপে সর্বত্র দেখেন 
-শীলগ্রামশিলায় দেখেন-_চন্দরে, সুর্যো, গ্রন্থে, নক্ষত্রে, গগচল, থেঘে, 
সীগরে, নদীতে, গঙ্গায়, গোদাবরীতে, কাশীতে, প্রয়াগে, জলে, স্থলে, অগ্থিতে, 
রাযুতে, বনম্পত্তি অশ্বথে ও বটে,--সর্ব্ব ঘ্টেই বিশ্বব্যাপীব্ষপে অন্গুড়ত 
করিয়! তাহাকে পুজ| করেন । কেহই জন্ডের পুজা করে না, সকলেই 
জড়ানত্ত-শক্কি-নিহিত-অভিন্নপুরুষের পৃ! করেন । সর্বঘটে তিনিই বরত- 
সান বলিয়! হিন্দুর পুর প্রধানতঃ ব্রটে ও পটে । মৃত্তি না গড়িয়াও ভিন্দু 
সেক্ট পরম পুরুষকে পুর করেন। ধান চালে তাহার লক্পু! 7_সেগানেও 
[গে অনন্তের পূজা, তবে দেবী পৃজা। হিন্দুর সমস্ত দেখদেবী যুগল পধারী ) 
সুতরাং এই দেবদেবী পৃজায় অথয় ব্রচ্ম অতি হুক্ষরূপে বর্তমান। হিন্দু 
দেখেন, ত্রচ্মেরই অনস্তূপের ্র্ব্যুনতি তাহা'র তেত্িশকোটী দেবতা__দ্বৈত 
জগতের মধ্যে সেই অ্বৈতের আভাস । পরত্রচ্ষের সুক্ষস্ূপ গরুতি- 
* অবুপ্রবি্ট ব্রন্ধ বা ঈশ্বর, স্থুলরপ এই ব্রন্ধাও্ড। তাহার পরশ্বর্যরূপ এাকুৃতি 
* শক্তি মাত্র, বে শক্তিতে তিনি বর্তমান থাকিয়া বিশ্ব লালন, পালন 'ও 
*শানন করিতেছেন। সেই লালন-পালনকারিণী শক্তিতে তিনি ব্যন্তু। 
হৃতরাং তাহার নিজের কোন কর্ম না থাকিলেও তিনি সেই প্রক্কাঁত 
শক্তিতে শক্তিমান, সেই প্রঞ্চতির কর্তৃত্ব তিনি বিশ্বকর্তা, বিধাতা গু 
নিযন্তা,_দমস্তই | হিস্ু উপাসনার্থে শক্তি ও শক্তিমান্কে অভেদ করনা 
করেন। জীব যোগবলে ও সাধনবলে তাহার ইশ্বর লাভ করিস ইশ্বর 
লাভ করেন মাত্র, তখন গুণভাব বর্তমান থাকে । দশষে নিক্সৈগুণা সাধন 
ছার! পরিপুণ পরব্রহ্মভাবে উপনীত ভন। ক্ষুদ্র আকাশ মহাকাশে সিশিয়া 
াঞ়। তর নদী অনস্ত সাগরে লীন হয়) এইরূপ সম্ত ক্ষুদ্র নদী গতি বই 
আত্মার গতি, অনন্ত মাগরে গতি । ভাই ধিন্দুপের মূল মন্থ "এক সেরা- 


দ্বিতীয়ম,॥ 
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তবে কেন বল, হিন্দু-পৌন্তলিক, হিন্দ, জড়োপাসক, হিন্দ্“তেত্রিশকোটা 
দেবতার এউপাসক? হিন্দুধন্্ু বুঝিতে চেষ্টা কর, দেখিবে হিন্দুধর্ম গভীর 
সুক্ষ, আধ্যা্মিক বিজ্ঞানে পূর্ণ, ঠিনুধর্খব দার্শনিকতায় পরিপূর্ণ । কত ধুগ- 
যুগান্তর হইতে 'এই ধন্মের বিমল দ্গিগ্ধকিরণ বিকীর্ণ হইতেছে । কত অতীত 
কাপ হইতে এই ধর্মের আলোচনা, আন্দোলন ও সাধন রহস্ত উদ্ভেদ হইতেছে 
এমন উদার, বিশ্বব্যাপক, সার্বভৌম ধন জগতে আর নাই । তোমরা! চারিশত 
বত্মরের সভা, তোমাদের জ্ঞান কত? এখনও জড়ের সাধনা করিতেছ, ভিন্দু 
ধশ্মের ব্রিসীমায় পঁুছিতে এখনও বহু বিলম্ব আছে। তাই বলি, হিন্দুষ্টিগর 
নিকট ধর্মশিক্ষা কর, হিন্দুশান্ত্রের রহস্ত বুঝিতে চেষ্টা কর) ছিনদুখস্টের 
সামান্ত জনগণের আচরিত ধর্ম দেখিরা, অন্ধের হস্তী দর্শনের স্তায় কণে বা 
পদে হাত দিয়া তস্তীকে কুলা বা স্তস্তবং নির্ণয় করিও না, রসন! কলুরিত, 
হইবে । যখন তোমরা অধ্যাত্মজ্ঞানে পন্থছিবে, তখন অবশ্ঠ হিন্দুধন্মের সহ 
বুঝিতে পারিবে । তখন হিনুধম্মের অমল-ধবল কৌমুদীত়ে উদ্ভাসিত ৪. 
প্রফুলিত হইবে, মর-জগতে অমরত্ব লাশ করিয়া মানব জীবন দাথক ও, 
মুক্তি লাভে সম হইবে । ্ 
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স্ব তিন রে 


হিন্দু ধর্মের গৌরব 


এপাশ 





ভারতের স্বথন্থা্য আজ অস্তমিত হইয়াছে । 'আজ সাঁতশত বওমর 
ভারতভূমি বিদেশীয় জাতির দুদ্র্ষ আক্রমণ সহা করিয়া! আদিতেছে। কত 
জান্তি ভারতে প্রভুস্ব করিল, কত জাতি গ্রভৃত হইতে বঞ্চিত হইল ভারতে 
স্থাধীর্ঈতা আর ফিরিয়া আপিল না। এখন পরাধীনতাই ভারতের স্বাভাবিক 
অবস্থা ছইয়া ঈাড়াঈক্াছে । চিররোপী যেমন পার পরিবর্তন করিতেও 
ক্রেশ বেধে করে, সেইরূপ ভারতবর্ষ আক্ত কঠোর পরাধীনতার প্রাচীর অতি- 
ফ্রমপ্করিয়া এক প! উঠাইতেও যেন কষ্ট অন্নুভব করে । কিন্তু ভারতবর্ষের 
এত যে ছরবস্থা হষ্টরা পড়িয়াছে, তথাপি আজিও হিন্দজাতির জীবনী- 
"শক্তি বিনষ্ট হয় নাই । মুসলমানদ্িগের রাঙ্গত্বকালে হিন্দ,দিগকে কত নির্যা- 
*তন সহ করিতে হইয়াছিল, মুসলমান সম্রাটগণ ভিন্দ্‌দিগকে মুগলমান করি- 
খার জন্ত কত ন। প্রয়াস পাইয়াছিল; কত হিন্দ, অকারণে মুস্তি পুঙ্তার অপরাণে 
ভগবৎ-পদ স্মরণ করিতে করাতে নিহত হইয়াছিল 1] মুলনতানমামুদ কত 
দেবমৃর্তি লুণ্ঠন ও শান্ত্রগার ভক্্রীভীত করিয়াছিল। গোঁগলবাদসাহ দিগের 
আমলে পাষণ্ড কালাপাাড় তিনদুদিগের অেষ্ঠতম তীর্থ পবিত্র পুরুষোত্তমধামে 


গ্ুবেশ করিরা,_-লিখিতে বুক ফাটিয়া যায়.-_গন্নাগদেবের মূর্ত দগ্ধ করিয়া- 


ভিলা আক্ি সুলতা উতরান্ত ভুশা্গিত দেশে, পূর্ববঙ্গের হিন্দগণ কতক- 
গুল! নগণা চাষা সুপলমানের দ্বারা -উৎপীড়িত হঈয়াছে ।৬ গ্রীষ্টি্ গবর্ণ- 
মেন্টের বিষ্যাঝায়ে, উবজী সাহিতা পাঠ করিঝা $ ভিন,বালক খু্টধনতু শিক্ষণ 
করিতেছে ; এন্িকে আবার 87858 নান্য প্রকার সাহায্যে পরিপুষ্ট ইঃ 





- * পৃঠিকগিন । ১৩১৪ সালের গামালপুর অঞ্চলের ব্যাপার স্মরণ করুন। 


॥ 


| নানাকাণড ৭৫ 
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ধরপ্রচারকগণ হিনদিগ্কে খবষ্ান করিবার ও জন্ত কত চেক করিতেছেন । 
পাত্রী মেমেরা হিন্দুর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া স্থকোমল স্বভাবা রমণীগণকে 
বাইবেলের উপদেশ দিতেছেন। কি নির্ব,দ্ধিতা। !__যাহারা. আজীবন 
“ঠাকুরমার গল্প” শুনিয়া শুনিয়া শ্রীষ্টান সংস্পর্শে আপনাকে অপবিত্র মনে 
করিয়া শান করে, বাইবেলের ছুপাতা উপদেশে তাহার! হিন্দু গরিতাগ 
কুরিৰে কি? থাহা হউক এত কষ্ট, এত নির্যাতন সহা করিয়া--এত 
বিপদের মধ্যে থাকিযা__নান। প্রলোভনে আজিও ভারতীয় আরধ্যবংশ লুপ্ত 
টয় নাই।  আর্ধাভারতে পবিভ্রতম আধাভাব এখনও সম্পূর্ণ চলিয়া বাঁ, 
নাই । কখনও সম্পূর্ণ ঈপিয়া যাইবে বলিয়া! মনে করি না। যতদিন হি 
দিগের বেদ-উপনিষধদ থাকবে, রামার়ণ-মহাভারত থাকিবে, ততদিন এই 
পৃথ্যন্ূমি ভারতবর্ষ হইতে হিন্দুত্ব কখনই চলিগা যাতে পারিবে না? 
আধ্যগণের পরিবার মগ্ুলে, হিন্দুপমাজক্ষেত্রে, আচারব্যবহার, সংসার, ধন্ম- 
নাধনার সহিত সনাতন হিন্দুধ্ব সংযোজিত বলির! হিন্দুঞ্জাতির স্থাতন্ত্রা 
 ব্রক্ষিত হইয়া আসিতেছে । 
সাতশত বৎসর বিজাতীয় সম্টগণের অত্যংচার, উপদ্রব সহ করিয়া 
একমাত্র হিন্দু ব্যতীত পৃথিবীর মধ্যে আর কোনও জাতি এইরূপ স্থাতন্তর রক্ষা 
করিতে সক্ষম »ন নাই । প্রাচীন রোমকগণ এখন কোথায়? কতৰ গুলি ছূ্ান্ত 
পার্বতীয় জাতি সহসা আসিয়া রোম রাজ্য অধিকার করিল, ক্রন্দন রোমক" 
জাতি আপনাদিগের ২বিশেষত্‌ হারাইরা কালমাগরে বিলীন হইয়া গেল। 
প্রাচীন শ্রীক্জাতি, তাহাদিগের ধন্ম, তাহাদিগের "আচার ব্যবহার, এখন 
কোথায় £ প্রাচীন পারদীগণের ধনু ও আচারবাবহার কৌর্ার় গেল? 
দে সকর্জহই আজ প্রত্ুতত্বান্থন্ধা বগলের অনুপন্ধানের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। 
ধন হিন্দু! ধন্য তোমাদের ধন তোমরা তোমাদের পূর্ব গৌরধ সব 
ভুলিয়া, কিন্ত ধস্মের মর্যাদা ভুলিতে পার নাই। উপধু্পরি বি্াী 


৬ জ্ঞানীগ্ররু 








রাজাগণের অশেষ নির্যাতন সহ করিফাও জাতীয় ধর্ম অপু, রাখিক়্াছ । 
এখনও দেখিত্তে পাট, কত হিন্দু বি্ঞাতীয় জলম্পর্শ না করিয়া সুস্থ! তৃষ্ায় 
সৃতাকে আলিঙ্গন করিতেছেন । কল ক্তাতির দন্ধপ্রাণতার কথা৷ পৃথিবীর কে 
না জানে? পশ্বো রক্ষতি রিকি এই মভাবাক্য কথন ও মিথ্যা হয় নাই 





হিল, ধর্মকে রক্ষা করিয়াছেন, ধর্ম ও হিন্দুকে রক্ষা করিতেছেন। রোমক 
' প্রভৃতি অন্তান্ত জাতির পূর্বপুরুষের পাথিব বিষয়লালসাতেই হুদ 
পূর্ণ করিয়া বিষয়-নাধনা করিয়াছেন, এই জন্য ধর্মকে লাভ করিতে ' 
। পার্রেন নাই ॥ [বন্ধের মূল শাখল 'ছিল বলিয়াই সামান্ত বাঁতাসেই 
তাই 'বলীন হইয়াছিল । আর হন গণ সর্ধন্ব পরিত্যাগ করিয়া ধম্ধের সাধনা 
করিয়াছিলেন, তাই হিন্দদিগের দের ভিত্তি অত্যন্ত দূঢ় বলিয়াই পরাধীনতার 
প্রবল ঝঞ্চাবাতেও অটল নাড়াতে; ॥ 


কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ভমানকালে একশ্রেণীর হিন্দ, জাতি এমনই আত্ম” 
মর্াদ। হারাষয়া বসিয়াছেন. ষে, ধঙক্ষণ না৷ পাশ্চাতা প্ডিতগণ তাহাদিগের 
অহৃশা শাস্ত্র সকলকে ভাল বলিবেন, ততক্ষণ তীভারা জাতীয় শাস্তের প্রতি 
চক্ষু ভুলিয়া চা'হতে যেন লজ্জা বোধ করেন; সাহেবদিগের ইংরাজী অনুবাদিত, 
হিন্দ শান্তর হইলে অন্ক্রতঃ একবার চক্ষু বুলাঈন্া থাকেন | সর্ববনাশক কালের 
গুরুতর সংঘর্ষণে,-কিঙ্গাতীয় শ্রিক্ষার প্রচলনে, আজকাল অনেকেই হিন্দ,শান্ 
অনচেল্া করি! মাঞ্জিত বুদ্ধি ও উর্বর-মস্তিক্ষ-প্রস্থত_শ্বকপোলকল্িত্ত 
মহান্ুদারে ধন দাধন করিতে প্রা্সসী। উহ! মার্জিত বুদ্ধি বা উর্বর মন্তিক্ষের' 
ফল হউক, না হউক, পাশ্চাতা ধঙ্ছের আমদানীতে ও বিজাতীয় সংসগে 
ূ বিজিত] সস্তিষ্কের রিল, তাভাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এখন নৃত্তন বাবুর 
জা নোলের রি কন্ধু জানেন না। জাতীর রীভি নীতি মানেন না, আধ্য 
শাস্থ পঠ করেন নাঃ নিজের সমাজের কোন সমাচার রাখেন না। এবং 
আপন দ্বতীয় ধাতু ছাড়িয়া, প্রকৃতি ভুলিয়া, অবস্থা অবহেলা করিবা পরের * 
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ভাব বিভোর হঈ়াছেন | এজন র্তৃ্ান সময়ে নানান স্থবকপোলকরত 
মতপ্রবর্তক আহ্রী প্রকৃতির অনেক হিন্দু দেখা যার, কিন্তু হথবিখ্যাত জন্মণী 
দেবী পর্তিত 50800021280, (লোপেনহোর ) বলেন ষে “হিন্দুর 
উপনিষদ সমু তাহার ইহ জীবনে শাস্তি দান করিষ্াছে এং পরজীবনেও 
প্লান করিবে 1” আর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত বলিরাছেন, “পৃণ্থবীর যান- 
তীন ধন্মসন্প্রদূয়ের ধর্মশাস্ত্র বিলুপ্ত হ্রা, কিদ্দুর উপনিষদ গুলি থাকিলে, 
কোন ধর্ম সম্প্রদায় ধন্মপান্থের জন্তা অভাব অনুভব করিশেন না” তাই 
বলি বাবুর জাতি যতই কেন কৃত্রিনভার আবরণে অঙ্গ আচ্ছাদন কর না, 


সাহেবের “কালা আদমী” ভিন্ন অন্ত কিছু বাঁলবে না। তোমাদের ফিতা, 


বুদ্ধি তাহাদের অবিদিত নভে? বীরের জাতি কখনও অন পিত্ত কোগাগ্র্ত 


ধাতুক্ষীণ বাবু-সাতিকে সমতুল্য জ্ঞান করিবে ন!। একজন শিক্ষিত যুবক ূ 


ইবুরোপ আমেরিকাদি ভ্রমপান্তর ভারতব্বে পত্যাগমন করিঙ্জা কোন বিশেষ 
অবঘরে বলেন “তুমি যে কোন দেশে যাইয়া আপনাকে বৃহন্দু বলিয়া পরিচয় 
দিবে, অমনি তাহারা সসম্রাম ভোসাকে নমন্কাব করিবে এ নসন্কার 
তোমাকে নয়» হিন্দু বলিয়া তোমার জাতীয় ধর্মৃকষে 1 | 


ধর্ম রক্ষা করিবার প্রাণগত চেষ্টা থান্দাতেই হিন্দুজাতির বশঃ-সৌরভ 
দেশ বিজ্দরুশে বিজ্ঞা 





ত হইয়াছে ও ভইতেছে । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইস্থার 
জন্ত হিন্দুচাতিকে মুক্তকণ্ঠে প্রণংসা করেন, তাহার শুধু হিদ্দুজাতিকেই 
প্রশংসা করিয়। ক্ষান্ত হন নাই 7; যে সকল “স্তরে কুপায় হিন্দুর্জাতি ধন্ম- 
ভাবকে এইরূপ পরিপুষ্ট করিতে সক্ষম ইইয়াচছেন, সেই সকল হিন্দুশান্ত্রাকেও 
তাহার] “কন্ঠের ভূষণ” *শ্যান্তিরারি? বালিকা শ্রহণ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য 
ডে স্থবিখ্যাত অধ্যাপক “মোক্ষমুলারা ৯ংলগু-প্রথাসী একর্ন হিন্দুকে 
বলিয়াছিলেন “তোমরা আমাদিগকে উংরাকতে ?ক শিখাইবে? ঘদি কিছু 
শিখাইতে পার, তাহ! একমাত্র 'হিনুর উপ নহদারি শাঙ্গের “ব্জান-1” 


ণ৮ জ্ঞানীর 


২০৯৮৯ পক্জী০২১ ০০০ পশিসসিশ শিস শশাীশিশীপীপিস্টিসিশশিশাতশিসিপিপশীশীশিসি 


প্রক্তই আধ্যঞ। বগণের সাধন ফলে, আজ পধ্যস্ত এই. জার্যশান্ত্র'পকল বেল 
হিন্দুঙ্ষাতিকে নহে, সমুদয় সত্য জগংকে ধশ্বের স্ুবিমল আলোক প্রর্ণাম 
করিতেছে । হিন্দু সর্ধ বিসয়ে সকল-জাতির অধম হইয়াছে, কেষল, মাত্র 
হিন্দু জাতির ধর্মমগৌরব অক্ষ রহিয়াছে 


হিন্দুদিশের অবনতির কারণ 


পপ ও পপ 


এ. হিন্দুদিগের অবনতির কারণ কি ?--ইভাঁরি উত্তর, এক কথার দেওয়া 
ফাইঠে পারে, হিন্দুর অবনতির কারণ- ধন্ম। পৃথিবীর অন্তান্ত জাতির 
বিষয়-লালমাতে ধরন্ লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু আইন, পদার্থ-বিজ্ঞান, 
শিল্পনৈপুণা প্রন্নতির উৎকর্ষ সাধনে পরিশ্রপ করিয়াছেন । কিন্ত এই নকল 
পাগ্িব বি্কাকে মার্ঝ)খমিরা নিয় পদবী দান করিয়া__ 


«অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে 1৮ 
ঠ মুণ্ডকোপনিহৎ। 
বলিয়া! একমাত্র ব্রঙ্গ বিগ্তাকেই শ্রেষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন। শিক্ষা ছারা, 
ভঃাসের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করিতে হয়, তাঙ্কাকে সম্পাগ্ঠ জ্ঞান বলে। 
প্রারীন প্িতেব! এ সম্পাগ্য আ্লানকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া! গিয়াছেন। 
এক ন্ান, অপর বিজ্ঞান । রি 


মোক্ষে বীজ্ঞানমন্ত্র বিজ্ঞানং শিল্পশীন্্রয়োঃ। 


নাঁনাকাণ্ড ৯ 


রি 


যোক্ষ বিষয়ক জ্ঞানকে জ্ঞান, এবং শিল্প বা শিল্প শিক্ষেনপধোগী বর্ত ও 
স্ত শত থে জ্ঞানের বিষয়, তাহাকে বিজ্ঞান্ত বলা যায়। হিনুশান্্রমতে 
আস্মতত্ব জ্ঞানই সুধ্য, জবশিষ্ট গৌণ। তাই ভারতীয় আর্ধচদিগের পূর্বপুরুষ - 
মুনি খ গণ পার্থিব. বিষয়-লালসা! সুদূরে নিক্ষেপ করিরা গিরিকন্দর/নদীতীরে, 
গভীর অরণ্য প্রতৃতি প্রক্তির স্থুরচিত নির্জনতম প্রদেশে আত্মসংগোগন 
করিয়া অনন্যমনে ব্রদ্মমাধন করিয়া অনু্টাম ধর্ম বাভ করিয়াছিলেন । দেই 
অনুপম ব্রহ্ম-সাধনোপায় হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। সেই খ্পচ্চাকেই 
হিনগণ একমাত্র মানব জীরনের কর্তব্য কার্ধ্য জানিয়া তাহাতেই সনোলিবেশ 
করিলেন। তথাপি এই ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্ত কোন্‌ দেশে সংখ্যা গণনার 
সর্ব প্রথম আবিফার হইয়াছিল? এই ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোন্‌ দেখো : 





আরর্কেদ এবং জ্যোতির্ষিগ্তার আবির্ভাব ও উন্নতি সব্ব প্রথম হইগান্ছিল? 


ভারতীয় হিন্দ, এক দময্টৈ পৃথিবীর সর্বজাতি হইতে সর্ব বিষে উন্নতির" 
চরম স্থলে উঠ্রিয়াছিল। সেই. উন্নত অবস্থাই বর্তমান অবনতির কারণ ৮ 
সেই অবনতির কারণ জানাইবার অন্ত স্বর বক্কিনচন্্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, 
বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থের “বঙ্গদেশের কৃষক”? শীর্ষক প্রবন্ধের তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
বরাত থাকিল।' 

ফলে ধন্্রালোচনা একমাত্র কর্তব্য স্বীকৃত হওয়ায় হিন,গণ হিক জুণে, 
নিষ্পৃহ হইলেন ।” উহিক সুখে নিষ্পৃহতা। ও সর্ব অবস্থায় সন্তোষ, থাকিতে 
হিন শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাই পার্ধিবলালস! পরিতাগ করিয়া ধণ্রচিস্থার 
কালযাপন করিত্তে লাগিলেন। ধর্মশাস্তর কর্তৃক নিবুত্তি্নক শিক্ষ। প্রচারিত 
হইল। শিল্প বিজ্ঞানে কেহ আর তার্দশ সনোযোগ না করার তাহা লুপ্ত 
হইতে লাগিল, কেহ আর তাহ। দেখিয়াও দেখিল না ।. সে নমক ফিনি, থে 
অবস্থার ছিলেন, তাহাতেই সন্তোষ লাভ করিয়া 'ব্মসাধনা করিতে লাগিলেম। 
ক্রমে কালের কুটিলাগৃততির অধঃস্োতে ভারতবর্ষ বর্ষমান শোচনীর অবস্থায় 


৮5 0157 





উপনীত ছনাছে । সকলেই রকুতির ওপে ও ধর্মীনূত পানে, বিভোর: 
খাঁফিলেন, এদিকে একবারও জক্ষেপ করিলেন না। ছুরবস্তার আশঙ্কায় 
বিচলিগ্ত না হয়া সম্তোষ-সুদা পানে কালক্ষয় কৰিতে লাগিলেন এখনও 
সে সন্তোষের মৌভাভ হিন্দ, কাটাতে পারেন নাই, তাই বর্দুমান যুগের 
আভাচার উৎলীড়ন, দর্ক্ষের প্রকোপ, প্লেগানি মহামারীর পরার্ভাব অকা- 
তরে সম্থ করিতেছেন । রাজপুরুষদিক্গর অবৈধ যথেচ্ছাঢার প্রিয়তা নীরবে, 
দেখিয়া াইতেছেন। অন্য দেশ হঈলে অশান্তি-খস্থি দাউ দাউ জবলিরা উঠিত। 
আইরেশ, রুধীয়গণ তাহার জগন্ত প্রমাণ । হিন্দ,দিগের দ্বার! কোন কালে 
কোন কারণে কখনই অখাস্তি উৎপাদিত হয়নাই | বাহারা ধর্ুবলে সহাম্য- 
ব্দনে মৃত্বাকে আলিঙ্গন করিতে পারে,--কোনও পার্থিব কষ্টে তাহার! 
বিচলিত হবেন কেন? তাই হিনু কয়েদি দিগেরও মুখে অন্য জাতীয় 
করেছিগণ অপেক্ষা প্রী ও সম্ভাব' দেখিতে পাগুয়া যায়। নুপ্রিদ্ধ গল'স্‌ 
*ভার্ধিনও উহা খ্মের বল বলিয়া মনে করিয়াছেন। তিনি আন্দামান দ্বীপের 
-পোটলুই সহরে চিন্দুকরেদিগণের দুষ্ট দেখিয়া আশ্চার্ঘাভাব প্রকাশ করিয়া 
বলিয়াছেন যে, তাভারা--+৮৮০)০ 58০) ১০৮]৩ 1901777,তিনি আবও 
লিখিাছেন _ 8০5৩ ম)৩। ৪7৩ ০2০০1170915 4730 দা ৮007- 
98০৩৭ 17০) 00৩1৮ ০০278597909 0051 0158101100৩55 
880 1910700] 00567৮8505 91 8৮37 9041৩ £611210ম5 5, 
1619 10790590516 09 1998 ৪ 00৩7 স0) 0৩ 225৩ 5০3 95 
90. 09: 79500৩469275085 2 5 5০৪৯ ৬০15৩” ( 4 
িহ6০৪1505 ৬০2৪০ [২০০৭ 0৩০১০ 058৩ 484.) 
1. অতএব ধর হিন্দঝে সর্ববকাব্যে উদ্ানীন করায় বজাতীয়দিগের প্রতি- 
পত্তি ভারতবর্ষে বদ্ধিত হইয়াছে । ধর্ধুবলে বজদয়ান্‌ বলিয়াই হিন্দ,গণ সকলের 
পদানত হইয়া রহিয়াছে। হিন্পিগের ধপ্মই সব । তাই বিশ্বাসঘাতকতা. 


নাকি | ৮১ 


নল উকিক 


চি কটা করিয়া অধার্মিক মুমানগণ ধর্ম প্রাণ-হিন্দুরাজ্য ' আত্মপাৎ 
করিতে পারিয়াছিলেন। বিজ্ঞাতীয় রাঙ্জার অধীনতায় হিন্দু সমাজ উচ্ছল 
হওয়ায় হিন্দুগণ প্রকৃত ধন্্ু হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। হিন্দ, রাজার ভাবে 
সকলে স্বেচ্ছাচারী হওয়ায় উপধর্মের প্রবলতা বুদ্ধি পাইয়াছে। সমাজের 
ববাহারা প্রকৃত বোকা, তীহারাই হিন্দু লমাজের গুরু ও পুরোহিত রূপে 
ধশ্শিক্ষা, দিতেছেন। ধাহার! শিক্ষিত, তাহার! গুরু-পুরোহিতের কাব্য 
স্বণিত মনে করিয়া রাজসেবান় ব্রতী হইতেছেন । একদা 'আসাম লাইনের 





স্বীমার মধ্যে স্বামী কানিকানন্দকে বঙ্গদেশের প্রদিদ্ধ গোস্বামিবংশীবতংদ গুক 


ব্যবসায়ী একজন ব্রাঞ্গণ ভিজ্ঞাদা করিলেন,-_“মহাশয় কি অন্নাহার তাগ- 
করিয়াছেন ?* কালিকানন্দ হাসিয়া বলিলেন, “কেন আমি তে মছি-মাংস 
দিয়া তিন বেলা প্রচুর আহার করি।. এমন কি ত্রীষ্টান, মুসলমানের ্ 
পরিত্যাগ করি না।” 


গোস্বামী চমকিয়া উত্তরা বলিলেন, “সে কি, মস্ত, মাংসে সণ নষ্ট 


করে, সন্ন্যাসী তে। সত্বগুণের সাধক 1৮ 
সন্গামী বলিলেন, “সত্বগুণে ব্রাহ্মণের জন্ম, আমিও ব্রাঙ্মণের সন্তান, 
সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেন্ত কি?” 


গোস্বামী বলিলেন, “আধুনিক মতে সর্বজাতি মধ্যে আহার বিহারের 
জন্যই বোধ হয় সমাজ ত্যাগ করিরাছেন।” নক্ন্যাস বলিলেন; “তবে ত্রাঙ্গ-ধন্ম 
গ্রহণ করিলে স্থবিধা হইতো না কি?” 


নিকটে একজন শিক্ষিত বৈগ্ভ বপিয়াছিলেন, তিনি বলিঙ্গেন, “গৌষাই : 


ব্রাহ্মণের সত্বগুণ আর মব্রগাদিগণ নিস্ত্ৈ গুণোর সাধনা করিয়া থাকে ।”” থে 
জাতির গুরুগণ এমন অগাধ জানবিশিষ্ট, তাহাদের: আধোহ্নতির বাকি কি 


আছে? তবে অবস্থা অনুকূল--হুইলে যে, আধ্য-হিন্দ,দিগকে পুনরাঙ পুর্ব 


মহিমায় জাগ্রত দেখিতে পাইব, ত্বামাদের সে ভরসা আছে। 


৮২ ূ জানীগুরু 


হিন্দ ধর্মের হি 


শি সত 





্ 


মূললমান ও শ্রীষটানগণের ধর্মী সকান ; কেননা ভীভাদের ধর্মুগাপনায় স্বর্গ 
প্রাপ্তিই চরম ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে । কিন্ত হিনধম্্ নিষ্কারামূলক 1 
হিনযধর্শের কথা-_- 


যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভগ্তাশুভমেবব1। 

তাবন্ন জায়তে মোক্ষে! নৃণাং কল্পশতৈরপি ॥ 
যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণমট়ৈরপি। 
তথা বদ্ধঃ ভবেজ্জীবঃ কর্মাভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈ? ॥ 


মহানির্ব্বাণ তন্তু, ১৪ উঃ ১০৯, ১১০ 


বে পধ্য্ত শুভ বা অস্তভ কশ্পুক্ষয় না হইবে, তাবৎ শতকল্পেও মানবে 
যুক্তি লাভ করিতে পারে না। যেমন লৌহ ও স্বর্ণ উয়বিধি শঙ্ঞলেট 
জ্বীবকে বাধা যাইতে পারে, ত্তেমনি পাঁপ ও পুণ্য দ্বারা জীব সংসারে বদ্ধ হঈরা 
থাকে, যুক্ত হইতে পারে না । . অথচ এই উভয়ের ভোগ না হইলে বিনাশ 
হয়না। ইহাই হিন্দ, াশ্কুর কন্্রফলবাদ | এই কন্মফলবাদই িন্দুধদ্রের 
পাপের শাসন ও পুপ্যের উদ্বোধন । কর্মফলবাদের তাৎপর্য এই যে, স্বখ 
ভোগ হইলে তৎকারণ পুণ্য ক্ষীণ ভয়, এবং ছুঃখ ভোগ হইলে তৎর্কারণ পাপ 
বিনষ্ট হয়? অতএব স্বর্ন ভোগের পর মানবাত্মা পুনরায় দুঃখ ভোগ 
করেন। সুতরাং হিনুন্্ আত্মার গাউথ তদূর্ধেও নিয়োজিত করিফ়াছেন ? 
অন্তান্ সাম্রদায়িক ধর্ম প্রণালী আত্মার গতি-পথের শেষ দেখাইয়া দেয় চারণ 
লেই সেই ই্বতমতে ঈতবর মানবাস্ম! হইতে দ্ূর্ণ বিভিন্ন দার্থ। তাহাতে 
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কেই সপ্ুণ ঈশ্বরের স্থ্ষ সাকার উপাসন] পথান্তই বিহিত হইয়াছে । তাই : 
, প্রায় কর্ম 8৩ 067150850০৬ বলিয়াই নিশিন্ত হইয়াছে + তাহা 

মানবাস্মাকে সামীপ্য মুক্তি পর্যান্তই উঠিতে “বলিল, যেন তরদ্ধে আর তাহার . 


গড হইতে পারে না। কিন্তু হি জানে 85 ০9.1.. বেদান্ত বলেন $- 





১ গে বেদ ত্রহ্ষেব ভবতি 1 
“মওকোপনিবতঃ ৩২1৯: 


-; বর্পুরুষ বক্ষই হন! ইহাই হিন্দুধর্শোর বিশেষত্ব । গ্রীীক় গর 
ধর্মের মত হিন্দু ধর্সেরও সম্প্রনায়.আছে বটে, কিন্তু াহ! হিন্দুধশ্মের গাও-. 
দেশ মাত্র।, হন ধর্মেও স্থৈতবাদ আছে বটে, কিন্ত তাহা ৪ মহিত 
মিশ্রিত হই অধৈতপ্রসু হইয়া আছে; যেন সেইথানে তাহার শেষ সীমা 
নহে। হিনুধন্মে' সাধক ঈানীপ্য লা করিয়া ৪ 0৩৫ হইতে পারেন 
বটে, কিন্তু তাহাই.শুষু গতি নহে৮-ভক্ত আরও অগ্রসর হ্ইত্তে পারেন, ' 
অগ্রপর হইয়া! সীরূপ্য লাভ, করিয়া ক্রমশঃ নিস্তৈশুণ্য সাধনে গ্রবৃত্ত হইতে 
পারেন। “যিনি না হইবেন, হিন্দ শান্ত বলিতেছেন, তাহার আত্মার গন্ডি 
“মেইখানে আপাততঃ কুদ্ধ খাবিলেও জন্মজন্মাস্তরের লাধনায় সে আত্মার চরম 
মুক্তি একদিন সাধিত হইবে ॥ তখন আত্মা নিজ স্বরূপে উপনীত হইয়া পরম 
জআনন্দধামে আসিবেন,॥ যতদিন এই নিক্তৈগুণ্য সাধিত নাহয়, ততদিন 
আম্মার কিছুতেই পসংসারবন্ধন ঘুচে না! নুতরাং হিল্গুধন্মানুদারে মানব” 
" আর গতি অনন্ত-পথে, আননাধামে |  বিষয়াননা দাধনা! বলে ক্রমশঃ ্ুনতি- 
প্রাপ্ত হইয়! এই পরমাননদ ধামে কাইসে। বিষারনন্ ব্রহ্গানন্দের ছার শ্বরূপ। 
কেবল হিনুধর্শের দাধনা বলে সেই বিবরানন্দ বর্গানন্দে পরিণত হইন্ছে 
পারে।, -বিবনী লোকের আত্মায় * বিষয়ানন্দরূপে ব্রহ্মানন্দ আভাসিত আছে 
শা কারণ, সংসারের নানামাাবন্ধনে সংসারীয আত্মা আবদ্ধ রহিয়াছে ই 


৮৪ ২... জ্বানীগুরু 
উরি 
- আবদ্ধ থাকাতে আম্মার আনন্দ-স্বরূপ, আবরিত হইয়া পড়িয়াছে । সেই 
আররণ হইতে মুক্ত হইয়! আস্ম! মিজীম্বূপে আসির়! অনন্ত ব্র্ধা্সন্দে সিশিরা .. 
 বার। যেমন দ্বীপালোক কৃুর্যালোকের 'সঠিত মিশিয়া ধায়; তেমনি 
“মানবাস্মার আনন্দ অনন্ত পূর্ণানন্দময় পরক্রঙ্গে মিশিয়া যায়৷ এই মুক্তি সাধন: 
পথ, সুতরাং আত্মার. সহিত. পরমক্মার যোগ সাধন পথ হইয়াছে । - এজন 
, হিনদুধন্মের দর্ব সাধনা-গ্রণালীই মুখ্যভাবে হউক, আর গৌণ তাবেই হউক, 
এই ধোগ সাধনপথ। (এই যোগ-সাধন-তপস্তা ভক্কি পথে, কর্মকাণ্ডে ও 
ভানমার্গে। এই ভরিবিধ পথ হিন্দুপশ্ষের শাস্ত্র পরিফাররূপে ' প্রদর্শন 
করিরাছে । হিন্দুধর্মের মত আর কোন ধর আম্মার মুক্তি সাধন পথ এত 
:বিশদরূপে প্রদর্শিত হুয় নাই) তক সে বিষয়ে পরিচয়ে হিন্দ্‌ধর্ের 
এগীরৰ শত মুখে সপ্রমাণ হর। রর 
1 এমন হি বীতরাগ হইয়া) ] সকল [তিন £ধিজীতির নিকট শ্বর্গ 
প্রাপ্তিমূক কাম দ্র শিক্ষা করিতে যান, ত[হাদিগ্েরুছরদৃষ্ট ভিগ্ন আর 
কি বলিব? অদুরদর্ণী হিনদশ্রেষিগণ হিন্দুধর্মের যে সকল নিন্দাবাদ করিনা 
/ থাকেন, তাহারই খণ্ডন ও তাহার বিশাল তত এবং মহান্‌ উদ্দেস্ত এতক্ষণ 
বুঝাইরা। আসিলাষ। এখন দেবকর আধ্য-ক্সষেগণ শৃঙ্ষ দৃষ্টিতে! যে সকল 
7 অভিনব তত (বাহা অন্ত ধরে দৃষ্ট হয় না) আবিষ্কার. করিয়াছেন, তদালো- : 
চনায় গ্রবৃস্ত হওয়া ধাউক। সর্ধ তির আবীর ভগবদগীতা হইতে ভাহা্‌ 
প্রমাণিত হইবে। 
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ঈতার প্রাধান্য 
এ : ছা 
৮ 
হিন্দু ২র্শপান্ধের মধ্যে রমন্গবাগীভা নিজ গৌরবে, কি হিন্টু, কি; 
আহন্দ্‌ র্বধন্াবল্বী জনগণের আদরণীয় হইয়াছে। হিন্দ র.-গ্ৃহে গীত্তাপাঠ 
নিত নৈ্ি্তি ক্রিপ্লার মধ্যে পরিগণিত হইকা-থাকে। একমাত্র গীতাঁর 
উপর নির্ভর করিলে অন্ত কোন শাস্ত্র পাডির্র আবহুক হয়. না। এক জীবন্ত, 
কেহ শান্্র পড়িয়া শেষ করিতে পারে না) কেন না, শান অনন্ত, বি 
জীবন অল্লকাল থা্রী। - এস পলকে” গীতা পাঠ করিতে অনুরোধ কাঁরি। 
ভগবাপীতা মহাতারতীর 'ভীম্মপর্কের অন্তর্গত। : বৃহৎ হীরকথণ্ড যেমন শপ 
ুক্রামালার শোর স্রধন কুরে) সেরপ: ভগবাণীতা মহাভারতের শোভা: 
পরিবদ্ধন করিতেছেন 8: নীতা মশার সারভূত এবং একমাত্র ধন্ম-. 
জ্ঞানের শেষ শিকষাঙ্থল । আক্গকাল সাহেনেরাও আদরের সহিত খীত। পাঠ 
করিয়া থাকেন, । কয়েকজন'সাহেব ও-বাঙ্গালী গীতার ইংরাদি অনুবাদ বাতির , 
করিয়াঞ্ছেজ |... ্ীত্রীবন্গবাশীতা! সন্ধে কয়েকটি জানিবাক্য নিষ্নে সংযে। জিত. 
করিলাম. মহাযোগী জ্ঞানময় মহাদেব বলিয়াছেন $__ 








“অহং বেত শুকো বেতি ব্যাসো বেভি ন বে বা। ; 
- স্্রীধরঃ মাক, বসতি শ্ুনসিং হ্‌ প্রসাদতঃ 


“উহার তর এই নী কর মহেশ্বর, শুকদেব এবং শ্রীধর স্বামী 
এই ভিনঙ্কর 'বগত জাছেন।' মহাভারতকার ব্যাঁপদেব গীতার অর্থ জানেন 
কিনা সলোভ | বুঝুন ব্যাপারখানা কি? ". 

বৈফবীয় তস্রসারে, শীতামাহাম্ম্যে আছে £- 


৮৬ জ্ঞানীগুরু ৃ 
মিহি 
সর্ববোপনিষদো। খাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। 
.পার্ঘো বঙুসঃ সৃধীর্ভোক্ত। ছুগ্ধং গীতাস্ৃতুং মহৎ ॥ 

সর্ধবেদবিৎ ভীমৎ শক্করাচাধ্য বলিয়াছেন ৮ 
পিং, শীতাশাসতং বেদার্থসারসংগ্রহভূতম.1৮ . 
্রীব্ারী বলিয়াছেন ১ এরি 
ইহ খনু সকলঈলোক হিতাবতারঃ পরমকারুণিকো ভগবান্‌, দেকীনঞন- 
|  ্া্ঞানবিজতিতশোকমোহত্রংশিত বিবেকতঙ্ নিজধন্মুপরিত্যাগপুর্বকপর-" 
্থাতিসন্ধিনমঞজনং ধরশজ্ঞানং রহস্তোপদেশ বেন, তশ্মাচ্ছোকমোহসাগর1ছদ্- 
ধার |. তমেব ভগবদুপপিষ্মর্থৎ রুষ্খৈপায়ন সগ্তভিঃ প্লোরুশ তৈরুপনিববন্ধ ॥ 
ত্চ আরশ: রীবুষুখাদবিনিঃস্থতানেব শ্লোকানলিখৎ, কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতরে 
. স্রঞ্চ বারচয়ৎ। - নু 
; রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছের --- 
 প্ভগবদীতা মানে না যে, 
তাঁর কথা মানিবে কে? 
বাবু রাজনারায়ণ. বু বলিয়াছেন ১-+ 





“কন্পতরু মহাভারত হইতে যে সকল অস্থৃত কল 
প্রাপ্ত হওয়া বায়, তন্মধ্যে ভগবদ্গীতা প্রধান। মহাভারত-- 
' রূপ খনিতে যে সকল. হীরক পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ভগ- 

বদ্গীতা সর্ববশেষ্ঠ।” | 


-» মোনিয়র উইলিযম ( [002 আজ), হের ৰলিয়াছেন 7 
শা 1000৩ [006 টুএাঃজদআজছে ] 2006 ট৪৭হক 
59৪15 11055101510 1৩ ৪ 95521 ০০501305505 ৮4110001139 
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আমাদের. ভালবাসার জিনিষকে অপরে ভাল বলিলে স্থুখ দ্বিগুণতর ছয়; 
তাই সাহ্বেদিগের উক্তি উদ্ধৃত কুরিয়াছি। যাহ!দিগের শান্ত অধিকার 
তন্প নাই, তাহারা নানা. শান্তর আলোচনা করিয়া খিঁচুরী না পাকাইয়! 
ভগবদূগীতা পাঠ করিবেন । বদিও বর্তমানে গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝিবার বা 
বুঝাইবার লোক সুলভ নহে, তথাপি ধর্মজ্ঞানপিপাস্ু ব্যক্তি শুদ্ধছিত্তে তক্তির 
সহিত নিত্য গীতাপাঠ করিবেন । মহাত্মান বলেন, ভক্তিপুর্বক গীত! পাঠ 
করিলে, আপন! হইতে গীতার প্ররুত অর্থ সাধকের হৃদয়ে উদয় হয় । মহা- 
. ভারতীয় খুদ্ধের পর হুটতে . একমাত্র ভগবদ্গীত্াই প্রায় তিন চারি হাজার 
বদর ভারতে সংগ্র হিন্দু জাতির মধ্যে প্রতাক্ষ ও পরোক্ষভাবে পবিত্র ধর্ম 
শ্বোত অবাতত রাখিতে রর হইরাছে। এই পুস্তকের প্রমাণ সমূহ অধিকাং 
শ্রীমন্তগবদ্গীতী হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । 





ঞ 


৮৮ “  জ্ঞানীগুরু 
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প 


দেহাত্মবাদ খণ্ডন ও আত্মার প্রমাণ 








লি শী 


এক ব্রদ্ষেরই ভোগ জন্য অধ্যাসহেতু মনত জগতে নানারূপ শরীরধারী 
: আগ্মা। তৈত্তিরিয় উপনিষদে আছে ০ 


“অন্ময়াগ্ঠানন্দময়াস্তং পঞ্চকোধান্‌ কল্গয়িত্বা৷ তদধি- 
ষ্ঠনিং কল্সিতং রহ্ষপুচ্ছ প্রতিষ্ঠা ।” 


গুন সায় সমষ্টি আত্মার বা অবায়পুরুষ ই রের পঞ্চকোবসঞজ 
দেহ আছে। বথা, (১). পঞ্ষীকৃত পঞ্চ মহাভত ও তাহার কার্ধ্যাত্মক স্থৃল 
সমষ্টিই অন্নময় কোব, ইহাই বিরাট মৃত্তি ) (২) উহার কারণ স্বরূপ অপঞ্চটী- 
: ক্ুত। পঞ্চ সুম্মাহৃত ও তাহার কাধ্যাত্মক, ত্রিয়াশক্তি, সহ প্রাণময় কোষ; 
০( ৩) তাহার নাম-মাত্াত্মক সমষ্টি জ্ঞান-শক্তি মনোময় কোষ; (৪) তাহার 
স্বরূপাম্মক বিজ্ঞানময় কোষ, এই প্রাণ-মন ও বিজ্ঞান কোষ বা সুঙ্্ সমৃষ্টি 
ফিবশাণতাথা লিলগশরীর ) এবং (৫ ) উহ্বার কারণাত্মক মায়! উপহিত চৈতন্চ - 
সর্বসংস্কার শেস্ব আত্মাই অব্যক্ত নামক আনন্দময় কোষ | সাংখা মতে শরীর. 
হই স্কার-_হুক্ষশরীর' এবং স্থল ব' মাতা-পিতৃক্ক শরীর । মৃত্যুতে কেবল 
স্ুল বা অন্নমর শরার ধ্বংস হয়। জীবাস্মা সুক্ষ শরীরের সহিত এ জীবনের 
ও পুর্ব জীদনের সংগ'ংগুলিতে বদ্ধ হইস়া প্রয়াণ করে। কারণ-শরীর 
দেবতার, আর লিফ্র-শবীর মান্ুষর ' এই শরীর পাঁচটা কোষ বা আধরণময়'। 
মুহ্যাতে, কেবল অন্পস্ধ কোষ ত্বংল হয়। মোক্চলাভে সকল ফোষগুলি 
ধ্বংস হয়। পুকষ বা আহা এই শরীর হইতে ভিন্ন। ক্্ীবের কুক্য়াদশনে 
আগার অন্িত্বে বিশ্বীস স্থাপন করিতে হয়। রথের গতি দেখিয়া যেমন 


নানাকাঞণ্ড ৮৯ 


ঠরণির বস্তমানতা সী করিতে হয়, তদ্রপ দেহের বিগ্যমানভা ও দৈহিক 


শুক্রিয়াদর্শ্গে আন্গার অন্তিত্থ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু আত্যা-নাস্তিকগণ 


বলেন ১ ্ 
চতুর্ভাঃ খলু ভূতেভ্য শ্চৈতন্যমুপজায়তে । 
কিণাদিভ্যঃ সমতেভ্যে দ্রব্যেত্যে। মদশক্তিবৎ 1 
. চার্বাক্‌। 


গুড, তুল প্রভৃতি গ্রতোক মাদক নহে, কিন্তু ্ী লকল দ্রবা একবর* 


 হউলে ক্রিয়া বিশেষে তদ্দারা রা প্রস্তুত হয়, এবং তখন তাহার শ্ীদকতা 


শক্তি জন্মে। সেইরূপ এই দেহ, ক্মচেতন ভুত সমূহ হইতে উৎপন্ন হউলে৪ 
সমষ্টির পরিমাণে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়, পৃথক কোনবূপ আত্র অস্তিত্ব 
নাই, সাংখাকার কপিল এ পক্ষকে খণ্ডন করিয়াছেন । তিনি বলেন,' 
তঞুগাদি সুরাবী্ “দ্রঝা : সুকলের গ্রতোকেই' সম্ষরূপে মদশক্তি বর্তুমান 
আছে। ত্ৃওুন-গুড়াির পরস্পর সংযোগে সুক্ষানে অবস্থিত মদশক্রির 
আবির্ভাব ভয় মাত্র। অতএব স্বীকার 'করিতে হয় পে, যে পঞ্চভুতে দেহ 
নিশ্মিত, তন্মধ্যে চৈততন্তসন্তা হুশ্ভাকে নিহিত ছিল, তাহাদের একত্র 
সংযোগে ট্চতন্টের উন্মেষ সাধন হল 1 তাহা ভইলেপকারাস্তারে চৈভস্তের 
্বতন্থ বিগ্বমানতা শ্বীকুত হঈল। যণ্দ বল তরিদ্রা ও চূর্মযোগে এক 
নূহন বর্ণ উৎপন্ন হওয়া সপ্তব। এু্টাস্ত সমীচীন নাচছে; কারণ, হরিদ্রা ৪ 
চুর্ণের প্রম্পর সংযোগে বর্ণের বিলোপ না হইয়া যখন বর্ণান্তরের উৎপত্তি 
হর, তথন জড়ভূতনিচষের পূরম্পর মিলনে তো জড়-ধন্মান্থিত বর্ণের উৎপন্ধি 
ভও়াই সন্ভব কিন্তু তাহা না হইব তদ্িপরীত-ংসমাক্রাস্ত টৈতত্তেরইউদ্ভুন 
ভই্ভা থাকে। নুতরাং দেহ চৈত্র নহে। গুড়, তগুলাদির সংযোগে 


' মদশক্তির সা মানুষের দেহে যদি ভূত-সমষ্টিতে চৈতন্ত জশ্গিত 3 “বে ভা 
- ্ 
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সপ পরি সিাল বি নিসিপ 


রক প্রকারের হইত ; এবং দেহাবয়ব পরিবর্তনে সে জ্ঞানেরও ধ্বংস হইত 
আবার পূর্ব শরীরের উৎপন্ন সংস্কারসকল পরবর্তী শরীরে পতরক্লান্তও. মনে 
করিতে পার না, কেন না, তাহা হইলে মাতা কর্তৃক অনুভূত বস্ত গর্ভস্থ শিশুরও 
স্মরণ হইত । মাতা ঘাহ! দেখিরাছিলেন, মাভার শরীর হইতে উৎপন্ন 
সন্তান গে নকল বস্তু কেন শ্্রণ করিতে পারে না? অতএব দেহ চৈতন্য, 
নহে, দেহাতিরিক্ত চৈত্ত--আত্মা ! | 





মন, প্রাণ, বাঁ ইন্জিগণও আত্ম! নহে ; যন আত্মা হইলে আমর! জ্ঞান 
নখদিদি অনুভব করিতে পারিতান না । কারণ__ 


পত্বঘনঃনংঘোগা জ্ঞানসামান্যে কারণম্‌ 1৮ ; 1) 

'উত্তরিয়ের সহিত বিষয়ের (রূপ রসাদি ).সন্লিকর্ষ হইয়া মনের সংযোগ 

.হঈলে তান উৎপন্ন য়। মন আত্মা! হইলে যুগপৎ দশন,' শ্রধণাদি জ্ঞান 
“উৎপন্ধ হইত কিন্তু দকলেই অন্থুভব করিয়াছেন এবং পাশ্চাত্যশনও 

« স্বীকার করিায়ছে থে, এককালে ছুই বিষয়ে মনঃসংযোগ করা যায় না। 
জ্রানসকলের অস্কুপপত্তিতে ছ্তু মন, মহৎ বিভূ বাঁ ব্যাপনশীল পদার্থ 'নহে, 
সুতরাং মন. অনুপদার্থ। অতএব মনের প্রতাক্ষ অসম্ভব! যদি মনই 
অপ্রতঃক্ষ হইল, তাহ! হইলে জ্ঞান, সুখাদি মনের গুণসমূহ আপ্রত্াক্ষ 

হস্টবে, অর্থাৎ, চক্ষুষা!দ মানস পযাস্ত কোন প্রতাক্ষের বিষরীভূত হইত না। 

/ আমাদের মন ব্যতীত এক ব্যাপনশীল আত্য! আছে, জ্ঞান সুখাদি উইারই গুণ, 
মনঃ ও রূপ ইন্দ্রিফের সাহায্যে উক্ত জ্ঞান স্থথাদ অনুভব হয়। ইন্দ্রিয়গণও 

আত্্]- হইতে পারে না। কেন দা, তাহা হ্ইলে কোন ইন্দ্রিয়ের 'কিনাশে 
তদিক্ত্িয়জনিত অন্ুভবের স্মরণ অসম্ভব হইয়া ড়ে 1 বিশেষতঃ ইন্দ্িযাদি 

দ্বারা দর্শ্ন-শ্রবণ ভিন্ত সুখ-দুঃাদির জ্ঞান জনা । অতএব সুখ-ছুঃখা দির 
অনুভবের নিমিত্ত এক অতিরিক্ক' অন্তরেন্দি স্বীকার করিতে হইবে ।' সেই 


চ 
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+ অঙথরেক্ি মন মন, এবং মলের সাহাযো বিনি সুখ ছ্রঃখাদি অন্থভব করেন, 
. সেই জাই জীবের আত্মা । প্রাণও আত্মা নছে। শান্তর বলে 


আত্মন, এব প্রাণো জীয়তে । 
যখৈধা পুরুষাচ্ছায়া, তশ্মিন্‌ এতদাততম্‌ 


মনঃ কৃতে নায়াত্যন্মিন্‌ শরীরে ॥ 


তি 
ঢ্‌ 


আত্মা হইতে প্রাণ জন্মিয়াছে, যেমন পুরুষের ছায়! উৎপন্ন হয়ঃ সৈইক্প 
আম্মাতেই প্রাণ অবলম্বিত। মনের সংকল্প-মাত্রেই প্রাথসকল এই শরীরে 
মাগমন করিয়াছে । পাশ্চাত্য দার্শনকগণও এ কথা স্বীকার করিয়ুছেন। 
অধ্যাপক টেট ( 6:0£59০মণবা ) ৭প্রাক্কৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতি” ননী 
পুস্তকে লিখিষ়াছেন থে ভৌতিক তত্বাবলির সাহায্যে প্রাণ পদার্থ কি 
জানিলেও জানা ধাইতে পারে, কিন্তু গ্রাণ বিন! প্রাণের উৎপত্ব- থে সব, 
তাহা তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন ।* অতএব সঞ্প্রকারেই স্থির 
2-হঈতেছে যে, প্রাণ আত্ম নহে, প্রাণ হইতে আত্মা পৃথক্‌। 
. আবার চক্ষুরাদির করণত্ব অস্বীকার করিয়। স্বতঃপ্রকাশ জ্ঞানসমষ্টিকেও 
আস্ম! বলা যাইতে পারে না। কেন না, জ্ঞানের মস্তি বলিলে পুর্ব পুবব 
জ্রানের স্মরণ ও বর্তমান জ্ঞান এই দইয়ের, সমষ্টি বুঝা যায়, কিন্তু পুর্বব পৃৰব 
ভ্রনের ম্মরণ কে করিল? আর জ্ঞানসমূহ কাহার নিকটই বা সদৃশ এবং 


_ রর 
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৬৯৩ ৯উসিিসলপিি পিপিপি পাপ 


. কাহার নিকটই বা বিসদৃশরূপে প্রভীত হইল ?- অতএব অবশ্যই স্বীকার 
করিতে, হইবে যে, ক্রিয়া মাত্রেরই কর্তা আছে। ক্রিপার কারকইঞ্ কর্তা, 
'ুত্তরাং জ্ঞানের ও জ্ঞাতা আছেন । পাশ্চাত্য দার্শানক মহাসতি জনষ্ট়াট 
মিলও উহা স্বীকার করিয়া গিক্লাছেন ।- 7 


“ইচ্ছাদ্ধেৰ প্রযত্বস্থছুংখেজ্ঞামান্যাত্বনো লিঙ্গমিতি।৮ 


ণ , স্তায় দর্শন। 
ইভা, ছেষ, সুখ, দুঃখ এবং জ্ঞান আত্মার গুণ। এতাবত! প্রমাণিত 
হঈল,__হুথ, ছুঃখ জ্ঞানাদি শরীর ঝ। উন্দিয়াদির ধর্ম নহে । অতএব বাস্য 


হয়াই দেহে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। শাস্ত্রে উক্ত 
হইয়া »- 


দ্বা স্ুপর্ণা সধুজ। সখাযা সমানং রৃক্ষং পরিষস্বজাতে। 
*তয়োরন্যঃ পিগ্পলং স্থাদ্বন্তযনশ্বন্নন্যোহভিচাকশীতি ॥ 
মুণ্ডকোপনিষ, ৩।১।১ 
সুন্দর পক্ষবুক্ত দুইটি পক্ষী ( জীবাস্মা! ও পরমাত্মা ) একবুক্ষ অবলহ্থন 
করির! রহিয়াছেন | ভাঙার পরস্পারর সথা। তাহার মধ্যে একটি 


€ জীবাম্ম ) নুম্বাগ ফল ভোগ করেন, অগ্ত ( পরমাত্মা ) নিরশন থাকিয়া 
কেবল দশন করেন মাত্র । ূ 


একো দেবঃ সর্ব্রভূতেষু গুঢঃ সর্বব্যাপী সর্ধবভূতাত্বরাত্মা। 
কদ্দাধ্যক্ষঃ সর্ববভূতাধিবাদঃ সাক্ষী চেতা কেবলে! 


নিঞ্ণম্চ [ 
ক্তি। 


নানাকীণগ্ড ৯৩ 


. একদেব সর্বভূতে নঁ অধিষ্টিত; তিনি সর্বব্যাপী, সব্বহতের অন্তরাত্মা, 
কর্শেরক্ষধাক্ষ, সাক্ষী, টৈভন্ত, কেবল ও নিগুণ । ধর্দ বল দে আত্মাকে 
দেখিতে গাই না কেন. কিরূপভাবে দেহে বর্তমান আছেন ? শান্তরেইগ 
ইহার উওর আছে। যথা, 


কাষ্ঠ মধ্যে যথা বহ্ছি, পুষ্পে গন্ধঃ পয়োঘুতং | 
দেহ মধ্যে তথ! দেবঃ পপপুণ্যবিবর্ভজিতঃ ॥ 


কাষ্ঠের ভিতর অগ্রি, পুষ্পে গন্ধ, দুগ্ধে গ্বৃত যেরূপ ভাবে আছে* স্টে- 
রূপ দেহ মধ্যে আত্মা আছেন । ভগ্ধ হইতে মন্থন করিয়া যের্সাম নবনীত 
উত্তোলিত হয়, সেইরূপ সাধনা দ্বারা আত্মা দর্শন করা বায়। কাঠ ভেদ 
করিলে সেই কাষ্ঠগত বহ্ছি যেমন পরিদৃশ্তমান হয় না, সেইরূপ শরীর “ছেন, 
করিলে উহাতে আত্মদর্শন লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। কৌপলক্রুস 
কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে যেরূপ ন্মধাশ্থিত অগ্সি নিষ্কাসিত ও নিরীক্ষিত হয়, 
সেইরূপ হোগবল আশ্রযন করিলেই আত্মার প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে+। 
বুক্ষবীজে প্রকাও বৃক্ষটি সুশ্ম অবস্থায় নিহিত আছে, স্থূল দৃষ্টিতে দেখা বানর 
না বলিয়া তাসা অস্বীকার করা যার না। কেমন! অণুবীক্ষণ বস্ত্রের সাহায্যে 
তাহা দৃষ্ট হয়.। চিনিপানায় শিষ্ত্ব দেখিতে না পুইলেও যেমন চিনিপান। 
গান করিলে তাহার মিষ্ট অনুভব হয়, সেইরূপ আত্মা স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে 
না পাইলেও তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহা সাধনার 
সঙ দৃষ্টিতে দাধকের দৃষ্ত হয়েন। ভগবান্‌ বলিয়াছেন; , 


অহমাত্বা গুড়াকেশ ! সর্ববভূতাশয়স্থিতঃ | 
ক গীতা ১০1২০ 


হে গুড়াকেশ ! আমি সর্কপ্রাণীর অন্তঃকরণস্থিত আত্ম! । 


৯৪ জ্ানীগুরু 


সবাক কপি কপিল 


অণোরণীয়ান্মহতো তা মহীয়ানাত্যাস্ত জন্তোনিহিত তা 
 গুহাগ্সামং * 
ঝঠোপনির্ষং ২1২০ 
সুক্ষ হইতে স্থুল্স, মহৎ হইতেস্ীহৎ আত্মা প্রাণী সমুহের হৃদয়ে ত্বব” 
স্থিত। অতএব আত্মাঘে আছে এ কথা নিশ্চিত, কিন্তু অবিশ্ুদ্ধ-চিত্ত 
ব্যক্তিগণ তাঠা জানিতে পারে না। .ভগ্গণান্‌ বলিরাছেন,_- | 


অরতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যান্ত্যাত্মন্তবস্থিতম. | 
ঘতক্তোহপ্যকৃতাআনো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ 
গীতা ১৫।১৯+॥ 


ধান দ্বারা প্রযতমনা বিশুদ্ধচিন্ত যোগিগণই আত্মাকে দেহে নিলিপ্ত 
ভাবে অবস্থান করিতে দেখিতে পান, কিন্তু খীহারা অবিশুদ্ধচিন্ত স্সতরাং 
মনামতি, তাহারা শান্জ্রাত্যাসাদি দ্বারা সহশ্র চেষ্টা করিলেও আত্মার দন 
শান না। 


“নার়মাজ্মা গ্রবচনেন লভ্যে। ন মেধয়া ন বন্ছুনা 
শ্ুুতৈন |” 
কঠোপনিষৎ ২ বনল্লী, ২৩ শ্লোঃ 


এই আত্মাকে বেদাধায়ন বাঁ ষেধা (গ্রস্থার্থ ধারণাশক্তি) কিংবা বন 
শান - জ্ঞান হবার লাত করা ধায় না। 


নাবিরতো ছুশ্চরিতান্নাশান্তে। নাসমাহিতঃ1 


নাশান্তমানসো বাপিংপ্রজ্ঞানেনৈনমাগ্রয়াৎ ॥ 
কঠোপনিষৎ, ২1২৪ 


'নানাকাঞ্ড ৯৫ 


পসসসাীপসাপসস০০৯িপিিিপিসউসসস সিসি সপসিিসিপসসসিসিাপসিিউিসিএসিসউপিপউশশিশসিস 


দুম্চরিত হইতে অবিরত, অশাস্ত, অসদাহিত বা অশ্ান্তমানস 'ব্যক্চি 
জান দাও (সামান্ত জান) শাস্াকে প্রাপ্ত হয়-্লা। অতএব এতাবতা প্রতি- 
পন্ন হইল যে, দেহ বা চক্ষু কর্ণাদি ইন্জরিয়। অথব! মন, প্রাণ ও জ্ঞান সমষ্টি, 
ইহারা আত্মা নহে, দেঙাতিরিক্ত চৈতন্তই আম্মা ॥ ধাহারা আত্মন্ঞান- 
বিমৃদ, তাহারা আত্মাকে কোন অবস্থাতেই দেখিতে পাইবেন না।" কেখল 
অধ্যান্বযোগ দ্বারা সেই আত্মাকে__ ৪ 

হিরগ্য়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিফলম্‌ 
মুগতক-শ্রুতি। 


ধিনি হিরণুয় কোষে অনন্থিত, যিনি দিবাক্োতিঃতে নিজগুহ রূপ 
হদয়কে ভিরণার করিয়াছেন, সেই দিব্যজ্যোতিঃসম্প্ন নিশ্খল আস্মাকে- 
দেখিতে স্ঈওয়া যায়। অধ্যাম্মযোগেই জ্ঞানচক্ষু লাভ হয়। এই জ্ঞানচক্ষু 
ছার] আত্মদরশন ঘটে। সেই জ্ঞানচক্ষু যাহাদের :নাঈ, তাহারা কাজে 
কাজেই জড়বাদী, না হয় দেহাত্মববাদী হইয়া পড়েন। এই জ্ঞানচক্ষসম্পন্ন 
শ্রেষ্ট ব্যন্তিগণের উপদেশ বাক্যে যাহার! আস্থা স্তাপন করিতে পারেন, 
তারাদেরই কিযদংশ আত্মন্ঞান লাভ এঁবং আত্মায় বিশ্বাস স্তাপন হয়। নতুবা 
সামান্ত ব্যরতা'রক বুদ্ধিতে কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতে হহ। অধ্াম্ম-স্বগ 
দ্বারা বিবেক লাভ হয়, বিবেক লাভেই আত্ম- সাক্ষাত্কার হর 
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দৈতাদ্বৈত বিচার 





দ্বৈতবাদ ও অসৈতবাদ লইয়া বহুদিন যাবত বিবাদ-বিসন্থাদ, ছন্বকোলাহল 
হইয়াছে ও হইতেছে 1: উভয়বাদীই আপন আপন মত সমর্থনের জন্ত বহু 
বুক্তি-প্রমাণ দেখাইয়াছেন। নেই যুক্তি-প্রমাণান্থুলারে আর্ধাশাস্ত্রগুলি 
বিশ্লেষণ করিলে জানা বায়, কতকগুলি শাস্ত্রে স্বৈতবাদ, কতকগুলি শাস্ত্রে 
,সৌইতগর্ভদ্থ দ্বৈতবাদ, এবং কৃতকগুলি শান্ত অছৈতবাদ প্রতিপর করিয়াছে । 
প্রতো্ঠ বাদের প্রমাণ উদ্ধত করা যাউক। 


খতং পিবস্তৌ স্তকৃতস্ত লোকে 
গুহাম্প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দে। 
কঠোৌপণিষৎ ৩১ 
পীরে পরম উদকষট স্থানে গুহ! মধ্যে ছুইজন প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, 
সন্মধো একজন অবশ্থাপ্তাবী কর্মফল ভোগ করেন, অপর একজন তাহা 
গুদান করেন। 
জীবদংজ্োহ্তরা্ান্ সহজঃ সর্ববদেহিনাম্‌। 
যেন বেদীতে সর্ববং সং ছুঃখঞ্চ জন্মস্্ ॥ * 
মন্থুদংহিতা, ১২1১৩ 
অস্তরাত্মা নামে একটা স্বতন্ত্র আত্মা! প্রত্যেক ব্যক্তির দেহের সঙ্গে জন্ম, 
তাহাই হ্ুখ দুঃখ অন্থভব করিয়া থাকে। 


দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষুরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্ববাণি' ভূতানি কৃটস্থোহক্ষর্‌ উচ্যতে ॥ 


_নানাকাগড ৃ ৯৭ 


 উত্তমঃ পরুষ্তন্ঃ পরমা পরমাস্মোতৃদীহৃতঃ ৷ 
ধেঁ! লৌকত্রয়মাঁবিশ্য বিভর্ত্যব্যয়মীশ্বরঃ ॥ 
| গীতা, ১৫1১৬।১৭ 
লোকে দুই প্রকার পুরুষ প্রসিদ্ধ আছে, এক ক্ষর, অন্ত অক্ষর। সকল 
পদার্থ ক্ষর, আর কৃটস্থ (জীবাত্মা) পুরুষ অক্ষর লিগা উক্ত হন। কিন্তু অন্ত 
(ক্ষর ও অক্ষর হইতে অতিরিক্ত ) এক পুরুষ আছেন, তিনিই উত্তম পুরুষ, 
তিনিই পরমাত্মা শব্দের বাচ্য ।. তিনিই ঈশ্বর এবং তিনিই ব্রিলোকের মধ্যে 
প্রবিষ্ট থাকিয়া, এই ভ্রিলোককে পালন করেন । উপরিল্লিখিত ০ 
স্পষ্টই ছৈতবাদ প্রতিপন্ন হইতেছে। 
টা কেচিদিচ্ছস্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাঁপরে। 
ম তত্বং ন জানন্তি ছ্বৈতাছৈতবিবর্জিতম্‌ ॥ 


কুলার্ণৰ তন্ন, ৫1১৯১* 
কেহ কেহ দ্বৈত পক্ষ এবং কেহ কেহ অ্বৈত পক্ষ প্রতিপন্ন ক্রেন 
কিন্ত উভয়েই আমার প্রকৃত তত্ব জানেন না। যাহা আম!র প্রকৃত তত্ব, 
তাহ! দ্বৈত বা সম্পূর্ণ অদ্বৈত এই উভয় ভাবই বিবর্জিত, অর্থাৎ ্ৈতাস্বৈত্ত 
মিজিত,ভাবই আমার প্রকৃত তত্ব । ূ 
দ্বৈতকৈব তথাদ্বৈতং দবৈতাদ্ৈতং তথ্বৈ চ ! 
/ন দ্বৈতং'শাপিচাদ্বৈতমিত্যেতৎ পাঁরমাথিকম্‌ ॥ 
, ূ দক্ষস্মৃত্ধি, ৭৪৮ 
দ্বৈত, অদৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, ইহার মধ্যে শুদ্ধ দ্বৈত:কি শুদ্ধ অস্ৈত এন্প 
নহে, দবৈতাদ্বৈতই পারমাধিক। দ্ৈতাদ্বৈত মিশ্রিত জ্ঞান কিরূপ ?-_পর- 
মাত ও আত্মা পৃথক বটে কিন্তু আত্মা, পরমায্মায় অধিষ্টিত থাকি জীব- 
লীল৷ করিতেছেন, ইছাই বৈতাধৈত মিশ্রিত বাদীর! বলিয়া থাকেন4 


৯৮ জ্ঞানীগুরু 


২২ ১াশিলিউিশশিিিটটিিিশিোশিশশোশোশিশিশিশাপিশীশাশ 


উপান্তং পরমং ত্রহ্মং আত্মা যন্ত্র প্রতিষ্ঠিতঃ। 
যোগী যাঞ্জবল্কা ) 


যে পরম তরঙ্গে আত্মা! অধিষ্টিত আছেন, সেই পরম ত্রঙ্গই উপান্ত দেবতা! 


প্রণব ধনু শরো৷হ্যাত্মা ব্রক্ষ তল্ক্ষ্যমুচ্যতে। 


অপ্রমন্ভেন বেদ্ধব্যং শরবত্তম্ময়ো ভবে ॥ 
জানি ২২18 


৮ 


প্রণব ধনু স্বরূপ ; আত্মা শর স্বরূপ এবং ব্রহ্ষ নগথরপ বলিয়া, উক্ত - 
ভয়। প্রমাদশূন্ হইয়া পরর্রদ্গকে বিদ্বকরতঃ শরের স্তায় তন্ময় হইবেক । 
লক্ষ্য বস্তুতে শর যেমন সংযুক্ত থাকে, সেইরূপ পরক্রঙ্গে তন্ময় হইবে । 

তর ক্রাকগুলিতে দ্বৈতাদৈতমিশি তবাদই প্রতিপন্ন হইতেছে । 

গ্রতিভাসত এবেদং জগন্ন পরমার্থতঃ। 
যোগবাশিষ্, স্থিতি প্রঃ? 

এই জগত কেবল প্রতিবিশ্বমাত্ররূপেই প্রতিভাস্ান হয়” পরমাথত* 

গত বস্ত্র নহে। 


এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে 'ভূতে ব্যবস্থিতঃ 
একধা বুধ! চৈব ডে ক ॥ 
নিত্যঃ সর্ববগতো! হ্যা! কুটস্থঃ টা ] 


একঃ স্‌ ভিদ্যতে শক্জা মায়রা ন স্বভীবতঃ 
রা 


৬ 


একই আসমা! সর্কভূতে আধিত আছেন, ফেঞ্গ জলগত চ্জের সাথ 
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-বহবূপে দুষ্ট হয়েন। তিনি নিহা, সর্বব্যাপী, কৃটস্থ এবং দোষ ৰবদ্িত। 
তিনি একু হইর! কেবল নায়াশক্কি বারা বিভিত্নবত, গ্রভীরমান হইতেছেন। 


জলপূর্ণেম্বদংখ্যেতু শরাবেধু যথা ভবে | 


একস ভাত্যসংখ্যত্বং তন্তেদোহ্ত্র ন দৃশ্যতে ॥. 
শিবসংহিতা, ১1৩1 


. বহুদংখা জলপুণ শরাবে যেনুপ এক স্ষ্য প্রভিবিদ্বিত হইয়া বহুদংখ্য 
বলিয়া দৃ্ট ও অনুভূত হয়েন, এক আত্মা সেইরূপ মারাবচ্ছিন্ন ছুইয়াই 

 বঙুদংগাক বলিয়া দৃষ্ট হঈতেছেন। ার্থাৎ সবধ্যবিথের স্যার আক্মীহি 
দবিত্বভাব লাই । 


বূপকার্যযসমাখ্যাশ্চ ভিদ্যন্তে তন্ত্র তত্র বৈ! 
আঞ্ষাশম্য ন ভেদোহস্তি তদ্বজ্জীবেবু নির্ণয়ত ॥ 


' একই আন্ঞাতে অজ্ঞান বশতঃ নান। প্রকার ভেদবুদ্ধি হঈয়! থাকে । যে 
প্রকার একই আকাশ, ঘটাকাশ, পটাকাশাদিরূপে ক্ষুদ্র ও পুহৎ বলিয়! নির্নীত 
হয়, সেইরূপ ব্যবস্থার জন্ত নানাবিধ জীব সকলৎকলিত হইয়া থাকে । 


মূ 


উপাধিষু শরাবেষু যা সংখ্যা বর্ততে পরম. 
সা সংখ্য। ভবতি যথা রবৌ চাত্মানি সা তথা ॥ 
শ্িবসংহিতা, ১৩৭ 
থেব্ূপ এক সূর্য্য বহুসংখ্য শরাবন্ূপ উপাধিতে অনু প্রবিষ্ট হইয়া উপাধের 
সংখ্যানুদারে বহুসংখ্যবপ্রতীযুমান হয়েন, আত্মাও সেইরূপ বহু উপাধিতে 
নু প্রবিষ্ট হইয়া উপাধি সংখ্যান্ুস[রেই বছ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন । * 


১০৩ জ্ঞানীগুরু 


ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হুদ্দেশেইর্জভুন তিষ্ঠতি ! 
ভ্রাময়ন, সর্ববভূতানি যন্ত্রীরূঢান মায়য়া ॥ 


গ্বীতা, ১৮৬১ 
্ 


হে অঙ্জুন! ঈশ্বর সকল ভূতের এবং প্রাণীর হদয়মনারে স্থিত হইয়া 
যন্ত্রারটের স্তায় ভূতগণকে মায়! দ্বারা ভ্রথণ করাইতেছেন । 
এই সকল স্লোকে দৃঢ় অদ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন করিতেছে । এক্ষণে কথা 
এই হিছ্দুদশানে এই ত্রিবিধ মত-বিরোধের কারণ কি? শান্্েই 
তাহরি রর ংসা আছে। যথা :-- 


আরমান হীনমধ্যয়োৎকৃষ্টা দৃষ্টয়ঃ 
উপাসনোপদিফটেয়ং তদর্থমনুকল্লয়া ॥ 


অতি। 


জগতে উত্তম, অধম ও মধ্যম ভেদে তিন প্রকার অধিকারী আছে। 
বাহার! উত্তম অর্ধিকারী, তীহারা উপাসনা করেন.না। বাহার সংসারাসক্ত 
তাহারা অধমাধিকারী এবং বীহারা এতদুভয়ের মধ্যবর্তী তাহারা! মধ্যমাধিকারী। 
মধাম ও অধম অধিকারী,_-ফ্কেবল তাহাদিগের জন্তই উপাদনার উপদেশ কর! 
ভইয়াছে। উপান্ত ও উপাদক না হইলে উপাসনা হুইতে পারে না। শতরাং 
ধর্মের প্রথম স্তরের সাধকগণের ভক্তি আকর্ষণ ও কর্মযোগে প্রবৃত্ত করাইবার 
জন্ত শাস্ত্রে ছৈতবাদমূলক উপদেশ করা হইয়াছে। ন্তক্তিশান্তর মানেই 
» স্বৈতবাদে পূর্ণ। মহহ্মদীয় ও খ্রীতীয় ধর্দও দ্বৈবাদমূলক | অবিবেকী 
সামান্ত জনগণের নাস্তিকতা নষ্ট করিয়। ভক্তির উৎকর্ষ সাধন -জন্তই দ্বৈত 
মত্াক্ুসারে উপদেশ দান করিতে হইবে ।' এইরূপ উপান্ত ও উপাদক সনবন্ধা- 
নুদায়ে ধর্মাচরণ দ্বারা চিত্তকে পবিত্র করিতে থাকিলে এমন এক অবস্থা 
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আইপে, বে অবস্থায় সাধক আত্মকর্কেকের জ্ঞান হারাইয়া ঈশ্বরকর্তৃহই 
অধিকতর অনুভব করিতেনচাহে ) এবং আপনাকে উপান্ততে ( পরমাভ্যাতে ) 
অধিষ্ঠিত অনুভব করেন) একজ্ঞানও অতি সংকীর্নণ। বথাঃ-. 


 উপাসনাশ্রিতো ধর্ম জাতে বক্ষণি বর্ততে। 
প্াশুৎপতেরজং সর্ববং তেনাসৌ কৃপণঃ স্মৃতঃ ॥ 
শ্রুতি । 





উপাসনাগত ধর্খু অবলঘ্বন করিয়া ধাহাদের ব্র্ন্তান উৎপন্ন হইছে 
অর্থাৎ ব্রহ্ম উপান্ত এবং আমরা উপাসক শরইরূপ দ্ৈতৃবাদে যে জ্ঞান 
হইয়াছে, তাহাকে ব্গবিদ, যোগিগণ কুপণ বলেন, কেন না, ইহা অভি সংকীর্ণ 
বন্চ্জান। এরূপ ব্র্স্তানী ব্যক্তি ব্রহ্মতত্তের কিছুই জানিতে পারেন নাই। 
কারণ, এগাবে দৈতজ্ঞান আছে, দ্বৈতজ্ঞানের উপশম করাই বেদাস্তের গ্রারুত* 
মন্র। বহুদিবস ধরিয়া সমাধি অভ্যাসের পর নির্বিকল্প সমাধি লাভ হইলে, 
জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। তাই কশ্চিদাচা্ধ্য বলিয়াছেন £__ 


" অধিজ্ঞাতে তত্বে পরিগণনমাসীৎ প্রথমতঃ 
শিবোহয়ং পুজেয়ং গুরুরয়মহং পুজৰক ইতি। 
ইদানীমছৈতং কলয়তি গুণাতীতমনঘং 
শিবঃ কঃ পুজা কা গুরুরপি চ কঃ কোহহুমিতি চ | 


তৰজ্ঞানের পূর্ধ্বে ইনি আরাধ্যদেব শিব, ইনি তত্োপদেষ্টা শুরু, জারা 
দেবের ই্াই পৃঙ্গা, এবং 'আমি পুজক, প্রথমতঃ এইরূপ ভেদের গণনা হইরা 
থাকে। কিন্তু ততগ্রান সমুদিত ইউলে, অস্থৈত ও শুণাভীত ্রহ্বরূপে প্রকাশ- 
মান হইবেন । তখনই শিবই বা কে, গুজাই বা কি,গুরুই বাঁ কে) আর 
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আমিই বা কে? তখন আর অন্ত কোন ভাবের উর হইবে না, কেবল তুফী- 
র্‌ স্তাব আদি জীবকে আশ্রয় করিবে 1 


₹সারী ব্যক্তি সাধনপম্পন্ ও বিবেকযুক্ত না হইলে অদ্ধৈত ভ্্ধজানের 
অধিকারী হইতে পারেন না। কারণ, পরাৎপর পরমাত্য। অবিবেকী ব্যক্তির 
নিকট দ্বৈতভাবেই জ্ঞাত হইয়া! থাকেন। বাল্যকালাবধি দ্বৈতজ্ঞান আমাদের 
অভ্যস্থ হইয়া গিয়াছে,সৃতরাং তাহা কঠোর সাধন ও বিবেক বাতীত উল্টাইয়া 
ক্ষ লিবার উপাঞ্জ নাই। সাধন! দ্বারা ছৈতভাব ফিরাইয়। অনেক কষ্টে অদ্বৈত 
ভাবে পরিণত করিতে হয়। বস্তুতঃ “সমস্ত বস্ত ষে এক,” এ জ্ঞান কি 
সহুঙ্জে ধারণা করা' যায়? এজন শাস্রকারগণ তাহার উপার নির্দেশ 
করিয়াছেন । দৈতজ্ঞানষ অদ্বৈতজ্ঞানে অনিবার জন্ত সমস্ত পৃথক্‌ পৃথক, 
'জ্ঞানকে পৃথক পৃথক, ভাবে বুঝাইয়া অবশেষে একত্বে নিয়োজিত কারয়াছেন। 
, প্রথমে ষ্ঠ ও র্টা বা জগৎ ও ব্রহ্ম এই দ্বৈতঝাদ স্থাপন করিয়া পরিশেষে 
বলিয়াছেন যে, ব্রদ্ই জগতবপে প্রতীয়নান হইতেছেন আর্থাৎ জগৎ ব্রহ্ধ 
হইতে স্বৃত্তর পদার্থ নহে, জগতের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই । তৎপরে প্রকৃতি 
ও পুরুষ, এই গ্ৈতবাদ স্থাপন করিয়া অবশেষে শিবশক্তির একক্র সম্মিলন 
দেখাইয়া অদ্বৈতবাদ পতিপন্ন করিয়াছেন । পুনরায় জীবাত্মা .ও পরমাত্মা 
বা উপান্ত ও উপামক,. এই দবৈতবাদ স্থাপন করিয়া পশ্চা জীবাত্মা! ও 
_ পরমাত্যার একান্তান দ্বারা অদ্বৈতবাদ সম্পন্ন করিয়াছেন । পরিশেষে সাকার 
ও নিরাকার ভাব অবলম্বনপূর্বাক দ্বৈতবাদ স্থাপনপূর্বক সাকারকে পুনরাস্ব 
নিরাকাঁরে লয় করিয়া অধৈতবাদ দেখাইয়াছেন। ইহা হিন্দুদিগের গভীর 
গবেষণার ফল, আবন্ত স্বীকার করিতে হইবে | 1. 








। হিন্দু সর্ববিধ অধিকারীর জন্ত উপদিষ্ট হওয়ায় এরূপ মত- বিরোধ ৃষ্ট 
হুর়। কেন নাঁ, বাহার যতটুকু জ্ঞান সঞ্চয় হইয়াছে, বিনি যেরূপ অধিকারী 
হইঘাছেন/ তিনি ততটুকু অত্রান্ত মনে কারক আপন মত প্রচারে পয়ামী। 
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শাস্ত্রে সর্ধাবিধ অধিকরীর উপযোগী উপদেশ থাকার তাহার যুক্তি ও প্রমাণের 
অভাব হষ্কুনা। এক্গ্ত বৈতবাদ বা অদৈত-গরভস্থ দৈতবাদ হিনুশন্তরে দুষ্ট 
 হয়। কিন্তু তাহা অদ্বৈতবাদ সংস্থাপনের উপাপ্ত শাত্র। অপাততঃ স্থল 
ৃষ্টিতে অন্থূপ বোধ হয়। গীতার ভগবান্‌ নিম্নীধিকারী ভ্ুনগণের সাধনামূলক 
উপদেশে অর্জুনের সি দ্বৈতবাদ দেখাইয়া আবার ম্পষটাক্ষরে বলিতেছেন /-_- 
অহমাত্বা গুড়াকেশ? সর্ববভূতাশয়স্িতঃ | 
গীতা, ১০২০ 
হে গুডাকেশ! আমি পর্বডূতের অনন্তঃকরণস্থিত আত্মা । তিনি অডিও 
। খলিয়াছেন রণ 21 


সর্বভৃতস্থমাস্থানীং সর্ববভূতানি জ্তনি । 
ঈক্ষতে যৌগযুক্তাত্যা সর্ববত্র সমদর্শনঃ ॥ 
শ্নেগাভাস সারা বাহার চিত সমাহিত এবং যিনি সরবদায় এই রম দর্শন 
করেন, তিনি ত্রঙ্গাদি স্থাবর পথ্যন্ত সর্ধভূতে আপনাকে এবং আপনাতে 
সর্ধভৃত দর্শন করেন। সিদ্ধ রামপ্রগাদ শক্তি উপানক হইগ়াও অদ্বৈতভাব 
অনুভব করিয়াছিলেন, তাই গাহিয়। গিয়াছেন 
«প্রথমে মুল। প্রকৃতি, অহস্কারে লক্ষ কোটি ।” 
* বেদ আরও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন $-_ রি 
সর্ধ্বভূতেষু চাত্মানং সর্ববভূতাঁনি চাত্মনি 
ংপশ্যন্‌ ব্রহ্ম পরমং যাতি নান্তেন হেতুনা ॥. 
শ্রুতি । 


ষে ব্যক্তি সকল ভূতে আক্মুদর্শন করেন এবং আত্মাতে সকল ভূত দর্শন 
করেন, তিনিই পরম ব্রক্ম লাভ করিয়। থাকেন। অন্ত আর. কোন কারণে 








১০৪ জ্ঞানীগুর 








পরম ব্রন্ধ পাওয়া যায় না । অতএব এতাবতা৷ প্রতিপন্ন হইল যে, অট্ছিত- 
- বাদই ছিন্দুশান্ত্রেয় চরম উদ্দেন্ত। তবে বতদিন সে জ্ঞানে পৌঁছান না বায়, 
ততদিন দৈতবাদ বা দৈতা্ৈভ ন্িশ্রিত জ্ঞানে উপাসন। করা কর্তৃবা । এই 
'আগ্বৈতজ্ঞান শাস্ত্র পৃঠে বা তর্ক দ্বারা লাভ করা বায় না. কেবল একমাত্র 
উপারনার পরিপক্কাবস্থায়__নির্বিকল্প-সমাধিষোগে তাহা লাভ হইয়। থানুক। 
অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে, অন্ত কোন প্রকারে জীবাত্মা পরাঘুক্কি- 
লাভ করিতে সক্ষম হয় না। 
বর্তমান কালে, অন্মন্দেশের অনেক কৃতবিষ্ঠ ব্যক্তি তাহাদের নিজ কুত 
০গ্রষ্থে দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈততগর্ভস্থ দ্বৈতবাদ প্রতিপযন করিতে অনেক পরিশ্রম 
করিয়াচছিন॥। এবং তদৃহুকূলে হিন্দুমঁশাস্্র হইতে গুমাণ ও যুক্তি দেখাইয়া 
পাণ্ডিত্যের পরিচয় দ্িয়ষটিন। হৈতবাদ প্রতিপন্ন করিয়া বাহাদুরী দেখাই- 
বার কারণ কি,-বুঝিতে পারা যায় না। তুসি ও আমি যে ভিন্ন, এ জ্ঞান 
স্বভাবজ।. দ্বৈতজ্ঞান বুঝাতে শাস্ত্রকার মুনি-খষিগণ যে কঠোর পবিশ্রম 
রি করিয়া-গিয়াছেন, এ কথা বালকেও বিশ্বাস করিতে পারে না । তন্বজ্ঞান 
কাহাকে বলে 2৮৮ 


অভেদপ্রত্যয়ো যস্ত জীবন্ত পরমাত্বন! ! 
* তত্ববোধঃ স বিজ্ঞেয়ে। বেদভত্্রাদিভিন্মতঃ ॥ 

- স্বতি। 
জীবাত্মাতে পরমাত্মার অতেদ জ্ঞানই তত্বজ্ঞান। বেদ তন্থাদি শাস্ত্রের এই 
মত।),.এখন জিজ্ঞাসা করি, তুমি গৈতযাদ প্রতিপন্ন করিরা ভীবকে কোন্‌ 
জ্ঞানে লইয়া! যাইবে ?--কেহবা পতত্বমপিশ অভাবাক্যটীর, কর্মধারয় সমাসের 
পরিবর্তে ষ়ী, তৎপুরুষ সমাস করিয়া ( তশ্তু+তবম+ অলিলতত্বসলি, সী 
তৎপুরুষ সমালে বিভক্কির_ লোপ হইয়া তগ্ত শব্দ তৎ হইয়াছে ) দ্বৈতবাদ সম- 
খন করেন। একট শব্দকে ব্যাকরণের কল্যাণে নানাবিধ (অর্থে পরিণত করা 


। 
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বাহিতে পারে বটে; কিন্তু তাহ! কি প্রকৃত জ্ঞান? সাধক সাধনানগ বা! 
উপলব্ধি ক্লুরেন, তাহাই সত্য । যাহারা কেবল শাস্ পাঠ করিয়া দ্বৈতবাদ বা। 
অদৈতবাদ প্রতিপন্ন করিতে যান, তাহারা ভ্রান্ত । ' নিজে ভ্রমে পতিত হইয়ী 
নানাবিধ উপায়ে অপরকেও. ভ্রমজালে জড়িত করিয়া থাকেন । বাস্তবিক 
ধাহারা সাধক-_ধাহারা উপাসনাশ্রিত ধন্মু সাধন করিয়া থাকেন, 
নাধকাবস্থায় সাহারা! নিশ্চয়ই দ্বৈতবাদী। দৈতবাদান্থপারে সাধন করিতে 
করিতে যথখন,_- 
৷. আব্রাত্মব্যতিরেকেন দ্বিতীয়ং নে! বিপশ্যাতি। 
দক্ষন্থতি। 
. সাঁধক পরমাত্মা ভিন্ন অন্থ কোন বস্তুকে দেখেন না। এই অবস্থা প্রাপ্তির 
নাম প্রকৃত অদ্বৈত জ্ঞান। এই অবস্তায় সাধক? সর্বদ্র ব্র্গদর্শন করিয়া! 
থাকেন, এবং স্পষ্ট দেখিতে পান যে, ছ্ৈত বন্ত যাহা কিছু সে সমস্ত এক 
্রহ্মশন্তির গ্রতিবিষ্ব মাত্র! বস্তুতঃ সাধকের সে অবস্থা বর্ণনা করা অভীৰ 
স্কিন । এনদ্যতীত যাহারা ( দ্বৈত বা অদ্বৈত ) এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া 
বিরাট তর্কজাল বিস্তার করেন, তাহাদের জ্ঞান মিথা। প্রলাপ মাত্র | 
অদ্বৈতং পরমার্থো হি দ্বৈতং তদ্ডেদ উচ্যতে। 
তেষাযুতয়থ! ছৈত্বং তেনায়ং ন বিরুধ্যতে ॥ ২. 
রি তি" 
নানাবিধ শ্রুতি প্রমাণে জানা যায় যে, অদ্বৈত পরমার্থ এবং দ্বৈত সেট 
আদ্বোতের কার্ধা। যখন সমাধি উপস্থিত হয়.তখন দ্বৈত-বুদ্ধি থাকে না, যাহারা 
দ্ৈতবাদী স্তাহার৷ ভ্রান্ত ; কারণ, ক্রুভিতে উক্তি আছে ধে “একসেবা- 








. দ্বিতীয়ম* সেই প্রমাত্া এক এবং অদ্ধিতীর, সুতরাং অর্টত বৈদিক মত 


মর্বথা অবিরুদ্ধ। 
১4১৯ 


কর্মফল ও জন্মাস্তরবাদ- 





পরমেশ্বর ও পরলোক লইয়াই ধর্ব। জন্মান্তর ও পরলোকে বিশ্বাস না 
থাকিলে মানুষ কিসের জন্ত ধর্থ করিবে । হইহলোকের সঙ্গেই দি মানুষের 
মবাব সম্বন্ধ মুগ্ছি়া বার, মান্তুষের সকল জবাণ! ঘুচিয়! ধায়, তবে যম, নিষ্ম, 
উপানুনাদির আবশ্যক কি? কঠোর সংবম বিধানের প্রয়োজন কি? এতন্দেশ- 
বাদী আবাল-বুধ বনিচ। সকলেই জন্মান্তর ও জন্যান্তরীয় কম্ধুফল স্বীকার করিয়া 
থাকেন ই বিশ্বাসে হৃদয় বাধিয়াই হিন্দু সতীকুল পতিপ্রেম বুকে করিয়া 
পর্লোকে বা পরজন্মে পতির সঙ্গে মিলনের দ্রন্ত জলন্ত চিতায় মৃত পতির সঙ্গে 
পুড়িরা মরিতেন। : এই বিশ্বাসের বলেই ভারতী নরগণ বিপর্লার্ডিহর ১ 
*জডদেহ বলি দিয়া শরপাগত রক্ষণে প্রস্তুত হইতেন। কিন্তু বর্তমানে, এক 
শ্রেণীর শিক্ষিত লোকের নিকট মে সকল কর্বিকল্পন৷ আর কাব্যের অলঙ্কার । 
বর্ধমান শিক্ষা! বিভ্রাটের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরু, শিক্ষিত সমান হইতে যেন এই 
বিশ্বাস কর্পুরের মত উপিয়া যাইতেছে । বদি জন্মান্তর, জন্মান্তরীয় কর্মফল 
ভোগ প্রভৃতি আমাদের হৃদযজে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত জাগরুক থাকিত, যদি 
আমরা অধ্যায্স জীবনের কথা, পরলোকের কথা, কম্মফলজনিত অনৃষ্টের কথা, 
করুম করনে বিস্কৃতির তলে ন! চাপিয়া ফেলিতাম, তৰে কথনই ইহ জীবনের 
পাপের আগুণ জালিয়া, দানবী-দীর্তিপূর্ণ চাহনীতে বাসনার বদাহুতি লইয়! 
দাড়াইতাম না। 


আবার স্রীষ্টিয়ান ও মুগলমানের ধর্ত্বেও জন্মান্তর স্বীকার করেন না,। কিন্তু 
স্বর্মাদি লোকান্তর স্বীকার করিয়া! থাকেন। তাহারা বলেন “মানুষ মৃত্যুর পর 
পাপ বা পুণ্যানুসারে- অনন্ত নরকে বা অনন্ত স্বর্গে গমন করে। . তবে এমন 


ও 
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হইতে পারে যে, পাপ ও পুণের তারতম্য অন্ুপারে, যাহার পরিমাণ অল গ্রে 
সেই লোকে্বাস করিয়া, পশ্চাৎ অনন্ত নরকে বা স্বর্গে যাইবে।” কিন্ত ইহাতে 
ঈশ্বরের প্রতি ঘোরত্তর নিষ্ঠুরতা ও অবিচার আরোপ কর! হয়। কেননা, 
পরিমিত কাল, কোটি কেটি যুগ হইলেও অনন্ত কালের তুলনায় কিছুই নহে । 
যাহাকে “দয়ার সাগর“ বলি, তিনি ষে এই অল্লিকাল পরিমিত মনুষ্য জীবনে 
কত পাপের ভষ্ি অনন্তকাল স্থারী দণ্ডবিধান করিবেন, ইহার অপেক্ষা অবিচার 
ও নিষ্ঠুরতা আর ফি আছে? 


অতএব আবস্থ স্বীকার করেতে হইবে যে,) অনস্তকালের জন্য স্বগ-নন্টক 
ভোগ বিহিত হইতে পারে না। পরব্রন্গে ঃলীন হওয়াও সম্ভবপর নহে, ' 
কেননা, স্বর্গ নরকে জ্ঞান-কন্মাদির সাধন! হর না। তবে আত্মা কোথায় যায় ? 
আবার সংসার পানে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে জগতের কোথাও সমতা নাই । 


, বিবিধ বিষয়- বাদনা বিজড়িত অনন্ত সুখ-ছখ-পূর্ণ সংসারে অসংখ্য লোক- 


মকল ইহলোকে কেহ নানা সখ ভোগ করিতেছে, কেহ ছুঃখ ছুন্দশার কষ্ট 
পাইতেছে। কেন্ছআাজীবন সুখের ক্রোড়ে লালিত পালিত ও পরিবদ্ধিত 
হইয়া আনন্দে উৎসাহে উজ্জীবত হইর! আমোদ সম্তোগ করিতেছে, কেছ 
রোগে শোকে জজ্জরিত হইয়া মনোগুঃখে কালযাপন করিতেছে । কেহ ধনীর 
গৃহে সখের সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়! মহান্থুখে বাল্য-যৌবন অতিক্রম/ করিয়। 
বাদ্ধকোয সংসার-লাগরের উত্তাল-তরলমালার ঘাতপ্রতিঘাতে প্রতি নিয়ত 
বিধবন্ত হইতেছে । কেহ আমরণ পর্যন্ত বৃক্ষতলবাসী হইয়| দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ 
করিরা ভিক্ষার জন্ন ছ্থারা উদর পৃৰ্তি করিতেছে । কাহারও ছুথে চিনি, 
কাহারও শাকানে বালি, এইরূপ বিবিধ অবস্থা-বৈষম্যের কারণ কি? অনন্ত 
করুণানিধান স্তারবান্‌ তগবান্‌ পক্ষপাত পরিশূন্ত। * তিনি ক্ুপ্র, বত, রাজা, 
প্রজা, ধনী, নির্ধন, পর্তিত, মুখ শুখী দুঃখী দকলকেই সমান চক্ষে দেখিয়া 
সমান শ্নেহ বিতরণ করিয়া থাকেন, তাহার নিকট আত্মপর নাই। তাহার 
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সৃষ্টিতে বৈষম্য নাই__পক্ষপাত নাই 1 তবে ষ্টিরাঙ্গো এ বৈষমোর কারণ 
' কি? কারণ,_-অনৃষ্ট । এই অ--দৃষ্টপূর্ণ অনৃষ্ট কি? আর কিছুই নয়, 
সব স্থ পূর্বজন্মাজ্ডিত কর্মফল । মহামতি চাণক্য বলিয়াছেন, 
“কম্মদৌষেণ দরিদ্রেতা 1৮ 


এই কর্ধুক্ষেত্রে মানুষ সম্পূর্ণরূপে কর্খের অধীন। গতজন্কেমান্থয যেমন 
কম্মু করিরাছে, খর্ভূমান জন্মে সেই কশ্ুইি অদুষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া ফল 
প্রদান করিতেছে । শাস্ত্রে কথিত আছে খে, 


, কম্মণা হখমশ্নীতি ছুঙখমন্ীতি কম্মণা । 
 জায়ন্তে চ প্রলীয়ন্তে বর্তত্তে কর্্মণো বশাহ। 


“মানুষেরা কম্ম দ্বারা সখভোগ করে, কর্দের দ্বারাই ছুঃংখ ভোগ করে। 
কম্মবশেই তাহার! জন্মগ্রহণ করে, কর্ম স্বারা শরীর ধারণ করিয়া, থাকে 
* এবং কর্মবশেই মৃত্ামুখে পতিত হয় । দুই বৎসরের, কোন একটি শিশুকে 
বোগ-মন্ণায় বিরুতাঙ্গ দেখিলে উহার কর্মফল ভিন্ন কোন্‌ নির্ধোধ পাব 
বলিব যে, ভগবান্‌ উচ্ভাকে কষ্ট দিতেছেন? এই সমস্ত কারণে আর্ধা- 
জাতির জন্ম-মান্তরবাদে দৃঢ় বিশ্বাস। স্থৃতরাং -এই পূর্বন্মের প্রতি 
প্রগাঢ় বিশ্বাস ঠেতু' কি পরলোক,. কি আস্মা, কি ঈশ্বর-_-হিন্দুর নিকট 
এ'সমন্ত বিষয় স্বতঃদিদ্ধ। হিন্দুধর্মের এ বড় সামান্য গৌরবের 
বিষয় নহে। বৃ 


পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিজগণ স্বীকার করেন যে এ জগতের কোন পদার্থের 

. একেবাঁরে ধ্বংশ নাই হিন্দুধস্টেরও সেই মীমাংসা । যদি স্থল দেহের 

প্রংশ না হ৪, তবে কামনাময় হুম্ম মামলশরীরের ধ্বংশ হইবে কেন? স্থূল 

দেহের পদার্থ দকল মৃহ্ার পর সমজাতীর পদার্থে মিলিত হয় মাত্র। প্রাকৃতিক 

নিরমানুসারে মানুষের মৃত্যু হইলে স্থুলদেহের বিনাশ হইতে থাকে, তখন 
এ 
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হুক্্ীদেহ ও স্থুলদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সমজাতীয় জীবে সমাকষ্ট এবং 
জীবনে সমুদ্ুত হয়। তাই ভগবান্‌ বলিয়াছেন,_ 


বাদাংসি জীর্নানি ষথা বিহ্বায় নবানি গৃহ্মাতি নরোহপরাণি। 
তথা শরীরাণি বিহবায় জীর্ণীন্যন্তানি সংযাঁতি নবানি দেহী ॥ 


ঠা গীতা ২২২ 


যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়! নৃতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ 
,.জীব জলৌকার ( চিনে জোক ) সা উত্তরদেহকে অবলম্বন করিয়া পূর্বের 
' জীর্ণদেহ পরিতাগ করিয়া থাকে । যে, যে জাতীয় পদার্থ সে, সেই স্ত্াতীয় 
_ পদার্থে মিলিত হয়-_এই মাত্র ভগবানের দক্ধর্ষণণ শক্তির নিয়ম । অন্থান্ত 
ধর্মের ন্যায় হিন্দুরন্ম ঈশ্বরকে জীবের পাপ পুণ্য বিচারের জন্ত বিচারাপণে 
স্থাপিত করেন নাই, ইহাও হিন্দুদিগের যথেষ্ট গৌরবের কারণ । 

মানু এই দেহেই নানারূপ দেহাস্তর প্রাপ্ত হইতেছে । তোমার বাল্য- 
কালে যে দেহ থাকে, যৌবনে কি সে দেহের কিছু থাকে ? না-_ যৌবনে এক 
নৃতন দেহের স্থষ্টি হইয়াছে? বাহ্‌ বিজ্ঞান মতে প্রতিক্ষণ দেহাভ্যন্তরে সৃষ্ট 
স্থিতি ও লয় কার্ধ্য চলিতেছে । সেই নিত্য সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্া- 
প্রভাবে গ্রতি দশ বৎসর অন্তর কি মানবের নুন্তন নূতন দেহাত্তর ঘটিতেছে 
না? বদি ঘটিয়া থাকে, তবে কৌমার পরে যৌবন আপিলে মানুষের যে 
দেহাস্তর, যৌবনের পর প্রৌঢেও সেই দেহান্তর এবং ৫ প্রীঢ়ের পর জরারও 
তুদরর দেহান্তর $ সুতরাং এই কৌমার, যৌবন ও জরায় মানুষের কৌমার 
মৃত্যু, যৌবন মৃত্যু, এবং প্রো মৃত্যু ঘটিতেছে। কারণ, সেই মেই কালে 
তাহার পূর্ব শরীরের সম্পূর্ণ ধ্বংশ সাধন হইয়াছে। "জীব যদি এতবার মৃত্যুর 
পর জীবিত থাকে, তবে জরা মৃত্ুন্তর পর, যে জরায় শরীরের ধ্বংশ সাধন হয়, 
সেই শরীর ধ্বংশের পর সেই ভীব জীবিত থাকিবে ন| কেন? অতএব মৃত্যুর 
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পর জীবাস্মা বিষ্যমান থাকিয়া ঘে নূতন শরীর ধারণ করে ইহা যুক্রিসিদ্ধ ! 
সুতরাং এই যুক্তিতে জীব বাচিয়ী থাকে বলিয়া বৃদ্ছিবুক্ত জ্ঞানী, জীবের 
মৃত্যু দেখিয়া মূহমান হয়েন না। মৃত্যুর পর জীবের যে দেহাস্তর প্রাপ্তি 
হয়, সেই দেহের কৌমার, যৌবন, জরা এবং মৃতু আছে। আবার 
তৎপর দেহের তদ্রুপ উৎপত্তি ও লয় ক্রমে স্রীবের জন্ম-জল্মান্তর অনা্দি কাল 
ধরিয়া চলিয়৷ আসিতেছে । তাই ভগবান্‌, অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন ১ 
দেহিনোইম্মিন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা । 


« তথা দেহান্তরপ্রাপ্ডিরধীবন্তত্র ন মুহাতি | 





ৎ . গীতা, ২1১৩ 

অতএব হিনদুধর্্মতে, জীবাত্মার মৃক্কি না হওয়া পরান পৃথিবীতে 
আসা যাওয়ার শেষ হয় না। জীবাতু স্থল দেহ পবিত্যাগ করিবার পুরে 
লিঙ্গ দেহে অস্থিত ছন। লিদেহ আশ্রয় করিয়া, শুলদেত পরিত্যাগ করেন, 
এবং প্র লিঙ্গ দেহ ভূঃ লোৌক অর্থাৎ আমাদের এই পৃণিবী লো হতে 
অস্তরীক্ষ লৌকে গমন করেন | এই স্থানকে প্রেতলোক কহে) প্রেত 
,লোক গিয়। পাপের ফল ভোগ করিতে হয়। তৎপরে পুণা কর্মের ফল 

ভোগ করিবার জন্য বর্গলোকে গমন করেন, সেখানে পুণা বন্দরের ফল তো! 
সমাপ্ত হইলে, তখন ক্ষ ক্ষয় ইয়া তাহার যে সংস্কার থাকে, সেই সংস্কারক 
অনৃষ্ট বলে। সেই হনৃষ্ট লই! জীব আবার প্র পথে জগতে আসিয়া গর্ভ- 

 কটাছে প্রবিষ্ট হই, স্থলদেহ ধারণ করে। সে বিচি লীলা,_ন্তুত 
কাণ্ড। গং্থার সথত্রে গ্রথিত হইথা সেট সকল বাঁসনা-বিদগ্ধ জীবাত্মা বে্ধপ 
মারগর্ভে প্রবেশ করে এবং যেরূপে দেহত্যাগ জরে, তাঁহা ধোগীর লিনা 
প্র্াক্ষ ঘটন।। সাধন বাতীত সামান্ত জড়চক্ষে তাহা দর্শন বাঁ ব্যবহারিক 
জ্ঞানে অনুভব করা বায় না। ও 


শ্াশীশী 


নানাব্মাও ১১১ 


পিস বসার 


ঈপ্বর দয়াময়, তবে পাপ প্রাণোদক কে ?. 


-োশাশিিসিস্পিশাশীঁিটোাি 


ংসারের জ্ঞানী অঙ্ঞানী,সুথী ছুঃখী,হিন্দু মুসলগান, রাজ। প্রজা, সকলেই 
পরমেশ্বরকে প্দয়ার সাগর+' প্রভৃতি বিশেষণে আপ্যাফিত করিয়া থাকেন। 
কিন্তু বাস্তবিক তিনি “দয়ামস়ঃ, কিনা তাহা একবার ভাবিয়া! দেখিয়াছ কিঃ 
যাহারা দুঃখী, দিবা রাত্রি রোগ, শোক ও দারিদ্র পীড়নে মুহমান, তাঙ্কারা'ও 
সকাতরে ভগবান্কে “দয়াময়” বলিয়া ডাকিতেছে। “বালক ঘেসন জাত! 
কর্তৃক প্রন্থত হইয়াও “মা”“ম1” বলিয্া। কীদে,তজ্প ছংখীদিগের কি এয়ামর় 
লন্বৌধন? আর নিরোগ বলশালী ব্যক্তিগণ সুখৈশ্বর্ধোর খাতিরে ঈশ্বরকে" 
. দদয়ীময়” বলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে ? এরূপ ব্দসামর” শবা তোষাদদের 
নামান্তর মাত্র । থে যেরূপ খাটিয়াছে, প্রভু তাহাকে সেইরূপ পারিরঁমিক 
দিয়াছেন, এরূপ অবস্থার সেই প্রভুকে "দর়্াম॥”” বলিলে অধ! তোষামদই" 
প্রকাশ পাঞ্ক। সংসারের সুখ ছংখ জীবের স্বোপাজ্জিতঃ কেন না, থে 
যেমন কর্ম করিয়াছে সে তদনুরূপ ফলভোগু করিতেছে । ইহাতে হগবানের 
দয়া বা নিষ্ঠুরতার পরিচয় কোথার 2 বিশেষতঃ সংসারের সুখ দুঃখ, ক্ষণস্থায়ী, | 
মুহূর্তে ভাদির্মা বায়'। তাহার জন্ত জ্ঞানী কখন ঈশ্বরের তোষামোদ করেন 
না। আমি জানি, ধাহার বিষয় স্থথে ভগবানকে বিশ্বৃত হইয়াছেন, তাহাদের 
তুলা দুঃখী, হতভাগ্য জীব আর নাই। বরং চুঃখী দরিদ্ররাই ভগবানের 
নিকটে অবস্থান করেন ! 'ভগবান্‌ সর্বভূতে সমান দক্ব1 করেন এবং দদৃহিতে 
সকলকে দেখিতে থাকেন । সুতরা মকলেই পুর্বন্মের কর্ম ভোগ 
করিতেছে । তবে তিনি দয়ামম কেন ? 
মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নভিই প্রকৃত উন্নতি। প্রত্যেক মানুষের আদা 
* ত্মিক অবস্থাতে একটুকু বিশেবস্ব আছে ১ সেই রিংশেষ অবস্থার উপয়োগট 


১১২ জ্ঞানীগুরু 


উপায় মকল অবলগ্বন করিলে তবে না উহার উন্নতি হইবে? এখন পরেই 
লকল উপায় অবলম্বন করিবার এবং তদগুসারে কার্ধ্য করিবার বৃদ্ধি তাঁ পাইয়া 

" কিরূপেইবা বা তাহা অবলঘ্বন করিতে শিখিব এবং কিরূপেই বা আমাদের 
আধ্যাত্মিক উন্নৃতির সম্ভাবনা হইতে পাবে ? আর সেই বুদ্ধি এক অস্তধামী 
ভগবান্ ব্যতীত আর কে দিবেন ? অত এব ঈশ্বরই আমাদের শুভ বুন্ধি সকল 
প্রেরণ করিতেছেন। ভারতের গৃহে গৃহে বিশ্বামিত্র খষি প্রণীত “গারভ্রী 
্” এই কথা বিঘোধিত করিতেছে । যথা £-- 


ও ভূর্ভূবঃ স্বঃ ও তৎ সবিতোর্ধ্ববেণ্যং তগো দেবস্ত 
বীম্ি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওম্‌। 


ওষ্কারকে প্রণব বা নাদ্‌ কহে ।* ও শর্কে্ধ অর্থ সথষ্টিস্থিতি-সংহারাত্মক 
কমা, বিষ, রুদ্রবূপ তিগুণাত্মক পরব্রহ্ধ। যিনি দিবাকর মওলাত্যন্তরে 
তৎপ্রকাশক আদিত্য দেব স্বরূপ ( হবদয়াকাশে গ্রোতমান বলিয়া তাহাকে 
দেবতা বলে ) পরমপুরুধ রূপে বিরান্জিত আছেন, তিনিই জীবের হৃদয় কমলে 
জীবাত্মাকারে প্রকাশমান হইতেছেন, এই অভেদজ্ঞান দ্বার! ( দেবুন্ত ) দীপ্তি 
$ ক্রিয়া বিশিষ্ট, (সবিতুঃ ) সর্বতূত গ্রসবকারী হুধ্যের (ভূভুবিঃ শ্বঃ ) 
পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ ; এই ত্রিছুষন স্বরূপ ( বরেণ্যং) জনন-মরণ-ভীতি 
বিদুরণার্থে উপান্ত (তত্ভর্গঃ) সেই ভর্গ নামক বরহস্বরূপ যে জেযোতিঃ, তাহাই 
আমি (ধীমহি) চিন্তা করি। (যো) যে ভর্গ সর্বান্তধ্যামী জ্যোতিরূপী 
পরমেশ্বর (নঃ ) সংসারী আমাদিগের ( ধিয়ঃ) বুদ্ধিবৃন্তিফে ( প্রগেদয়াৎ ) 
ধন্ধার্কামমোক্ষ রূপ চতুর্বর্গে নিরন্তর প্রেরণ করিতেছেন! তগবান্‌ 
অজ্জুনের নিকট হইাই বলিয়াছিলেন £_ 








4 ১৬ বি ৯: 


*. প্রথবের সবিশেষ ভব মতপ্রণীত “ঘোগীগুরু” গ্রন্থের যোগকলের 
গ্রণ্বতত্ব শীর্ষক প্রবন্ধ দেখ । ত 





নানাকাগড ১১৩ 





তাং সততযুক্তানাং তজতাং প্রীতিপূর্বকং । 
দধ[ুমি বুদ্ধিষোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ 
গীতা, ১০1১০ 
ধাহার! আমাকে শ্রদ্ধার সহিত ভজনা করেন, তাহাদিগকে একপ বুদ্ধি 

গ্রীদান করি, যাহাতে তাহারা আমাকে (ঈশ্বরকে ) প্রাপ্ত হর়েন। অতএব 
ঈশ্বর সুখ-ছুঃখ-দণড প্রদাতা বলিরা “দরাময়” নহেন, তিনি প্রতিনিরত 
আমাদিগকে ধন্মার্থ-কাম-মোক্ষ-প্রয়োজক বুদ্ধিবুত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন ॥ 
তাই, সব্যাসী, সংসারী, সখী, ছুঃখী সকলেই সমশ্থরে তাহাকে দয়াময়” 
টু. বলিয়া ডাকিতেছেন $ ইহাই তাহার দরাময় নামের পরিচয়। হু 


ভগবান্‌ প্রতিনিববতই শুভবুদ্ধি আমাদিগকে প্রদান করিতেছেন বর্টে কিন্ত ' 


অসুভবুদ্ধি তিনি কদাপি প্রেরণ করেন না । কিন্ত ধন্ম-শান্ত্ের স্থানে স্থানে 
শ্মন কথা আছে, যাহা প্রথম . দেখিলেই মনে হয় যে, ঈশ্বরই পাপ করাই- 


তেছেন। কিন্তু একটু আলোচনা করিলেই দেখিব যে, তাহা প্রকৃত ভাব , 


নহে। এরূপ বিরোধাভাদ-স্থলে পূর্বাপর দেখিয়া! সামপ্রস্ত করিয়া লইতে 


তর। যদি ঈশ্বর পাপ করাইতেছেন এইরূপ হইত, তাহা! হইলে শাস্ত্রক্ণার- 


গণ পাপকারীদিগের প্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। ভগবান্‌ নিজ মুখে 


ৰলিরাছেন ৫ 
ন মাং ছুক্কতিনো মু়ীহ শরপদ্যন্তে নরাঁধমাঃ। 
ু গীতা, ৭1১৫ 
তবে পাপে নিযুক্ত করে কে? ঠিক এই কথা অঙ্জুন ভগবান্কে জিজ্ঞাল 
করিয়াছিলেন । যথা £-- 
., অথ কেন পররুক্ো ইয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ | 
অনিচ্ছন্নপি বার্ড বলাদিব নিয়োজিত ॥ 
গীতা, ৩1০৩: 


১১৪ জ্ঞানীগুরু 


সশশউিপসসপিপিটিপশিপীশিপীক্িশিশোিিউিতিশিিতিতিপিপপপতপপটাশাপসপসাপিশ 


হে বাঞ্চের! লোকে পাপকর্দম করিতে অনক্ছুক হইলেও কে তাহাকে 
পাপকম্মে নিয়োজিত করে? তাহাতে ভগবান্‌ বলেন / 
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্তবঃ | 
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধোনমিহ বৈরিণম্‌ ॥ 
আরুতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো। নিত্যবৈরিণ!। 
কামরূপেণ কৌন্তেয় ছুপ্প,রেপানলেন চ॥| 


গীতা, ৩৩৭৩৯ 


$ 


ং ইহার ভাবার্থ এই থে, মনুষ্য কাম কোণের বশীভূত হঈস্বাই এইরূপ পাপা- 


: চরণ বূরে। কাম দ্বারা জ্ঞান আচ্ছাদিত হইলে মনুষ্য প্রকৃত পথ দেখিতে 


পায় না। এই কারণে ইন্দ্রিয় বংষম অভ্যাস করি! কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপু 
সকলকে বিনাশ করিতে হইবে | অতএব দেখা যাইতেছে বে, মনুষ্য আপনার 


দোষেই পাপ আচরণ করে। পাপ কন্ম ঘ্দ আমরা তাহার দ্বারা চালিত 
হৃই়াই করি, তবে তাহার জন্ত আবার আমাদিগকের শান্তি ভোগ করিতে ভয় 


কেন? ঈশ্বর এষন নিষ্ঠুর রাজা নহেন যে, তিনি আনাধিগের দ্বারা তাতার 
মনোমত একটা কাধ্য করাইয়া লইয়া পুনরায় তাহারই জন্ত আমাদিকে দণ্ড 
দিবেন। তবে কোন্‌ কল্প ঈশ্বরের অন্ুমোদিত,আহ কোন, কম অননুমোদিত, 
তাহ! বুবিতে গেলে আমাদিগের চিত্তশুদ্ধি আবশ্তুক-__ধর্মপথে থাক1 আবশ্যক, 
তাহা হইলেই অনারাসে বুঝিতে পারিব। 





আনার ও ১১৫ 


রর উপাসনার প্রয়োজন 


পিপি 


জীবের ঈশ্বর উপাসনা করিবার আবপ্তকতা৷ কি ? অনেকে মনে করেন, 
ঈশ্বর মারামুক্ত পুরুষ, মায়ামুক্ত জীবের হিতার্থে ধাহা করিতেছেন,_তাহা' 
করিবেনই,-তিনি সুখ, দুঃখ, স্তব, নিন্দা 'ও পুজা প্রভৃতির অতীত । বাসা 
ত্রীহার করিবার, তিনি তাহা! করিতেছেন ; তখন ঈশ্বর উপাসনার প্রশ্নোজন 
"কি? আয্মরা মানাধুক্ত জীব, বিবেক-বুদ্ধির বলে নীতিপথ অবলম্বন করিয়া 
চলিয়া যাই_-ঈশ্বরের কাজ তিনি করিতে থাকুন, আমাদের কাজ আঁদরা 
করিতে থাকি । তোষাযোদে তাহাকে প্রলুব্ধ করিবার প্রয়োজন কি? কিন্ত 


উপাসনার উদ্দেশ্ত তাহা নথে। উপাসনা অর্থে ঈশ্বর চিন্তন । ঈশ্বরচিন্তা 
কাহাকে বলে? কেবল চক্ষু মুদিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিতে গেলে, অন্ধকার ব্যতীত 


অগ্ত কিছুই দেখা যায় না। অধিকন্ত বিষয় চিন্তা, শাত বাহু স্থজন করিয়া 
মমস্ত হৃদয়খানা জ্ড়াইয়! ধরে। 


স্তুতিম্মরণপুজাভি বাঁ্নঃকায়কন্মাভি। 
স্থনিশ্চল! হরে্ডক্িবেদীশ্বরচিন্তনম২1| 
"গুরু পুরাণ । 
অব, স্মরণ পুজ্জাদ্দি এবং কায়মনোবাকো কর্ম করিতে বে অচল! 
ভক্তি, তাঁহাকে ঈশ্বর চিন্তন বলে। ঈশ্বরের তুষ্টার্থে তাহাহার স্তব করি 
না-পুজা করি না। তীহাকে চিন্তা করিয়া তৎসারপয লাভ করিবার 
জন্ত তাহার পৃজা-অর্চনা ও স্তবাদিরূপ উপাপনা করিয়া থাকি। ভ্রান্ত 
জীবের ভ্রম নাশ করিবার জন্য ঈশ্বরন্লিরত হওয়া আবশ্যক । চিত্তবৃত্তি নিরোধ 
করিয়া প্রকৃত ভগবৎ-চিত্তাপরায়ণ হইতে না৷ পারিলেও স্তব, পুজানি দ্বারা : 


১৬ শা 
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তন্বজ্ঞানের উদর হয়) তত্বজ্ঞানের উদর হইলে, উৎকৃষ্ট গুণের উদয় হইয়া 
ক্রমে আত্ম প্রসাদ ও জন্মান্তরের উন্নতি হয় । কিন্তু চিত্ববৃত্বি নিতরাধ করিরা 
নিরন্তর চিন্তা দ্বারা তৎসারূপ্য লাভ হয়। আর ঈশ্বরচিন্তা লাভ হইলে,__ 
সর্বাদা বিষয় ঝ.পদার্থদির চিন্তায় কালাতিপাত করিলে, অবান্তর বিষয়চিন্তা 
বাস্তৰৎ প্রতীয়মান হক্স । তগন্‌ জীব বিষয়চিন্তাতেই নিরন্তর মগ্ন থাকে, 
এবং সংশার চিন্তা! করিতে করিতে সংসারত্বপ্রাপ্তিই ঘটে । তাই ভগবান্‌ 
নিজ মুখে বলিয়াছেন £-- 


বিষয়ান্‌ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসর্জজতে |. 
মামনুল্মরতশ্চিভং ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥ 
তন্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনৌরথম্‌ । 
হিত্বা ময়ি সমাধত্স্ব মনো মন্ডাবভাবিতম, ॥ 
ও শ্রীনন্তাগবত 
যে বান্তি বিষন্ন চিন্ত। করে, তাহীর মন বিষয়েতেই সমাসক্ত হয়; আর ৮ 
|যে ব্যক্তি আমাকে ( ঈশ্বরকে ) চিন্তা করে, তাহার মন আমাতেই তম প্রাপ্ত 
হঞ়্; অভএব স্বপ্ন-মনোরথের স্যার অসৎ চিন্ত! পরিত্যাগ করিয়া আমার 
ভজন! দ্বারা শোভিত অন্তঃকরণকে আমাতেই সমাহত কর। আবার 
অজ্জুনকে বলিয়াছেন £-- 
 অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং ম্মরতি নিত্যশঃ | 
তশ্তাহং স্থলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ 
গীতা ৮১৪ 
বিনি অনন্থচিত্তে সতত আমাকে শরণ করেন, হে পার্থ! সেই নিত্যযুক্ত 
ধোরীর পক্ষে আমি সুনিভ। বুদ্ধদেব ঈশ্বরচিস্তা বাদ দিয়া, অনাদক্ক ও 
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রি 
কণ্কল শু হইয়া বিবেকের বনীভূত হইরা কম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন । 
তাই কালে “বৌদ্ধধর্ম নাস্তিকতায় ও জড়তে পরিণত হইয়াছিল । ঈশ্বরের 
সকল_-ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্ত আমার সকল, এপ্রকার চিন্তা, না৷ করিলে, 
আনিত্ব যাইবে কেন? শিশু সন্তানের পক্ষে তাহার মাতৃত্তন্য যেরূপ, উপাসন! 
দ্বারা ঘষে অমুত পান করা যায়, আত্মার পক্ষে তাহাও ঠিক সেই প্রকার। 
উপসনা দ্বারা আমাদিগের আম্মা ক্রমশঃ অধিকতর দ্রডিষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়! 
উঠে, এবং অসংখ্য প্রকার বাধা বিগ্ন-অতিক্রম করিয়াও উন্নতির পথে যাইতে 
সমর্থ হন। উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে আত্মার যাহা কিছু প্রয়োছুন 
“হয়, উপাপন! দ্বারা অতি সহজে সেই দমস্তই লাভ. করা যায়। অধিক কি 
উপাদনাই আম্মার সর্কস্ব। থাহাতে আমরা সর্বদা উপালনা করিবার অধি- 
কার পাই, তক্জন্ক পরমেশ্বরের নিকট সর্ববদ1 আমাদের প্রার্থনা করা আবশ্যক | 
শানে উক্ত আছে £- ূ 


উপাসনস্য সামর্থ্যাৎ বিগ্তোঁৎুপত্তির্ভবেস্ততঃ |" 
নান্তঃ পন্থা ইতি হ্েতচ্ছান্্রং নৈব বিরুধ্যতে ॥ 

পঞ্চদশী | + 

উপাসনার সামধ্য বশতঃ মুক্তির কারণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, উপাদনা! ব্যতিরেকে 

প্রকৃত তত্বজ্জান উৎপত্তির অন্ত পথ নাই । 
এবমাজবরণে ধ্যানমথনে সততং কৃতে। 
উদ্দিতাবগতিভ্বাীল! সর্ববীজ্ঞানেন্ধনং দহেও ॥ 
আত্মবোধ । 


আত্মরূপ অরণিকাষ্ঠে সর্বদাণ্ধ্যানরূণ মথন ক্রিয়া করিলে জ্ঞানরূপ অগ্নি 
.উদিজ হইয়া দমন্ত অঙ্জানবূপ কাষ্ঠকে দগ্ধ করে । এতদ্যাতীত ঈশ্বরের উপাধন! 
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বারা আমাদিগের চে যে প্রকার নির্মলভাব ধারণ করে পেরূপ আর র বিছুতেই 
হুয়না। যথা £-- 


বথা হেন্সি স্থিতো বনি টি হস্তি ধাতুজমৃ। 
তথৈবাত্মগতো! বিষুর্যোগিনামশুভাশয়ম্‌ ॥॥ 
শ্ীমন্কাগবত। 
অগ্নিযে প্রকার স্থবর্ণের প্রবিষ্ট হইলে স্থবর্ণকে বিশুদ্ধ করে, ( অর্থাৎ 
খাদ মিশ্রনজনিত স্থুবর্ণের যে মলিনতা৷ তাহাকে বিনাশ করে ) পরমেশ্বরও 
 দেরূপ যোগিদিগের হৃদয়ে আবিস্ৃতি হইলে তাহা দিগের, হৃদয়ের সমস্ত 
মলিনতা (অশ্ডভ বাসনাদি ) বিদুরিত করেন । কোন কোন দুর্ববলাধিকারী 
€ অথচ.নিরাকার পরবহ্ধ উপাপক ) ব্ক্তির মুখে, “বাহার রূপ নাই) আকার 
নাই, তাহার কি ধ্যান করিব” এইরূপ উক্তি শুনিতে পাওয়। যায়। ্াহা- 
দিগের প্রতি বক্তব্য এই যে, পিতামহ ব্রহ্গ! এইরূপে পরবন্ধেয় স্তব 


করিয়াছিলেন। যথ| 2 
) 


স্থিতং সর্বত্র ন্লিগুমাত্মরূপং পরাৎপরম। 
নিরীহমবিতর্কঞ্চ তেজোরূপৎ নমাম্যহম্‌ ॥ 
৯ ্রঙ্গবৈবর্ত পুরাণ । 
যিনি আত্মন্ধপে অলিগ্তভাবে সর্বত্র বিগ্তমান আছেন, ষাহার তুলা বঙ্গ 
আর ফোথাও কিছু নাই, সেই নিরীহ, তর্কের অতীত, তেজোরূপে বিগ্তমান 
পুরুষকে ন্মস্কার করি । আবার পরব্রন্ধের জ্ঞান ও শক্তির ধ্যান করা যাইতে 
পারে। বথা ১ - 
.. এতৎ সবিতুবরেণ্যং ভর্গোমদেবস্য ধীমহি। 
গায়ত্রী ॥ 


নানাকাণ্ড ১৯৯ 





আত ও জগ পরসবিভা পরম দেবতার" উতষ্ট জ্ঞান ও শক্তির চিন্তা করি। 
নামান্ত উপ্পাদন! করিলে মুক্তি হয় না, যেহেতু সেই উপাসনা হইতে সুক্তির 
কারণ তবজ্ঞান লাভ হয় না । যেমন মৃদু আঘাতে মর্ুভেদ হয় না বলির! 
মৃতু হয় না, কিন্ত দু আঘাত হইতে মর্মরতেদ হইয়া মৃত্যু হয়, সেইরূপ ছৃড় 
উপাসন। হইতে জ্ঞান জন্মিয়া মুক্তি হয়।* সমস্ত দিবদ অন্মনঙ্ক থাকিয়া 
কেবল মাত্র একবার কি দুইবার মালা ঝোলা লইয়া বসিলে ততন্দারা যুক্তি হওরা 
অসন্তব। পুনঃ পুনঃ উপাসনা কর! চাই এবং সমস্ত উপাসনার ভাবে মগ্্ 
২খ্রাকী আবশ্যক | : একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ গাহিয়াছেন 3 5 
উঠিতে ৰদিতে খাইতে শুইতে উপাসনা-করা চাই*॥ 

ভোজন আমার আহুতি প্রদান, 

শয়ন আমার সাঙ্গ প্রণাম, 

ভ্রমণ আমার প্রদক্ষিণ তার, 

প্রতি কথা মোর মন্ত্র। 

প্রতি অঙ্গভঙ্গী মুদ্রী বিরচন, 

যে ভাবেই বসি সেই ত আসন, 

। যে চিন্তাই করি, ভীরই ধ্যান ধরি ; 
এ জীবন তীর যন্ত্র॥ 


ভোজনে, ভ্রমণে, শয্পনে, উপবেশনে-_অষ্ট প্রহর উপাসনায় ন! থাকিলে 
লিদ্ধির উপায় নাই। এইরূপ উপাসনায় জীবাত্মার মহত্তম কার্য পরমাম্মার 
» সামান্ত।দপ্যুপলবেসৃত্যুবরচ্ছি লোপাপতিঃ । 
বেদান্ত সুত্র ৩। গরু ৫২ 
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মহিত সম্মিলিত হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সন্মিলনের নাম যঘোগ। 
যোগ সাধনের তিনটা প্রধান উপায়--কম্ম, জ্বীন ও ভক্তি । 


কর্মযোগ। 


০৬০ 
১৯০ 
রি 


যাহা করা যায়, তাহাই কর্। (কু+মন্)কার দ্বারা, মন ছ্বারা ও 

বাক্য বারা যাহা করা যায়, তাহাই কন্ম। 
তপন স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ | 
| পাতঞ্জল দর্শন, ২১ 

তপস্তা, অধ্যাত্ম শান্ত্াদিপাঠ, ঈশ্বর প্রণিধান অর্থাৎ ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস 
বা সমুদয় কর্মের ফল ঈশ্বরে সমর্পণ, উহ্াকেই' ক্রিয়াফোগ বলে। বন্ধ 
পরিত্যাগ সহজ নহে । কাধ ভ্বাবা কন্ম পরিষ্যাগ করিলেও মনের কম্ম- 
নিবৃদ্ধি যথার্থ জ্ঞান লীত না হইলে হয় লা । বন্ধ হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, কপ 
বন্ধনের কারণ তাহা স্বীকার কর্দি। কিন্তু কম্ম পরিত্যাগ করিব বলিলেই 
বন্ধ ত্যাগ করা যায় না। আমরা কমু পরিত্যাগ করিলেও কম্মম আমাদের 
পরিত্যাগ করিতে চাহে না । 


ন হি কম্চিৎ ক্ষণষপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ। 
কার্ধ্যতে হাবশঃ বর্শ্ট সর্ববঃ*প্রকৃতিজৈগু“ণৈঃ ॥ 


শীতা, ৩৫ 


নানাকাণ্ড 5২১ 





কেছু কখনও কর্ধত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্র অবস্থান করিতে মমর্থ হয় না, 
কেহ ইচ্ট। না করিলেও প্রাকৃতিক গুণ সমুদয়ই তাহাকে কর্মে প্রবন্তিত করে! 
অতএব গুণ যতক্ষণ আছে, আমাদের কর্মুও ততক্ষণু আছে,_গুণ না গেলে 
কর্ম বাইবে কেন? স্ৃতরাং কশ্ম করিয়া গুণের ক্ষয় করিতে হইবে, তাহা 
হইলে ক্রমশঃ জ্ঞান প্রকাশ পাইবে । কিন্তু কর্ম করিতে,হইলেই আবার 
কম্মফল সঞ্চয় হইবে,--সেই ফলে আবার গুণ হইবে, গুণ হইলেই আবার 
কম করিতে হইবে । এই গুণ কন লইয়াই মানুষের জন্ম গন্মান্তরের ঘোর! 
ফেরা । অতএব কন্ধন না করিলে যখন উপায় নাই_-তখন কন্ম ক্পসিতে 
হষ্টবে, কিন্তু গেই কন্ধ সম্পূর্ণ আসক্তি শূন্ঠ হইয়া করিবে। সমবৃকম্মফল 
ঈশ্বরে সমর্পন করিয়া অনাসন্ক চিত্ত হইয়া! কন্মু করাকেই বন্পযোগ বলে! 
ভগবান্‌ বলিয়া ছন £-_ 


যোগন্থঃ কুরু কম্্মাশি সঙ্গং ত্যক্তণ ধনপ্ীয় 
সিদ্ধযপিদ্ধোঃ সমো ভূত্ব সমত্বং যোগ উচ্যতে | 


গীতা, ২৪৮ 


হে ধনপ্রয়! আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া 1পাদ্ধও অসিদ্ধিতে সমচিন্ত 
হুইগন যুক্ত ভাবে কন্মানুষ্ঠান কর । 


তন্মাদসক্তঃ সততং কার্্যং কর্ম সমীচর । 
অসক্ভো হ্যাচরণ কন্ম পরমাপৌতি পুরুষ ॥ 
কন্মণৈব হি সংসিদ্ধিমীস্থিতা জনকাঁদয়ঃ । 
লোৌকসংগ্রহমেক্াপি সংপশ্যন্‌ কর্তমর্হসি ॥ 


গীতা, ১৯২ 


হি জ্ঞানীগুরু 


পুরুষ, আসক্তি শু হইয়া ক্ানু্ঠান করিলে মোক্ষ লাভ করেন ; 
অতএব তুমি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্মানুষ্ঠান কর। জনক প্রভৃতি 
মহথাম্্াগণ কর্ম দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন) লোক সকলের স্বধন্ধ 
্রবন্নের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কণ্মু করা উচিত। 


কন্মণ্যেবাধিকারত্তে মা মলেষু কদাচন। 
মা কম্মফলহেতুভূর্মী তে সঙ্গোহস্তৃকশ্মণি ॥ 
প্র গীতা, ২1৪৭ 
কম্ করিবারই অধিকার তোমার আছে, কর্নফলে নাই। এই নিষ্কাম 
কর্মও ভগবদ্তক্তি ধর্জিত হৃলে শোভা! পার-্রা। তওুলাকাজ্ষী হইয়া তুষে 
আঘাত করা যেমন নিক্ষল, ভগবন্ুক্ি শূন্ হইয়। কন্মের জন্ক প্রয়ান পাওয়া 
তদ্রপ বিফল ।” তাই শ্রীরুঞ্ণ বলিয়াছেন ;-_ 
বজ্ঞর্থাৎ কর্মণোহন্থাত্র লোকোহয়ং কম্মবন্ধনঃ | 
তদর্থং কন্্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ 
গীতা ৩।৯ 
ভগবদারাধনার্থ করব বাবতীত অন্ত কন্ম করিলে, লৌক কর্্ববদ্ধ হয় ; অত- 
এব হে কৌন্তেয! ভগবানের প্রীতাথে নিষ্কাম হইরা কম্ম অনুষ্ঠান কর। 
যত করোধি যদশ্নাসি বজ্ছুহোষি দদাসি যহু। 
যু তপস্তি কৌন্তের তৎ্কুরুত্ব মদর্পণং ॥ 
গীতা, ৯২৭ 
অর্থাৎ ভুমি থাহা কিছু করিবে, তাহ ঈশ্বরে অর্পণ কর । এইরূপে 
কম্মবোগ অভ্যাস করিয়া কর্মনন্ধন. অর্থাৎ ফলকামনাবিশিষ্ট কর্মলমূহের 


্ 


নাঁনাকাণ্ড ১২৩ 


সুদৃঢ় পুশ হইতে মুক্ত হইয়া যোগ সাধনের পথে অগ্রসর হইবে। কিন্তু 
পাঠকগর্গ | দেখিবেন, 

অনাশ্রিতঃ কম্ধরফলং কার্ধ্যং কর্ম করোতি যঃ। 

গীতা, ৬1১ 

“কাধা কর্ম”-_কর্তব্য কঙ্দব অর্থাৎ যে কর্পাগুলি না করিলে প্রতাবায় 
আছে, এইরূপ কম করিতে শান্ত্রকারগণ উপদেশ দিতেছেন। যেন স্মরণ 
থাকে, ফলাফলের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া! মন্দব্খ্ু করিলে তাহা এই 
কন্দযোগ বলিয়া পরিগণিত হইবে না ।* 

কাজ অনেক হউক, কিন্তু মন ভগবানে অর্পণ করা থাকুকু* এইরূণে 
ইন্দ্রিয়গণকে সংঘমের দ্বারা বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ্ষ হইতে স্ববশে আনাই 
কম্মযোগ এবং সেই সকলের একমাত্র ইশুরোদেস্ হওয়া কর্তবা | হিন্দুধশ্মের 
কর্মকাণ্ডে এই শিক্ষাই হইয়া থাকে, কশ্মবষোগে সিদ্ধলাভ করিলে জ্ঞানের 
উদয় হয়। 





* নিষ্াম কমু সাধনার মোটামুটী উপদেশ মতপ্রনীত “যোগী গুরু” এর্থে 
সাধনকল্পের উপদেশ শীর্ষক প্রবন্ধে দেখ । 


১২৪ ___ জানীগুরু 


জ্ঞানঘোগ 





জ্ঞানযোগের সর্ব গ্রথম সোপান আত্মজ্ঞান। বিনি কর্মমযোগানুষ্ঠানে 
চিন্তশুদ্ধি লাভ করিয়া নির্পচিত্ত, শম-দমাদি চতুর্বিধ সাধনসন্পন্ন এতাদৃশ 
সর্ব সদ্‌ গুণসম্পন্ন বাক্কি জ্ঞানযোগের অধিকারী । 

একত্বং বুদ্ধি যনসোরিক্তিয়াণাঞ্চ সর্ববশঃ | 

« -আত্মনো ব্যাপিনস্তাত জ্ঞানমেতদনুতৃমম্‌ ॥ 
৮.) মহাভারত, মোক্ষধম্্র। 

বিশদ বীন অন, রি বিষয় ও ইন্জরিয়গণকে সমস্ত বাহ্‌ বিষয় হইতে নিবৃত্ত 
করিয়া অন্তত ীনূ করতঃ সর্বব্যাপী পরমাস্মাতে সংযোজনা করার নাম জ্ঞান । 
একট জীবরগ কেবল মাত্র এক ব্রহ্ম আর কিছুই নাই। সমস্তই ব্রচ্জময়-_- 
ভুমি আমি, চন্দনবিষ্টা, শক্রমিত্র, সগছুঃথ, ভেদাভেদ, ধর্্মাধন্ী, কিছুই নাই, 
সকলই তরঙ্গ । এইরূপ ভাবকেই জ্ঞানযোগ বলে। এই গ্রন্থে জ্ঞান ও তাহার 
সাপনাই প্রকাশ করিব, সুতরাং এখানে অধিক কিছু বলিলাম ন)। 


বখৈধাংসি সমিদ্ধোইগ্রিরভম্মসাৎ কুরুতেই্জুন 
,জ্ঞানাধিঃ সর্ববকন্মাণি ভন্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ 


গীতা ৪1৩৭ 
যেমন প্রজ্জলিত হুতাশন কাষ্ঠ সকল তস্মসাৎ করিরা ফেলে, ভন্রপ 
জ্ঞানাগ্রিতে সকল কর্ম ভন্মসাৎ হর। 
শ্রেয়ান, দ্রবযময়াদ, বজ্জীজ্‌ জ্ঞানযজ্ঞঃ প্রস্তপ | 
সর্বং কণ্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ 


গীতা, ৪1৩৩ 


নানাকাঁ ১২৫ 


রব্যময্ বাগধজ্ত অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ; জ্ঞানে সকল কম্মের পরি”, 
সমাপ্তিওহয়। 4 


ন হি জ্ভীনেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিছ্যাতে | ্ 
গীতা ৪1৩৮ 
ইহলোকে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র বস্ত আর নাই। কিন্তু এই জ্ঞানবোগ 
সাধঙ্ধের জন্ত ইন্দ্রিয় সংযম আবশ্যক | যথা £-- 
অদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞীনং তৎপরঃ সংযতেন্দরিয়ত 
গীতা, ৪1৬৯ 


জ্ঞান লাভে তৎপর ব্যক্তি সংহতেন্্িয় ও অদ্ধাবান হইলে খ্ডান লাভ 
করেন। 
বদা সংহরতে চায়ং কৃণ্মোহঙ্গানীব সর্ববশঃ। 
ইন্দরিয়াপীক্দিয়ােভ্যস্তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥ 
গীতা, ২৫৮ 
কৃম্ম যেদন আপনার অঙ্গ নকল আপনার শরীরের অভ্যন্তরে সংহরণ করে, 
তেমনি যোগী ব্যক্তি যখন ইন্জরিয়ের বিষয় হইতে ইন্জরিয়গণকে অনায়াসে 
নিবর্তন করিতে সক্ষম হয়েন, তখন তাহার বুদ্ধি ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 
প্রকৃত জ্ঞানযোগী ইচ্ছা করিলেই বহির্ব্বিষয় হইতে মনকে উঠাইয়া লইয়া 
পরমাস্সাতে সংযুক্ত করিতে পারেন । 
তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ | 
পাতঞ্জল দর্শন ! 
ধারণা, ধ্যানে ও সমাধি এই ত্রিবিধ মানসব্যাপারকে একত্র সংযুক্ত করিতে 
পারিলে সংযম নামক প্রক্তিয। উপস্থিত হয়। এই সংঘম হইতে প্রজ্ঞা 
নামক আলোক অর্থাৎ উতর বুদ্ধি জ্যোতিঃ প্রকাশিত হল । এ জ্োোতিকে 


১২৬ জানীগুরু 





ৰা প্রজ্ঞাকে জ্ঞান বলে। প্রন্ঞা [বগি যে জ্ঞান বুঝায় তাহ। সাধারণ জ্ঞানের 
মত নহে, তাহা যোগযুক্ত জ্ঞান। জ্ঞানযোগ সিদ্ধ হইলে সাধক বুঝিতে পারেন 

২ আমিই জগতে ছিলাম, মন কিংবা শরীরের সঙ্গে আমার কোঁন সম্পর্ক ছিল 
না। অজ্ঞানে পড়ি গ্রকুতিকে সঙ্গে জড়াইয়৷ লইয়া মোহে আবদ্ধ হইয়া- 
ছিলাম। আমি ষে পূর্ণ পবিত্র ও চিদ্ঘন, আমার সুখের জন্ত প্রকৃতির 
সেবা করিতাম--সে'ত এক মহাভুল ? কারণ. আমিই থে সুখ-্বূপ ;. আমিই 
সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান ও সদানন্দ স্বরূপ। এই অবস্থায় উপস্থিত হইলে, 
সাধক. শান্ত, সদানন্দ ও জীবন্ুক্ত হয়েন । 


ভক্তিযোগ 


' ষ্ধন কম্মযোগের দ্বার! চিত্ত শুর্ব হইলে, জ্ঞানযোগের দ্বারা আব্বজ্ঞান ও 
পরুসাগ্ক্ঞান হইল, তখন আর ভক্তি হৃদনকে অধিকার না করিয়া থাকিবে 
কি প্রকারে? কিন্তু নীরপ জ্ঞান অথবা নীরণ কর্ম করিয়! কাহারও কাহার 
হৃদয় এত কঠিন হইয়া উঠে থে, ভক্তির কোমলতা তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় 
না। ধাহুরা কর্খুকে চিত্তশুদ্ধির উপায় করিয়া জ্ঞানযোগে আরোহণ করেন 
এবং আর একপদ অগ্রনর হইয়া ভক্তিযোগে আরূঢ হইতে পারেন, তীহারাই 
শ্রেষ্ঠ যোগী । যথা £-_ 


* মধ্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে 1 
অদ্ধয়া'পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততম! মতাঃ। 
গীতা, ১২২ 


নানাকাগড রা ১২৭ 


যাহারা মগ্নি্ট হইরা অতি শ্রদ্ধার সহিত আমার উপাসনা করেন, 
হারাই শ্রেষ্ঠতম যোগী ॥ ঈশ্বর তাহাদিগকে শীঘ্রই সংসার সাগরের পারে 
লইয়া যা. যথ|-১-- 
যে তু কম্মাণি র্বানি ময়ি সন্স্ত মৎ্পরাঃ 
অনন্যেনৈব ধোগেন মাং ধ্যায়ন্ত হি ॥ 
তেষামহং সমুদ্ধর্তা স্ৃত্যুসংসীরসাগরাৎ। 
ভবামি ন চিরাত পার্থ মষ্যাবেশিতচেতসাষ্‌ ॥ 
ূ ূ গীতা, ১২1৬৭, 
ষাহার! আমাতে সমন্ত কম্মন নমর্পন পুর্ব্বক মতপরায়ণ হইব অগ্টপূরা ভক্তি 
ছারা আমাকেই ধ্যান ও উপাসন। করেন, আমি সেই সকল ব্যক্তিকে অচির- 
কাল মধ্যেই মূরণলীল সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়! থাকি। 
ষাহার ছারা পরমপুরুষ ভগবানের কৃপ। আকৃষ্ট হয় ও বাসনাসক্ল পূর্ণ 
করে, তাহাই ভক্তি। 
সা পরানুরক্িরীশ্বরে 
শাঞ্চিলা সর 
পরমেশ্বরে পরম অন্ুরক্কিকেই ভক্তি বলে। জ্তান-কর্মন ভুলিয়া, বাঁলনা- 
কামনা ভুলিয়া, স্ুথ-হুঃখ ভুলিরা, ধন্ধধন্দ্ ভুলিরা» ধনৈশ্বধা ভুলিয়া, তরী পুত্র 
এমন কি আপন! ভুলিয়। ঈশ্বরে যে উকান্তিক অনুরা্ত তাহার নাম ভক্তি 
কেবল চক্ষু মুদির, “তুমি করুণাময় দয়ার সাগর” বলিলেই ভক্তি হয় ন)। 
লক্ষণং ভক্তিযোগন্ নিগু ণস্ত হা,াহৃতম্‌। 
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভণ্ভিঃ পুরুষোভিমে ॥ 
, সালোক্যসাষ্িসামীপ্যপারূপ্যৈকত্বমপ্যুতে । 
দীয়মানং ন গৃত্ৃন্তিবিনা মসেবনং জনাঃ ॥ 





টি জ্ঞানীগুরু 


স এব ভক্ভিযোগাখ্য আত্যন্তিক আত্যন্তিক উদাহৃতঃ। ] 
যেনাতিবরজ্য ত্রিগ্ুণান্মস্ভাবায়োপপদ্তে ॥  - 
শ্রীমস্তাগবত, ৩য় স্কন্ধ। ১০1১১।১২ 


মা! নিগুণ ভক্কিযোগ কিক্িপ শ্রবণ করুন। আমার গুণ শ্রবণ মাত্রে 
সর্বাস্থধ্যামী যে আমি, আমাতে সমুদ্রগামী গঙ্গা সলিলের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন! ও 
ফলানুসন্ধান রহিতা। এবং ভেদদর্শন বর্ধিত মনের গতিরূপ যে ভক্কি, তাহাই 
নিগুণ ভক্তি যোগের লক্ষণ । এইবূপ ভক্তিযোগীর কোনই কামনা থাকে 
না, অধিক কি, তাহাদিগকে সাঁলোকা, সাষ্টি, সামীপা, সারূপা, এবং একত্ব 
( সাধুজ? ) এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও তাহারা আমার সেবা ব্যতীত 
কিছুই চাছেন না। এই প্রকার ভর্জিযোগকেই আত্যন্তিক বলা যায়, উহা 
হইতে পরম পুরুষার্থ আর নাই। মানব ত্ৈগুণা ত্যাগ করিয়। ব্রঙ্গপ্রাপ্তিকূপ 
পরম ধন লাভ করে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে সতা,কিস্ত তাহ! আমার ী ভক্তির 
খআনুসঙ্জিকধন,তক্কিযোগেই ত্রিগুণ অতিক্রস করিয়া ক্গত্ব প্রাপ্তি হইয়! থাকে। 

ভক্তির সাধনা রাগমার্গ, স্থৃতরাং ধাহার যেরূপ অন্গুরাগ, তিনি ভগবানকে 
গেইরূপ হৃদয়ে ধারণ করিয়। মনের মত দাজাইয়! ভগবানে তন্মতা .লাভ 
করিয়া! থাকেন। সেই অবস্থায় বিধি-নিষেধ, শাস্ত্র উপদেশ সমস্তই ভাসির! 
যায়। রাগমার্শের সাধনা ও সাধকের অবস্থা ভাষায় বাক্ত করিতে যাওয়া 
বিড়ম্বনা মাত ।* ূ 

ভক্কির সাধনার ক্রমে প্রেম ভক্তির উদস্ব হয়। তখন সাধক শান্ত, 
দাসা, সথ্য, বাঁৎদলা, কান্তা ও মধুর প্রভৃতি প্রেমের উচ্চ স্তরের সাধুরী 





* মতপ্রণীত "প্রেমিকগুরু” গ্রন্থে প্রেমভক্কি গ্রনতির ৪ সাধন প্রথালা 
অতি বিশ্বৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে । 


দানাকাও ১২৯ 





লীলায় বিভোর হইয়া যান। সাধক সব্বত্র ভগবানেরই আন্ত দর্শন করিয়া 
১ 
থাকেন । * তিনি জানেন ১-- চু 


বিস্তারঃ সর্বভূতস্ত বিষ্পোর্বিবশ্বমিদং জগ । 
দরষ্টব্যমাত্মবৎ তন্্াদভেদেন বিচক্ষৈঃ ॥ 
বিষুঃপুরাণ । 
বিশ্ব জগৃৎ, সর্বসৃত বিষ্ণুর বিস্তার মাত্র। বিচক্ষণ ব্যক্তি এই ন্ত 
সকলকে আপনার সর্সে অভেদ দেখিবেন। কিন্ত স্ত্রী পুরুষ ভেদ জ্ঞান 
থাকিতে সাধক প্রেমের অধিকারী হইতে পারে না। পুরাণের হর- 
গৌরী মৃষ্তি এই জ্ঞান ও €প্রনের জাজল্যমান দৃষ্টান্ত । আলোক বদি 
ফাল্গুন ( চিম্নি ) দ্বারা আচ্ছাদিত না হয়, তবে কিঞি কর্কশ ও অনুজ্জল 
বোধ হয়; কিন্তু ফানুন দিয়া আচ্ছাদিত হইলে কেমন স্নিগ্ধ ও উজ্জল আলোক 
বাহির হর। জ্ঞানও তদ্রপ কিঞিৎ কর্কশ, কিন্তু প্রেমের ফানুসে আচ্ছাদিত 
হইলে এ জ্ঞানালোক ন্ধ মধুরোজ্জল জ্যোতি: বিকীর্ণ করিয়া তৃপ্ত করিবে। 
ভক্কিযোগ দিচ্ধ হল সাধক, তখন ভক্তির বলে, প্রেমের বলে জগড্পটী 
ন্গন্জাথকে আপনার সঙ্গে পয় করিয়া! থাকেন। 








৯০৯৪ 





১৩০ জ্ঞানীগুরু 








ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তির র অভিমত স 





১৯ শান 

হিন্দু ধর্ম জাগ্রত হইতেছে । এখন হিন্দু সন্তান হিন্দু শান্ত বিশ্বাস 
করেন, হিন্দু ধর্ম মানেন, তিন্দমতে উপাসনা করেন। নকল শ্রেণীর 
বিশেষতঃ শিক্ষিত সপ্প্রদায়ের ধম্মপথে মতি ও সাধনকাধ্যে প্রবৃত্তি হইয়াছে। 
ঝুদুর ইউরোপ, আমেরিকাবাসীর মধ্যে ৪ অনেকে কততকটা হিন্দু ধশ্মের মহত. 
বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু অন্দ্দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক 
শ্রেণীর লোক আর এক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন | হুঃখের বিষয় এই যে, 
আহার! প্রকৃত পথে চলেন না। তাহারা আপন আপন বিবেক-বুদ্ধির 
মুন্পয়ানা চালে হিন্দুশান্ত্র হইতে কতক প্রক্ষিপ্ত, কতক অতিরঞ্রিত,.বলির) 
বাদ দিয়) বাছিয়। বাছিয়! মনমত একটা ধঙ্দু খাড়া করিতেছেন । তাহাতে 
নিজে তো গ্রবঞ্চিত হইতেছেন। আবার অপরকে প্রতারিত করিতেছেন । 
গায় বঙ্ষিম বাবুর ধর্মমত হইতে এ সঙ্দ্ধে আলোচনা করা যাউক। 

বছ্িম বাবু তাহার রুষ্চরিত্র ও ধর্মৃতত্ব নামে দ্ুইথানি পুশ্তকে চিন 
ধর্ম সম্বন্ধে গভীর গবেষণা-পুর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের এই ছর্দিনে 
উ্ররপ গ্রন্থ ও গ্রস্থকারের আবির্ভাব গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ 
শিক্ষিত সমাজে এই ভুইথানি পুস্তক প্রচারিত হওয়ায় বিশেষ মঙ্গলের কাবগ 
ভইয়াছে। এজন্য শিক্ষিত সমাজ তীহার নিকট খণী । কিন্ত তাহার প্রি 
উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক ইহাও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ত্ীহার স্টার 
বিদ্তাবুদ্ধিসম্পন্ন স্বদেশী ব্যক্তিও নিজ মত সমর্থনের জন্য হিন্দুধর্শের গৌরব 


২. 


*শিক্ষিত শব আমি ইংরেজী বিগ্তালরে শিক্ষাপ্রান্ত ব্যক্িগণকে লক্ষা 
করিয়া ব্যবহার করিয়াছি। পু 








রক্ষা করিতে পারেন নাই। বঙ্কিম বাবু বরিন ্ব্দারোহ ন করিয়াছেন। 
বিশেষতঃ তিনি এতদ্দেশের সর্বসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন, সুতরাং এ সম্বন্ধে 
বিস্তারিত আলোচনা করিতে ইচ্ছা! করি না। জানি, তীহার ধর্দ্মত আলো- 
চনায় অনেক শিক্ষিত বাক্তির সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইব ; তথাপি স্তায়ের 
মধাদায়, মতোর অনুরোধে ছুই চারটা কথ! বলিতে বাধ্য হইলাম ।* 





* লেখক বর্তমান প্রবন্ধ লিখিয়া অন্তরে একটু অশান্তি ভোগ করিতে- 
ছিলে; সেইজন্য যে দিন প্রবন্ধটা ছাপ আরন্ত হয়, সেই দিন ( ১৩১৪ 
সালের ১৯শে চৈত্র, বুপবার রাত্রি দেড় ঘটিকার সময়) যোগ নিদ্রা (170770- 
স) সাঙগায্যে স্বর্গীয় বদ্ছিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "আত্মা আনয়ন 
করিয়াছিলেন ।  প্রবন্ধটা সম্বন্ধে তাহার সহিত ষে সকল কথাবার্তা ভয়, 
সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহ! উদ্ধৃত করিয়া দিলাম | 

প্রঃ । আপনি কেমন আছেন? 

উ£। ম্থথে আছি।: পৌরাণিক ভাষায় ন্বর্গভোগ করিতেছি । 

: প্রঃ। আপনার আর জন্ম হইবে কি? 

উঃ। তোগান্তে জন্ম অবশ্স্তাবী। 

প্রঃ । আপনার লিখিত “্ধশ্মতত্ব্” বইথানা পড়িয়া আপনার নিজের 
ধর্মজ্ঞান ঠিক করিতে পারি কি? 

উঃ। নানা । আমি ধর্্োপদেষ্টা গুরু বা ধর্ম প্রচারক নহি। সুতরাং 
কোন ধন্দম মত প্রচারও আমার উদ্দেশ্য নহে । কেবল একশ্রেণীর লোকের 
হিনদধন্থে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য । আমি, ইংরেজীভাবে মুগ্ধ 
ইৎরেজী অন্গুকরণ লু, অপ্রবুদ্ধ এবং পর-প্রবোধন-প্রয়োজনে স্বয়ং-শুদ্ধ জদ়- 
ঢাক খাহকের স্তায় ইংরেজী শিক্ষা-লিপ্ত ও পাশ্চাত্য সত্যতা-দৃপ্ত হিন্দুদিগকে 
জাতীঘ ধর্মে তৃপ্ত থাকিতে উপদেশ দিয়াছি, শিক্ষিত গর্দভগণের অভিমানের 
বোঝা নামাইবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র । 

প্রঃ। তাহারা যে নূতন ভ্রমে পতিত হইতেছে। 

উঃ হউক) জাতীয় ধন্রে অবস্থান, জাতীক্ধ আচারনিষ্ঠ হিন্দু ভুল 
বুঝলেও নাস্তিক, পাব বা অমম্পূর্ণ পর-ধর্শু-লোলুপ হিন্দু অপেক্ষা শ্রেষ্ট । 


. ১৩২ জ্ঞানীগুর 


বন্ধিম বাবু কৃষ্ণ চরিত্রে থে ভূল্ন করিপ্লাছেন তাহা এখন অনেকেই বুঝিতে 
পারিয়াছেন। প্রক্ষিপ্ত বিচারেও তিনি স্বাধীনতা! রক্ষ। করিতে পারেন নাই । 
এ সম্বন্ধে ছুই একজন প্রতিবাদ করিয়াছেন, সুতরাং আমি সকল কথার 
আলোচনা করিতে চাই না। বিশেষতঃ এ গ্রদ্থে সেরূপ স্থান নাই। বঙ্িম 
বাবু বঙ্গীয় সাহিত্য-গুর ও প্রতিভাপরায়ণ ব্যক্তি। তাহার প্রতিভামরী 
বুদ্ধিতে কৃষ্ণ অগ্গরাগে ইথধ্যতত্বের অনুভূতি হইয়াছিল। মানবীয় বুদ্ধিবলে 
শ্রীরঞ্ঝকে বুৰিতে প্রয়ান পাইয়াছিলেন,__তাই শ্রীঞঞ্কে মানুষ গডাইয়াছেন। 
সানবচরিত্র বিশ্লেষণে ও অঙ্থনে তিনি সিদ্ধহস্ত। সেইঙ্ন্ত ভগবানকে আদর্শ 
মান্বরূপে চিত্রিত করিতে অসীম ক্কতিত্ব দেখাইয়াছেন ; আপল কথা তিনি 
অবস্তারের স্ম্যকতত্ব বুঝিতে পারেন নাই । কোন, দেশের কোন অবতারত্বে 


আহি জানিতাম, তত্বজ্ঞ হিন্দু মদ্রচিত “ধরতে” কে তৃণের স্তায় পরিত্ঞাগ 
করিবে। কেবল উচ্ছৃঙ্খল য়ে্ছ পদান্ুদরণকারী শিক্ষিত আখ্যাধারী হিন্দগণই 
আমার কথায় বিশ্বান করিতে পারে । আমার বিশ্বাস, ধে কোন ধারণায় হিন্দু 
একবার. জাতীর ধর্মে গ্রতিষ্টিত জ্ইলেই একদিন এমন সমর আসিবে বে, 
আপনা হইতেই ভ্রান্ত ধারণা তিরোহিত হইবে । কেন না, বিশ্বাস থাকিলে 
সত্য আপনা হইতেই আলোকের স্তায় প্রকাশিত হয়। 

প্রঃ। যদিও সময় সাপেক্ষ, তথাপি অনুশীলন ধর্ম শাস্ত্র স্মত। কিন্তু 
শারীরিকী বৃত্তি, জ্ঞানার্জনী বৃত্তি, কা্ধাকারিণী বৃত্তি, চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি প্রভৃতি 
এত্ত গুলার অন্ুশীলন করিতে বাই কেন? যে সকল বৃত্তি নিত্য, তাহার 
অনুশীলন আবশ্যক বটে; কিন্তু যাহা অনিত্য,তাহার অনুশীলনে জীবন যাপন 
করিয়া প্রকৃত পথের দূরতা বৃদ্ধি করিব কেন? 

উঃ ধন্খুতত্বের শিষ্যরদ্ুটাকে স্মরণ করিলেই উত্তর সহজ হইবে । বে 
পরকাল যানে না, জন্মান্তর শ্বীকার করে না, তাহাকে নিজ্ঞত বুঝাইতে ঘাওয়া, 
বিড়ম্বনা মাত্র । তাই অমি পরকাল বাদ দিয়া ইহকালের নুখের উপায় যে 
গম্ম, তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, মানুষ যাহাতে পাশব-প্রক্ুতি পরি- 
- ভাগ করিঝা প্রকৃত মানুষ হইতে পারে,আমি তাহারই জন্ত যত্ত করিয়াছিলাম। 





নানাকাণ্ড ১৩৩ 


অলৌকিক কাব্যের উল্লেখ না ? সাধন-জ্ঞান-হীন স্থল মানুষী বুদ্ধিতে তাহার 
চরিত্র তে গেলে মানন চরিত্র ভিন্ন অস্ত অবস্থা! বুঝিতে পারিব কেন? 
ভগবানের ভাব সাধন-জ্ঞান-জ্ঞেয় ) খধিগ্রণ সাধন বলে তাহা অবগত হইয়া 
শাস্ত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা বাহ বুঝিতে পারি না, ধারনা করিতে 
পারি না_ যাহা মানবী ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত, হাহা যোগীর যোগ-লন্ধ জ্ঞানের 
গোচরীভূত, তাহাই আধাট়েগপ্ন বলিয়! নিশ্চিন্ত হই । কাজেই বস্কিম বাবু 
যাহা অলৌকিক, যাহা শরশ্বরীক, যাহা নূতন, যাহা জ্ঞানাতীত তাহাই প্রক্ষিণ্ত, 
নয় অতিরঞ্রিত বলিয়া উড়াইগ়া দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব বিদুরীতত 
করিয়া, তাহার মান্ুষী সৃদ্তি মানবপমাজে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । ফল কথা, : 





শিক্ষিত ব্যক্কির প্রক্কৃতি পর্যালোচনায় আমার প্রতীতি হয় যে, ইহাদের 
মনের মত ধর্মাব্যাথ্য। করিতে না পারিলে কেহই হিন্দুধর্ম আকৃষ্ট হইবে না। 
পন্বকে তাহাদের মুখরোচক করিতে গিয়াই আমাকে শ্লোকের অঙ্গ কর্তন, 
কুদংস্কার থণ্ডন বা স্থল বিশেষে শান্তর তাগকে অগ্রাহ্থ করিতে হইয়াছে । 

প্রঃ । আপনি চৈতন্ত, বুদ্ধ, প্রষ্ট প্রভৃতি অবতারগণের প্রচারিত ধর্মকে 
অদম্পূর্ণ বলিয়াছেন। , 

উঃ) দেশ কাল-পাত্র বিচার করিয়া অমাকে ধশ্মুব্যাখা! করিতে হইয়া 
ছিল। তমঃ প্রধান জড়বাদী হিন্দুগণের হৃদয়ে রজোগুণ উদ্রেক করাই আমার 
উদ্দেশ্ত, তাই বুদ্ধ, চৈতন্ঠের দাত্বিক ধশ্ম দূরে রাখিয়া রাঁছসিক ধর্দের ব্যাখ্যা 
করিয়াছি । ষে বালক হাটিতে শিখে নাই তাহাকে দৌড়াইতে উপদেশ দেওয়া 
সমীচীন নহে । যদিও আমি প্রতাক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারি নাই, তবুও 
বাবঙারিক জানে ধর্মের স্থুলভাব যতদুর বুঝিয়াছিলাম, তাহা পর্তত্বেগ 
ঠিক প্রকাশ করিনাই | আমি মুনি ধধিগণের প্রচারিত শান্্কে ভগবঙথাক্য 
রলিযু! বিশ্বাস করি। সাধারণ শিক্ষিত বাক্তি স্তায় আমার ধর্মুবল হীন 
হইলে, আমি কখনই বিধবা-বিবাহে তীব্র প্রতিবাদ করিতাম না। আমার, 
উদ্দেস্ত “যেন-তেন-প্রকারেপ” অণুকরনপ্রিক্ শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে হিন্দুধর্দে 
আকৃষ্ট কর! । স্তরাং তাহাদের মন বুঝিয়া,--কাধ্য দেখিয়া তাহাদের 





১৩৪ জ্ঞানীগুরু 


শিব গড়িতে গিয়া বাদর গড়া ইয়াছেন। পাশ্চাতা- শিক্ষারৃপ্ত দাধনজ্ঞানহীন 

_ বাক্তির নিকট কৃষ্-চরিত্র আদর্শ ঈখর-চরিত্র হইতে পারে, কিন্তু বিষষ-বিতৃব 
_ যোগ -জ্ঞানশালী ভক্তের নিকট উহ! মানব চরিত্র মাত্র । 

বঙ্কিম বাবু কৃষ্ণ চরিত্র আরস্ত করিবার পূর্বের লিখিয়াছেন, বাহ! প্রক্ষিপ্ত, 

যাহা অতি প্রক্কত ও যাহ! মিথ্যা লক্গণাক্রান্ত তাহা পরিত্যাগ করিব। 

ইহার নাম কি বিচার? অত কথা না বলিয়া নাফ. বলিলেই হইত, আমি শাস্ত্র 

মানিব না, মুনি খষি মানিব না, সাধক সিদ্ধ মানিব না, আমার মনমত ধন্ম 





মনমত কাটি ছাটিয়! ধর্মকে বাহির করিতে হইয়াছে। যে অধ্যাত্ম জগৎ 
স্বাকার করে না,তাহাকে আধণত্নিক উপদেশ কি দিব?_-কাজেই শারীরিক 
ও মানসিক ধর্মের চিত্র দেখাইয়াছিলাম। 

প্রঃ। আমি আপনার উদ্েখ্বা না বুঝিযা তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছি, 
এক্ষণে প্রতিবাদ প্রবন্ধটী ছাপা বন্ধ করিয়! দিতে ইচ্ছা করি। 

21 প্রতিবাদ প্রবন্ধটা প্রচারিত হইলে সমাঙ্গের উপকার হইবে,__যাহারা 
হিন্দুধর্থে বিশ্বাস করিয়াও ভ্রান্ত ধারণায় প্রকৃত পথ দেখিতে পাইতেছেন না, 
তাহাদের সবিশেষ উপকার হইবে। যাহারা সংশয়ী অবিশ্বাসী, তাহার! 
কুষ্চরিত্র ও ধন্মতত্ব পাঠে হিন্দুধর্ে বিশ্বাস করিবে । পরে _ধঙ্তত্ব ও কৃষ্চ- 
চরিত্রের ভুল জানিতে পারিলে প্রকৃতপথে চলিতে প্রবৃত্ত হইবে। হিন্দু 
এখন বাহ্‌সম্পে মুগ্ধ, তাই আমি যকতৈশ্ব্্যশালী বিষুকে সম্মুখে ধরিয়া 
জর়দেরের প্রেমময় কৃষ্ণকে দূরে রাখিযাছি। নিবৃত্িসার্গ তৃণাচ্ছাদিত করিয়া 
্বৃত্তিমার্স প্রশস্ত করিয়া দিয়াছি। এই প্রতিবাদে নিবৃন্তমার্গের ভীণ 
তৃণ উড্িয়! যাইবে। হিন্দু তখন তৃষ্তির অমল-ধবল-কৌ মুদী-কিভূষিত কুষুমা- 
সত দিবৃতিমার্গে পরিচালিত হইয়! আমার উদ্দেশ্টকে সম্পূর্ণ উজ্জীবিত ও 
আলোকিত করিবে। আমার ভ্রম কেহ সমাজকে জানায় না বলিয়া আমি 
অশ্রান্তি ভোগ করিতেছি । আজি তোমার দ্বারা সে অশান্তি দূর হইল। 
আরও জানিলাম. জীবের বিষ্ঠা বুদ্ধি প্রতিভার অহঙ্কারবৃথা । কেন না, তিনি 
বাহার দ্বারা যে কাজ করাইবেন, তাহাকে সে শক্তি দান করতঃ এইবূপে 
তোমার অমার দ্বারা জগতের কার্য করাইতেছেন। আমিই প্রথমে তোমার 


নানাকাণ্ড ১৩৫ 


অমি পালন করিব। একখানি শাস্ত্রের খানিকট! মাদল, অন্তটা উপন্যাদ | 
তাহার মন্সমর্থনের উপযোগী অংশ আসল আর সমস্তই প্রক্ষিপ্ত-_কাজেই 
বাদ। এরপ গায়ের জোরে কথা বল! নিতান্ত অশ্রন্ধেয়। আরও গভীর 
পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে, তিনি আত্মমত প্রচীরার্থ অনেক স্থলে 
প্লোকের পাঠান্তর সংযোজন করিয়! শাস্ত্রের মধ্যাদ! লঙ্ঘন করিয়াছেন । 
আবার অনেকস্থলে শাস্ত্রভাগকে আগ্রাহ্থ করিয়াছেন যথা 


পরিত্রাঁণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুক্কতাম্‌। 
ধর্ম-সংস্থাপনার্ঘায় সম্ভবামি বুগে যুগে ॥ 


গীত।,৪৮ 








এই শ্লোক বাক্যটার অঙ্গ কর্তন করিয়া পন্ম-সংস্থাপনার্থায়” এই স্থলে 
ধন্ম সংরক্ষণারথায়” বসাইয়া দিয়াছেন। আবার “প্রচারে” লিখিয়া ছিলেন 
সংস্কতানভিজ্ঞেরাই প্ন্ম-সংস্থাপনার্থাযঃঃ এই পাঠি ব্যবহার করেন। বড়ঈ 
হাম্তজনক কথ! । ঈক্করাচারধ্য, শ্রীধর স্বামী ও মধুস্দন সরস্বতী গ্রস্থৃতি ভারত 
মাতার সুপুভ্রগণ একটা কথাও না ভাবিয়৷ তাহাদের কৃত ভাষ্য ও টাকা 
ধবশ্-সংস্থাপনার্থণ? পাঠের ব্যাখ্যা করিলেন কেন £* বস্কিমবাবু তাহার নিজ 








হৃদয়ে ধর্ম্বীজ রোপণ করি, সেই বীক্তে প্রকাগ্-কাণ্-বিশিষ্ট বুক্ষোৎপঞ্ছি 
দেখিয়া ও তাহার সু-স্বাচু ফল ভক্ষণ করিয়। নিশ্চিত চিনে যথাস্থানে গমন 
কৰিলাম। 

অন্তান্ত কথা সাধারণো প্রকাশ করিতে পারিলাম না। পাঠক ! তজ্জন্ত 
দুঃখিত হইও না। 

» শঙ্কর ভাষ্য। ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্যক, স্থাপনং সম্ভব যুগে যুগে 
প্রতিযুগম,। 
- স্বামীকৃত টাকা । এবং ধ্-ংস্থাপনার্থায় সাধুরক্ষণেন টনিদ চ ধর্শং 
স্থিরীকর্ভূং যুগে যুগে তত্তদবদরে সম্তবামীত্যর্থ। 
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'অন্ুবারিতত গীতায় উইলসন্‌ সাহ্বেকে ঠাট্া করিয়া! লিখিয়াছেন *উইলসন্‌ 
সাহেব মনে করেন, তিনি শঙ্করাচার্ধ্য (যাহার চারি রেদ ও সমস্ত শর কন) 
অপেক্ষা মংস্কৃত ভাল বুঝেন ।” কিন্তু এখানে অত দূরদৃষ্টি হয় নাই । আমর! 
পরের দোষটুকু দেখিতে পাই, আর আপন বেলা অন্ধ হই । মায়ার কি 
বিচিত্র লীলা !__যাহাকে যেটুকু বুঝিতে দিয়াছেন, , সে সেইটুকু চরম জ্ঞান 
মনে করিয়া অপরের দোষ অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়] আর ইহা ধিনি বুঝিতে 
পারেন, তিনি এচুর আনন্দ প্রাপ্ত হন।: ইহা! বাতীত বন্ধিম বাবু অনেক 
স্থলে শান্্রকারগণের মহান্‌ উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া, তীহাদিগের, প্রতি 
অনেক কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহা পড়িলে ভক্তের প্রাণে বড়ই 
ব্যাথা লাগে । 


॥ 


ধর্শতত্বে ধর্ণিত অন্থুলীলন ধন্ম চরম ধর্ম নহে। উহা হিন্দুধর্দর একট! 
খণ্ডদেশ মাতর।: তাহার ব্যাখ্যাত অন্থনীবন-ধর্্ন গীতোক্ত কর্দুযোগ মাত্র 
প্ধশ্-সংস্তাপনার্থায়” ঠিক রাখিলে তিনি তাহার মনোমত অনুশীলন ধন্ম ও 
শ্রীকুষ্চকে মানবচরিব্র গঠন করিতে পারিতেন না। তিনি লিখিয়াছেন, ধন 
নৃতন করিয়! আবার কি হইবে। ধর্ম অনাদি এবং চিরকালই আছে ।.অতএব 
ধর্ম-দংরক্ষণ এই কথাই ঠিক। এইখানেই তিনি রুষ্ণ অবতারের উদ্দেস্ট-পথ 
পরিত্যাগ করিয়া মনগড়া কথার প্রচার করিয়াছেন। কৃষ্ত অবতারের পূর্বেই 
কশ্খষেগ প্রচারিত হইয়াছিল । জনক, অধ্বরিষ প্রভৃতি কম্মষোগিগণ নিষ্কাস- 
ধর্ম সান কারিরাছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের তাহ! সংস্থাপন করা প্রয়োজন নাই, 
কাজে ,স'বনন পাঠ নংযোজিত করিতে হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতক্তির 
মাধুর্দানীলা সংস্থাপন করেন । বন্বিমর্বাবু মে অংশ উপন্তাস ভাবিয়া! উড়াইা 
দিয়াছেন । ূ 


তার বশ্মষোগই কি চরম ধশ্্ব? কঙ্গের পর জ্ঞানযোগ ও ভক্তিষোগ 
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সাধন না করিলে ব্র্ম-নির্বাগ লাভ হইতে পারে না। গীতায় জ্ঞানযোগের 
ভূরসী পু্রংসা আছে। যথা 


ন হিজ্ঞানেন সদৃশং পবিভ্র-মিহ বি্ততে। 
গীতা,৪1৩৮ 


জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র বন্ত আর নাই। তাইতে . অঞজ্জুন জিজ্ঞাসা 
করিলেন-- ্ 


জ্যায়সী চে কর্মণত্তে মতা ুদ্ধির্জনাদ্দন ৷ 
তৎ কিং ক্মাণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ 
গীতা, ৩১ 
হে জনার্দন | যদি তোমার মতে কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধিই ( জ্ঞান) শ্রেষ্ঠ হয় 
তবে হে কেশব! আমাকে এই মারাত্মক কম্মে কি নিমিত্ত নিয়োজিত 
 করিতেছ ? 
তখন ভগবান্‌ বলিলেন $-- 
লোকেহস্মিন্‌ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তাময়ানঘ । 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম, ॥ 
প্র | গীতা॥ ৩৩ 
হে পার্থ! আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, এই লোকে নিষ্ঠা ছুই প্রকার ; ও 
শুদ্ধচেতাদিগের জ্ঞানযোগ,. কন্ম যোগীদিগের কম্মষোগ । পরে ঝলিলেন-_ 
কার্ধযতে হাবশঃ কর্ম সর্ধবঃ প্রকৃতিজৈগু ণৈঃ॥ 
গীতা, ৩1৫ 
লোকে ইচ্ছা না করিলেও প্রাকৃতিক গুণ সমূহ তাহাকে কর্মে নিযুক্ত 
করে। অভ্এব এই গু ঁয়ের জন কম্মরযোগ আবপ্তক। কিন্ত বাহার 


রি 
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গুণ ক্ষয় হইলাছে, সে কর্ম করিবে কেন? নাটোরের" মহারাজা রামকৃষ্ণ 
একজন বিখ্যাত সাধক ছিলেন। তিনি বিষয় কার্ষেয কিছুতেই৮মনো- 
নিবেশ করিতে পারিতেন না। বৈগ্ককুলতিলক রাম প্রসাদ তৃকৈলাসের 
জঙ্গিদার সরকারে চাকরি করিবার কালে সেরেস্তার খাতা পত্রে স্বরচিত 
গান লিখিতেন। এবন্বিধ উচ্চ অধিকারীর নিকট ধর্ম্মতত্বের অন্ুশীলনধন্ম 
বালকের উপদেশ মাত্র। কাম-মামনা-বিজড়িত মানুষের জন্তই কম্ম- 
যোগ । ষথা-_ 


যশ্মৈ ন রোচতে জ্ঞানমধ্যাত্বং গ্োক্ষলাঁধনম,। 
ঈশাপিতেন মনসা ভজেনিক্কামকন্মরণা ॥ 
যোগবা শিষ্ঠ। 
মোক্ষের সাধন থে নিরঞ্রন জ্ঞান তাহাতে যাহার রুচি না হয়, তিনি 
ঈশ্বরে চিন্ত নিবেশ করিয়া নিষ্কাম কন্মের অনুষ্ঠান করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ 
উদ্ধবাকে বলিয়াছিলেন,_ 
যগ্তনীশো। ধারয়িতুং মনে! ব্রহ্ধণি নিশ্চলমং। 
মস্থি সরববাণি কন্মাণি নিরপেক্ষঃ লমাচার ॥ 
্ীমস্তাগবত, ১১/১৯।২২ 
ধদ বন্ধে নি মন ধারণ করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে নিরপেক্ষ 
হুইক্স ( ফলাদি কামন। না করিয়া ) আমাতে সমুদয়, কর্ম কর।. 
পাঠক! দেঁখিলেন, কাহাদের জন্য কর্মুযোগের ব্যবস্থা । শিক্ষিত 
সম্প্রদায় ইহা বু্ধতে ন! পারিস উচ্চ শ্রেণীস্থ নাধকগণকে লমাজের "গলগ্রহ” 
ও *স্থার্থপর” বলিয়া বিপরীত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। কর্পুসাধন 
পারত্যাগ করিয়া বাহারা অধিচ্ছেদে ব্রদ্ধরস পানে নিষুক্ত থাকেন তাহাদিগকে 


নানীকাঁগড | ্ ১৩৯ 


ফাহারা অস্বাভাবিক দোষী মনে করেন, তাহার! নিতান্ত ভ্রান্ত । কারণ 
আমাদিগ্চ আত্মার শেষ পুরহ্কার কি? আত্মার ষে অনন্তকাল ব্যাপিয়া উন্নতি 
হইবে, সে উন্নতি কিক্ূুপ? অনন্ত উন্নতির পথে অনন্তদেবের চিরসহবাস 
লাভ করা--অনস্তকাল ব্যাপিয়৷ অবিচ্ছেদে তাহার প্রেমন্ধা পান করা 
অনিমেষে অনন্তকাল তীহ্ধর গম্ভীর পবিত্রমুস্তি দর্শন কর] এবং দিশ্িস্ত-নির্ভর 
হৃদয়ে তাহার জয় উচ্চারণ করাই কি আমাদের আত্মার শেষ পুরষ্কার নে? 
এই জগতে থাকিয়াই আত্মা যদি তাহার স্বাভাবিক অবস্থা লার্ত করে, তবে | 
, তুমি ভাহা না বুঝিয়া অস্বাভাবিক কথা প্রয়োগ কর কেন? বঙ্কিম বাবুর 
ধিশু,শাক্যসিংহ ও চৈতন্ঠদেবের উদাসীন গান তাল লাগে নাই। কাহারই বা 
লাগিয়া থাকে ; পণ্ঠপারীকে মদের গ্লাস ত্যাগ করিতে বলিয়! কে তাহার 
প্রিয় হইতে পারে ? সন্গ্যাসীর নিন্দা গৃহীর নিত্যকার্ধা । জনক রাজার সভায় 
শুকদেবের কৌপীন-বিভ্রুটি অনেক গৃহীই স্বীয় গ্রস্থে প্রকাশ করিয়াছেন $ আর 
একবিংশতি দিন জনক, শুকদেবকে দেখা! না! দিয়া! নানাবিধ পরীক্ষা করেন, 
কিন্তু তাঁহাকে টলাইতে না পারিয়া পরে ক্ষমা প্রার্থন৷ করেন, একথা কাহারও পু 
নিকট শুনি নাউ । 
আবার নিষ্াম ধর্ম বাজন করিতে হইলেও কঠোর লাধনার গ্রয়োজন । 
এজন্ত ভগবান্‌, ্রীকষ্চ নিজেও ব্দরিকাশ্রমে যোগান্যান করিয়াছিলেন । 
জনকরাজাও মহা! হঠযোগী ; তিনি তদীয় গুরু অষ্টাবক্রকে কহিয়াছিলেন,__ 


কায়কৃত্যাসহঃ পুর্ববং ততো বাখ্িস্তরাসহঃ | 
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পূর্বে আমি কায়িক কার্য্যে বিরত হইলাম, পশ্চাৎ বাক্য বিস্তারে ব্রিত 
হইলাম, এক্ষণে আমি চিন্তার নিরন্ত হইয়া এইরূপে অবস্থান করিতেছি । 


১৪০ জ্ঞানীগুরু 
পাস পাপপ িপাপিশ। ২ শীশসশীশিশীশশীশশটি 
পাঠক, দেখুন! কিরূপ কঠোর সীধন। করিয়া জনকরাজ! করত ার্গা হইয়া 


ছিলেন ! নি্ধাম ধর্পেরি মহত আমরাও বুঝি; কিন্ত জানি, বলিতে বঠলিখিতে 
বত সহজ পালন, করা তত সহজ নহে। কর্শাসন্নলাস অপেক্ষাও কর্মযোগের 
কঠোর সাধনা । ইংরাজী শিক্ষা[প্রাপ্ত কাঁটা- চাম্চেধারী কুকুউভোদ্ী এবং 
. তদনুকারী উচ্ছঙ্খপ শ্লেচ্ছ-দাসত-উপজীবিগণের মুখে নিফাম ধর্মউপদেশ 
অবণ করিতে কাহার না হাসি পায়? যাহার! নিয়ম সংঘমকে “আত্মপাড়ন” 
ও যোগ সাধনকে “বেদের ভোজবাজী” বলিয়া থাকেন, তাহাদের দ্বার] কিরূপ 
নিষ্কায ধর্ম পালন হয়__সহজেই অস্থুমেয্র। এই শ্রেণীর একজন প্রসিদ্ধ কবি ও 
শান্ত প্রচারক সামান্ত চাকরীর লোভে কিরূপে বিশ্বাসঘাতকতায় কেনি রাজাকে 
রাআকরে অর্পণ করিয়া নিষ্কাম ধর্শের ধবঙ্া উড়ায়াছেন, তাহা কাহারও 
অবিদ্দিত নাই । এইরূপ কর্ণাযোগীর চরিত্র অনুসন্ধান কাঁরিলে কত গুহ রহস্ত 
প্রকাশ পাইবে। পূর্ব কোন নৃহন মত স্থাপন করিতে হইলে কত. হাঙ্গ!মা 
- হট । মহল্সদ, যিশু, বুদ্ধ, শঙ্কর ও. চৈতন্তদেবকে প্রথমে কত না বিপদ 
"অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সমাজ মৃত ধনে 
নে বদ্ধিষ ব্ক্কিই বড়, বিশেষতঃ মুদ্রা ও মুদ্রার কল্যাণে আপন মত 
প্রচারে কোনই বিদ্র হয় না। কেবল প্রকৃত জ্ঞনী হাসিয়া মরেন। 
একটী সামাঙ্প কথাতেও বন্ধিম বাবুর বিশ্বাপ হয় নাই। গীতার 
“বিশ্বরূপ দর্শন অধ্ায়টী অলৌকিক ঘটনা পূর্ণ বলিয়া প্রক্ষিত স্থির 
করিয়াছেন । আমরা জানি "আধুনিক কোন যোগী মহিমা সিদ্ধি করিয়া স্বীয় 
অঙ্গকে যদৃচ্ছাক্রমে বন্ধিত করিতে পারিতেন। . আর মিনি যোগেশ্বর, তাহার 
বিরাটমুগ্তি ধারণ এত সম্ভব কিসে? একটা গল্প মনে পড়িল__ 


একদা নারদ বৈকুষ্ঠে যাইতেছিলেন $ পথিমধ্যে দেখেন, একটা পাগল 
ভগবান্‌কে নানাবিধ কুকথায় গালি নিতিছে। বারাক দেখিয়া বলিল, 


এ তা ভিত প্রানি ক কিটিন এস রিন্যারিন্র 


নানাকাঁগড ১৪১ 


নারদ স্থাক্কত হই! যাইতে লাগিলেন। কিছু দূরে দেখেন, আর একটা 
ভক্ত ভগঞ্জীনের স্ততি করিতেছে । সেও বলিল ঠাকুর ! প্রভূকে জিজ্ঞাসা 
করবেন, আমি কতদিনে মুক্ষি পাব” নারদ স্বীকার করিলেন । 

যথাসময়ে নারদ বৈকুণ্ঠে উপনীত হইক্া আসিবার কালে ছুই জনের কথাই 
নিবেদন করিলেন। ভগবান্‌ বলিলেন, “প্রথম ব্যক্তি অচিরেই মুক্তি 
পাইবে, দ্বিতীয় ব্যক্তির এখনও বহু বিলম্ব আছে ।” নারদ সবিষ্ময়ে জিজ্ঞানা 
করিলেন, “ঈশ্বর নিন্দুকের মুক্তি, তার ভক্তের বিলম্ব, এ কিরূপ বিচার [৫ 

,.. ভগবান্‌ হাসিয়া বলিলেন, “তুমি প্রকৃত কথা গোপন করিয়া উভয়কে 

বলিবে যে, 'গবান্‌. একটা হস্তিকে সথচের ছিদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট করাইতে ব্স্ত 
আছেন, 'কোন উত্তর দেন নাই। ভাহ! হইলে রহস্ত বুঝিতে পারিবে 1” 

নারদ বিদায় হইয়! ভক্তের নিকটে আসিয়া ভগবদান্ঞ! জ্ঞাপন করিল। 
ভক্ত বিষাদ্দিত হইঘা বলিল, প্রভুর কৃপা হয় নাই, তাই অসম্তব কার্থ্যে 
প্রবৃত্ত হইয়া) আমাকে গ্রবঞ্চিত করিয়াছেন ।” 

তৎপর পাগল শুনিয়া হাসিয়াই অস্থির; *'ধার লোমকুপে শত শত 
ত্র্মাও বিরাজ করিতেছে-ধারকটাক্ষে স্থষ্টি-স্থিতি' লয় হয়, ুচের ছিদ্রে 
হ্তী প্রবিষ্ট করান বড়ই কাজ। আবার এই জন্য আমার কথার উত্তর 
দেওয়! হয় নাই,” এই বলিম্ন' পাগল আরও অকথ্য. ভাষায় গালি দিতে 
লাগিল। 

নারদ এতক্ষণে বুঝিল পাগল প্রকৃত ঈশ্বরতত্ব জানিয্লাছে,' তাই ভগ- 
বান্‌ শীঘ্বই যুক্তি দিতে চাহিলেন। বঙ্কিম বাবুও পুনঃ পুনঃ শ্রীক্ষষ্চকে 
ভগবান্‌ বলিয় !বিশ্বাস করিয়াছেন, অথচ তাহার অলৌকিক কাগুগুলি 
“উিপন্তাস”। স্থির করিয়াছেন। এরূপ ভগবান্‌ নূতন বটে।, 


ধন্মতত্বের অনুশীলন পালন করিলে মানুষ পশুত্ব পরিহারপূর্ববক 
মস্তস্থ লাভ করিতে পারে, তাই বঙ্কিন বাবু ভগবান্কে। আদর্শ মানবরূপে 





১৪২ জ্াানীগুর . 


ঝাড় করাইয়াছেন। কিন্ত মুত কি আধাদে্ চরম' লক্ষ? ননুত্ত্ব 
হইতে মুক্ত হইয়া, দেবত্ব লাভ করিতে হইবে। তৎপরে দেরবস্ব হইতে 
ঈশ্বরত্ব, সর্বপেষে ব্রন্বত্ব লাভ জরাই পরম মোক্ষপদ। সুতরাং তাহার 
সন্ত দেবত৷ ও ঈশ্বরের আদর্শ চাই। তাহার শ্বকপোল-কল্িত অনুণীলন 
ধন্মে সমাজের সে অভাব পুর্ণ হইবে কি? বিশেবতঃ এক কর্মষোগ অবলম্বন 
করিলে নিশ্চয়ই পথচাত হইতে হইবে। এক সমক্জে নিফাম ধম প্রবল 
ছিল, কিন্তু ত্র্দশঃ তাহা সকামে পরিণত হন, তাই বুদ্ধদেব কপ্রের 
সম্প্রপারণ করি জ্ঞানযোগ প্রচার করেন। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরবতা 
প্রযুক্ত বৌৰধন্ধ নাস্তিকতা ও জড়তে পরিণত হযর়। তাই শঙ্করাচার্্য বৌদ্ধ 
ধর্শের জড়ত্ব ঘুচাইয়| জ্ঞানের সম্প্রপারণ করিগ়া স্থীপ সার্বভৌম: গুভান্বাদে 
বিলীন করেন. কিন্ব তাহাও শিক্ষা ও মায়াবাদের কঠোরতায় পরিণত 
হইলে, চৈতন্তদেব আবিভূত হইগা তাহার সহিত প্রেমভক্তি মিলাইয়া হিন্দু 
ধর্ম মধুর করিয়াছেন । সুতরাং কম্প্রযোগই একমাত্র সাধকের চরম সাধনা 
নহে ক্রমশহজ্ঞান ও ভক্তির সাধনা চাই। আশ] কার ধর্মপিপা্ু 
সাধকগণ ক্রমশঃ কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের আশ্রয়ে সাধনা করিয়া, মানব- 
জীবনের পূর্ণন্ব সাধন করিবেন ) 


প্রতিপান্য বিষয় 





- পাঠক! সাঁমান্ত জনগণের আচরিত ধর্খব হইতে নিষ্তৈগুণ্য সাধকের নিরা- 
কার ব্রঙ্গ উপাসন! পর্যান্ত সমস্তই হিন্দু ধর্মের দেহ। ইহার মধ্যে একবিন্দু 
কুসংস্কার বা মিথ্যাচার নাই । একদেশদশী বিধর্মিগণের কথা ধর্তব্য নহে ।, 
কেন না, তাহারা বাহ্‌ ধন্সম্পদে বা বা বিজ্ঞানে যত বড় হউক না কেন, 





ধর বিষয়ে হিন্দুদিগের অপেক্ষ। অনেক নিয়গ্তরে আছেন। সঈতরাং তাহারা: 
হিন্দুর মহান্‌ উদ্দেশ্য বুঝিতে না৷ পারিয়াহিন্দুফে কুসংস্কারাচ্ছ, পৌন্তুলিক, 
জড়োপাসক প্রস্ৃতি যাহা ইচ্ছ। বলিতে পারেন, কিন্ত আপনি হিন্দুরন্ম বুঝিতে 
চেষ্টা করুন--দেথিবেন, এমন দার্বভৌমিক বিশ্বব্যাপক ধর্ম আর নাই। যে 
হিন্দু সন্তান ঘরের খবর ন! জানিয়া পরের নিকট ধশ্ম শিক্ষা করিতে যান, 
তাহাদের ছুরবৃষ্ট ভিন্ন আর কি বলিব? তীহাদের জন্যই এই খণ্ড লিখিত 
হইল। কেন না” হিন্দু পক্ষের প্রতি নিম্নাধিকারী জনগণের দৃঢ় আস্থা আছে । 
উচ্চাধিকারী জ্ঞানিগণের নিকট হিন্দুধন্ধ স্ব তঃ প্রমাণ বলিরা স্বীকৃত । কেবল 
দ্য অধিকারী জনগণ -তাহাদেরও সকলে নহে, কেবল সংশীয়-জনগণ 
প্রমাণ চাছেন। পাশ্চাত্য বিবার বহুল আলোচনা হওয়াতে সমাজে এই 
সংশয়ীজনগণের সংখ্যা বিস্তর বাঁড়িয়া গিয়াছে । এই সংখরী-জনগণকে 
হিন্দুধস্মে প্রতিষ্টিত কর! এই গ্রস্থের প্রধান উদ্দেশ্য । 


অতএব তীহাদিগের নিকট সনি্বন্ধ অনুরোধ আমি যেন এই খণ্ডে 
হিন্দু ধর্মের আধ্যাক্মিক ভাব বুঝাইতে চেষ্টা কারয়াছি, তাহারও যেন এই 
নিয়মে হিন্দুধন্ম গুরুর নিকট বুঝিতে চেষ্টা করেন। ধর্ে অধিকার না হলে 
- শান্তর পাঠ করিতে গেলে ঈশপের গল্প বলিয়াই বোধ হইবে । কোন বিষয় 
বুঝিতে না পারিলে মিগ্যা বা কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়।/দিবেন না। কোন 
তত্বদশী হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করতঃ মীমাংসা করিয়া লইবেন 1 অধিকারানুলারে 
প্রত্োক হিন্দুর ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন। স্বতরাং নি্গে যাহা! করেন বাঁ জানেন, 
অন্যের নিকট তাহা না দেখিলে, তাহাকে নিন্দা করিবেন না। এমন কি 
অপর ধূন্মের নিন্দা করিতে নাই | যখন যে দেশে ধর্মের গ্রানি ও অধশ্পের 
অভ্যুত্থান হয়, ভগবান্‌ তখন লে দেশে অবতীর্ণ হইক়া ধর্্ন সংস্থাপন করেন । 
তিনি যে ফেবল হিন্দুর দেশেই জন্মিবেন, এমন কথা কি.শীস্ত্রে আছে? 
অতএব অপর ধঙ্ছের নিন্দায় নিজ ধর্মের গৌরব হানি, হয়। - মেই হিন্দুস্ম 





ও সেই হিন্দুশান্্ সকলই আছে । কেবল উপবুক্ত লোকের দ্বারা উপবুলরূপে 
অনুষ্ঠিত না হওয়ায় বর্তমানে এই অবস্থা দীড়াইয়াছে। হিন্দুধন্খু আলোচনা 
- করিয়া ইহার গু উদ্দেপ্ত ও মহান্‌ ভাব সাধারণকে জানাইতে পারিলে, 

অগ্লকাল মধ্য হিন্দুধর্মের গৌরব দিগ দিগন্তে গ্রতিধ্বনিত হইবে। 

সাধনার তিণটী উপায় কর্ম, জ্ঞীন ও ভক্তি। এই কর্ম-প্রধান ধর্শে 
কম্মযোগ বুঝাইতে হইবে না। আর পূর্ব্রেই বলিয়াছি ভক্তি রাগমার্গের 
সাধনা, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা! বিড মাত্র। ভ্ঞানযোগ মামার প্রতিপাগ্ 
বিষয় । অতএব জ্ঞান ও জ্ঞানের সাধনাই এই গ্রন্থে প্রকাশ করিব । আশা 
আছে মুসলমান, শ্রী্ট্যান প্রস্তি সকলেই এই সাধনার সাফল্য লাভ করিতে 
পারিবেন। 

যত প্রকার সাধন৷ আছে, মুক্তি বিষয়ক সাধনাই সর্বাপেক্ষা প্রধান. 
ইহাই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য । আনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে মুক্তি 
লাভের জন্ট বত্র করিতে অস্থারোধ করি। : দুর্ভাগাবশতঃ যাহার! মুক্তির পথ 
হইতে দুরে অবস্থিতি করেন, শাস্ত্রকারগণ তাহাদিগকে মনুষ্য গর্ভজাত 
গণ্দভরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা £_. 


জাতস্ত এব জগতি জন্তবঃ সাধুজীবিতাঃ। 
যে পুনর্নেহ জায়ন্তে শেষ! জঠরগন্দভাঃ ॥ 
ঘোগবাশিষ্ঠ 


ও শান্তিঃওম্‌ কৃ 


দ্বিতীয় খণ্ড 
জ্ঞানকাণড 


বন্ধাবিচার 
চ ২. 
'শীত,, 


ললিত-বি'/বট-_ঝাপতাল 


্ 


কি ভাবে ভাবিব তবে ভবে ভবারাধ্যা ধনে। 
হুরি-হর-বিরিধিৎ আঁদি যে তত্ব না পান ধানে ॥ 
জরা অমরা তারা, তত্তহীনা নির্বিকার, " 
শ্রণবে প্রকাশ এযী; ত্রিগুণা ভ্রিতাঁপহরা, 

নারী কি পুরুষ তিনি, জানিব বল কেমনে-॥ 
নিুণেতে নিরাকার, সগুণে হন সাকারা,' 
লীলাতে জগদাকারা, ক্রিয়াশক্তি স্থজনে ১-- 


ইচ্ছ্যশক্তি হয়ে পালেন জ্ঞানেতে জ্যোতিঃ কেবল, 
ত্রিগুণেতে ত্রন্ধ! বিষ শিবাঁদি ধাহাষ্কর বল, - 
ভিন্নভাবে ভাঁবে কেবল তত্ব-জ্ঞান-হীনে । 
সন্ৃশুদ্ধে মহত্ত্ব, মলিনেত্ে অহং-তত্ব,. 
ক্রমে পঞ্চ-তন্মাত্রাতত্ব, প্রকাশ ভুবনে, 
(সেই) সুক্ষ ভূত পঞ্চদেব, প্রপঞ্চে জগভুম্ভব, 

“ প্রলয়ে বিলয় সব হবে কারণে ;-- 


তার মায়াতে জগৎ বাধা, রূপ রসাদি লাগায় ধাধা, 

“মোহং” ভুলে “অহং» জ্ঞানে স্থখ ছুঃখেতে হীসার্চাদা, 
মুদূলে আখি নকল কাকি, ঠিক রেখ মনে ॥ 
বিরাজে সে সর্ব ঘটে, ধীন্মিকে শঠে কপটে, 
কেহ বা চিত্রিয়া পটে রত সাধনে, 


কেহ দেশ-দেশান্তরে, তাহারে খুক্তিয়। মরে, 
ভাবে না আপন অন্তরে, বপি যৌগাসনে ১-- 


_ স্থুল সুক্ষ যত দেখ ত্রক ভিন্ন ছুই নাই, 


স্বপ্ণেতে জীব জগৎ বৃথা' খেটে মর ভাই, 
র্বং-খলু-ইদং-্রঙ্গ জেন নলিনে। 


পুষ্ষর,--৮--৫,১৩৭৯ 


ভ্গানীগুর 








দ্বিতীয় খণ্ড 


-শিাশসীপিপী? 


_জ্ঞানকাণ্ড 


জ্ঞান কি? 
অব্যাক্মঙ্ঞাননিত্যত্বং তত্বজ্ঞানার্ঘদর্শনমূ । 
এতজ, জ্ঞানমিতি প্রৌক্তমজ্ঞানং যদক্ভোইন্যথা ॥ 
গীতা, ১৩।১১ 
আন্চ্কানপরায়ণন্চা ও তন্বজ্ঞান উদ্দেস্ট যে মোক্ষ তাহারই ঞ্জে আলোচন 
ভাঙার সাম জ্ঞান, এবং তাহারই যে অন্তথা প্রতিপত্তি তাহাই অজ্ঞান। 
অনাগ্ন্তাবভাসাত্মা! পরমাত্মেহ বিদ্যতে। পু 
. ইত্যেব নিশ্চয় স্ফারঃ সম্যক জ্ঞানং বিছ্বু্ধাঃ ॥ 
11 * &যোগবাশিষ্ঠ & 


« 


জগতের প্রত্যেক স্থানে অনন্তকাল পরমা্ম বর্তমান্ধ আছেন এবং এই' 
জগৎ সেই পরমাস্মার আভানশ্বরূপ- এরূপ নিশ্চয়াত্মুক থে জ্ঞান, রি 
বুধগণ সমীচীন জ্ঞান বলিয়া জানেন। 


শান্ত্রকারগণ একমাত্র তত্বপ্তানকেই জ্ঞান শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। নতুব! 
বেদ-বেদাস্তাদি শান্ত্র পাঠ করিয়াও ধাহার! নানা প্রকার সাংসারিক বঞ্জভাবের 
অধো অবস্থিতি করেন,__বনু প্রকার বিগ্ঠা উপার্জন করিয়া বাহার বদ্ধ তত- 
বিগ্া উপার্জন করিতে সক্ষম না হন-_বিজ্ঞ হইয়াও ধাহারা আপনার আম্মার 
সুক্ষিসাধনে মুঢ়ের ন্যায় অবস্থিতি করেন, শান্ত্রকারগণ, তীহাদিগকে মূঢ় ভিন্ন 
পগিতরূপে কোথাও বর্ণন করেন নাই । “মণিরতুমালা” নামক গ্রস্থে মহাত্মা 
শঙ্করাচাখা প্রশ্নোত্তর ছলে লিথিয়াছেন। 


বোধো হি কো, যস্ত বিমুক্তিহেতুঃ | 
জ্ঞান কি? যাহ! বিমুক্ষির কারণ । 

পশোঃ পশুঃ কো ন করোতি ধর্ম্দং 

প্রাচীনশান্ত্রোহপি ন চাত্মবোধঃ। 


পশ্ত অপেক্ষাওস্পপ্ড কে? যে শাস্ত্ীধ্য়ন করিয়াও ধম্মনাচরণ ও আত্মজ্ঞান 
লাভ করে না। 


জ্ঞানই সমুক্লরির একমাত্র দাক্ষাৎ কারণ । ভগবান্‌ শিব বলিয়াছেন / 


আত্জ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষেকসাধনম.॥ 
স্ুকূতৈর্মানবো! ভুত্বা জ্ঞানী চেন্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ 


কুলার্ণৰ তন্তু 


জ্ঞানকা গু 75১ 





হে দেবি! এই আসমান মোক্ষের একমাত্র শ্রেষ্ঠ কারণ। ইহা 
বাত সতকিলাভের * 'আর অন্ত উপ্গার নাই ।* লৌভাগাবশতঃ মন্যাজন্ম 
লাভ করি বাহারা জ্ঞানী হয়, ভাহীরাই মোক্ষ সুখ লাভ করিয়| কতা 
হতে পারে, অন্তে পারে না। : 


আরুণেনৈব বোধেন পূর্ববন্তৎ তিমিরে হতে । 
তত আবিতওবেদাত্ম! স্ব়মেবাংশুমীনিব ॥ 
আত্মবোধ ॥ 
স্ধ্য যে প্রকার উদয়ের পূর্বের স্বকীয় কিরণের অরণতা' দ্বারা অন্ধকার 
ন্ট করিয়! পশ্চাৎ উদর হন, পরমাআ্াও তদ্রপ আগ্রে জ্ঞানচ্ছ্টী দ্বার! অজ্ঞান- 
স্ধকার বিনাশ করিয়! তদন্তর স্বয়ং আবিভূতি হন। ভূগু কহিয়াছেন ;-- 
* তপো বিদ্যা চ বিপ্রন্য নিঃশ্রেয়লকরং পরমূ। 
তপসা! কিন্্িং হত্তি বিদয়াস্ৃতমনখ'তে ॥ 
মন্ুনংহিতা, ১২1১*৪ 
_ স্তপশ্া এবং আত্জ্ঞান এতদুতয় মাত্র ব্রাহ্মণের মোক্ষলাভের হত । 
ভন্সধো তপন্ত। ছারা পাপাসক্তি ষায় এবং জ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ হয়। 


চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্থকৃতিনোহর্জ্জন। 
আর্তো জিজ্ঞান্তরর্ধা্থা জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ 





» ক্ষিতিং বিন! ষথ। নাস্তি সংস্থিতেং কারণং দা । 


তোর়ং বিন! থা নাস্তি পিপাসানাশকারণম,। 
, তমোহস্তা থা নাস্তি ভাঙ্করেণ বিন! প্ররিয়ে। 


বিন! অগ্রিপ্রয়োগেন বথা কিঞ্িন্ন পচাতে ॥ 


১৫২. জ্ঞানীগুরু 


তেথাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে | 
প্রিয়া হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ 
গীত, ৭১১১৭ 

ছে টি 1 পুর্বজন্মকৃত অপেক্ষাকৃত পুণ্যভেদে চারি প্রকার ব্যক্তিরা 
আমাকে ভজনা করেন। প্রথম আর্ত, দ্বিতীপ্ন জিজ্ঞান্, তৃতীয় অধার্থী, 
চতুর্থ জ্ঞানী। এ ঢারি প্রকার ভক্তের মধ্যে আত্মুজ্ঞানট সব্বাণেক্ষা প্রধান, 
যেহেতু আত্মজ্ঞানসম্পন্ন বাক্তি সর্বদা ঈশ্বরনিষ্ঠ এবং এক পরমেস্বরেই 
তাহার অচল! ভক্তি থাকে। অতএব আন্রুঙ্ঞানীর একমাত্র আমিই পির 
হই এবং তিনিও আমার পরম প্রিয়পা্ হন। রঃ 

এতাবতা যাহা লিখিত হইল তাহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, 
আত্মুততবপ্তানই মুখ, আর সমস্ত গৌ। আত্ম কি, ঈপ্বর কি, জগৎ কি_- 
এই মোক্ষপধোগী প্রশ্ত্রয়ের তত্ব যেজ্ঞানের বিষয়, তাহাই জ্ঞান এবং 
তন্নি্ায়ক শান্সই জ্ঞান-শান্ত। 


| জ্ঞানের বিষয় 


-০১৯১৯১৬- 
* 


আত্যা কি, ঈশ্বর কি, জগৎ কি__ইহা জানাই জ্ঞানালোচন! ও মুন্কি 
তাভার প্রয়োছন | সেই প্রয়োজন-সাধন জন্ত আমাদিগের দর্শন শান্ত্রগুলি - 
*নোধোগ নহকারে পাঠ করা কর্তব্য। দর্শন শাসন্ত্রকেই জ্ঞানশাস্ত্র বলে। 








মাহৃগর্ভং বিনা কাস্তে উৎপত্তির যথা তবে ।' 
ভঙজ্ঞানং বিনা দেবি! তথা মুক্তিন” জায়তে ॥ 
তন্ত্র বচনম,খ 


৮ 


জ্ঞানকাণ্ড ১৩ 


কেন না, নর্থ দশ, ধাতু নিষ্পন্ন “রন” শবে; শব্দের -সাক্ষা২ অর্থ জ্ঞানের 
কারণ বষ্জ্দীর। অতএব জ্ঞানশান্ত্র বলিলে, দর্শনশাস্ত্র রুমি হইবে |. ছয়- 
খানি মূল দর্শনশাঙ্ক প্রচলিত আছে । হথা ঃ 


গ্রৌতমন্ত কণাদস্ত কপিলস্ত পতগ্তলেঃ। 


ব্যাসস্ত জৈমিনেশ্চাপি দর্শনানি ষড়েব হি ॥, 


গৌতমের তায় কণাদের বৈশেষিক, কপিলের সাঙ্ঘা, পতগ্রলির যোগ, 


ব্যাসের বেদান্ত এবং জৈমিনির মীমাংসা--এই জন়জন খষির ছয়খানি ষুল 
দর্শন শান্তী। আবার উহাদের রচয্সিতাগণের শিষ্যোপশিষ্যগণ বিরচিত বহু 
দর্শন বিগ্তমান আছে, তাহাও উক্ত নামধেয় শাস্তান্তর্গত। কিন্ত যতগুলি বা 
যত প্রকারে দর্শন শাস্ত্র আছে, তন্তাবতের মত এক প্রকার না হইলেও তৎ" 
গ্রতিপাগ্ঠ “মুক্তি” অংশে কাহারও বিবাদ নাই । কেবল মুক্তির স্বরূপ ও 
উপায় নিদ্ধীরণ করিতে গিয়া যাহা কথঞিত স্বাতন্া। ্ ৃ 
এই বড় দর্শনের মধ্যে সাঙ্খাদর্শনের প্রতীপ এতন্দেষে অধিক ।' চিকিৎসা- 
শাস্ত্র যেমন চতুর্বণহ, পাঙ্খা শান্তর ও তদ্রপ চোরিটা বৃহে ব্যবস্তিত । চিকিৎসা- 
শাস্ত্র যেমন রোগ, রোগের কারণ, রোগের আরোগ্য ও ভৈষজ্য এই চারি: 


. ভাগে বিভক্ত, _সাঙ্খ্যশান্ত্রও তেমনই দুঃখ, দুঃখের কারণ, গঃখ নিবৃত্তি 'ও 


হঃথ নিবৃত্তির উপায় এই চতুর্বহে প্রতিষ্ঠিত। এক কথায় চিকিৎপাশাস্ত্ 
ঘেমন মানবদেহের রোগ ও তদারোগা লইয়া বাস্জ,সাঙ্থ্য শান্ত্ুও তদ্দূপ মীন 
স্বার দংখ ও তাহার নিবৃদ্ধিতে বত্তবান। কেন না- 


অজ্ঞাতজ্ঞাপক্‌ং হি শাস্ত্রম। 


যাহা লৌকিক প্রমাণের অগোচর, তাহা! জানান ব1 তাহার বোধ জন্মানই 


শাস্ত্র! ুতরাং ছুখ কি, এবং বাস্তবিক দুঃখ বলিয়া! কিছু আছে কি না-_ 
“ সাঙ্খাকার এ বিষয়ের বিশেষ বিচার বড় করেন নাই । কেন না, ছুঃখ আছে 


১৫৪ জ্ঞানীগুর 











কি না, তাহ শাস্ত্র বিচার হবার! বুঝিতে হয় না,__ছুঃখ সর্বদাই সকল মনুষোর 
অন্তঃকরণে চেতনা-শক্কির প্রতিকৃল-অস্থুভবে উপস্থিত হইয়া থাকে £ তার- 
পরে, দুখ নিবারণের ফোন উপায় আছে কি না,_ইহাও সাঙাশান্ত্রে সম্যক 
আলোচিত হয় নাই। কারণ, সকলেই জানে, যাহা ক্ষণিকের জন্য যায়, 
তা স্থায়ী ভীবেও যাইতে পারে। স্ৃতবাং যাহ! সকলে বোঝে, সকলে জ্রানে, 


, তাহা লইয়া আলোচনা করা সাম্যশান্্কারের উদ্দেস্ঠ $হে। সাঙ্খাকার 


যাহা বুঝাইতে উপস্থিত, তাহা অন্তের অগোচর | যাহার উপদেশ মানব 
কোথাও প্রাপ্ত হছয়ন নাই, তাহার উপদেশ সাঙ্ঘা, গ্রাদান করিয়াছেন 
সাঙ্থ্য শান্তর উদ্দেম্ত, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্ির উপায় মানুষকে জানান। 
মানুষ নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভোগ করিতেছে, অথচ তাহার স্বরূপ ও অবস্থান স্থান 
জানিতেছে না। তাহাই বুঝাইয়! দিয়! মানুষকে কুতার্থ করাই সাঙ্থ্য শাস্ত্রের 
প্রতিপাগ্ভ বিষয়। কিন্তু ইহা মানবীয় জ্ঞানের অতীত-_এ জ্ঞান লৌকিক 
নহে, অলৌকিক । সাধারণ জ্ঞার্নে এ সতা আবিষ্কৃত হয় না। 

বাস্তবিক মনে হয়, দুঃখনিরোধ হইলেই মানুষ মুক্ত হয়। ঃখনিবারণ 
করেই মানুষের আকুল-আকাঙ্ার ছুটাছুটা। পরীকাস্তিক দুঃখ নিরোধের 
নামই মুক্তি! ইহা একটা অস্বাভাবিক তর্কজাল-জড়িত অভভুদ কথ! নহে, 
প্রাণের অতি নিকটের কথা । জৈমিনিও বলিয়াছেন, 

,. যন্ন ছুঃখেন সম্ভিনং ন চ গ্রস্তমনস্তরমূ। 
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ স্থখং স্বংপদাস্পদম্‌ ॥ 

নিরবচ্িনন সুখ সম্তোগই স্বর্গ এবং তাহাই মনুষ্যের নুখ-ভৃষ্ণার বিশ্রাম 
ভূমি। তাহাই'পরম পুরুষার্থ এবং তাহাই মুক্তি ও অমৃত, এই মোক্ষ ব! 
ক্গধ বেদোক্ত যাগ-যক্ঞাপ্দ দ্বারা লাভ হয়, স্বর্গ হয়--কিন্তু তাঙ্থার ক্ষ আছে । 
পঃরমিতকাল সথ-সন্তোগ ঘটিতে পারে, কিন্তু সেই পরিষিতকাল অস্তে আবার 
ছুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব এ সকল ছুঃখ নিবৃত্তির উপায় নহে _. 


জ্বানকাঁগ ১৫৫. 





রোগ আরোগ্য হইয়া আবার হইলে তাহাকে প্রকৃত আরোগ্য বলে না। 
লামামতে্ আত্মন্তিক ভুঃখ মোচন বা স্বরূপ প্রতিষ্ঠার (মুক্তির ) উপায় 
তবজ্ঞান। আহি মহৎ অচস্কার ইন্রিয় প্রভৃতি নহি সকলের কিছুই 


আমি নহি এবং ধর সকল আমার নহে । আমিও নকল হইতে ভিন্ন--চিৎ 
ও আনন্দ শ্বরূপ। এইরূপ জ্ঞানের নামই তব্জ্ঞান 


এই তত্বঞ্ঞান জাভ করিবার জন্ত আত্ম। ও জগৎ_-এই বন্তদয়ের বথার্থরূপ 
অন্বেষণ করিতে হয়। আত্ম ও প্রকৃতি ( জগগ্তাবাপন্ন ) এতচুভদ্ষের প্রকৃত 
তথ্য অনুমন্ধান পৃর্বক পুনঃ পুনঃ বুদ্ধাণরোহ করার নাম তত্বাভ্যাস। শ্রদ্ধা ও 
ভক্তি সহকারে দীর্ঘকাল বান তত্বাভ্যাস করিতে পারিলে তত্বজ্ঞান জন্মিয 
থাকে । 
তবজ্ঞান লানের ফন্ট আত্মা ও জগৎ এই উভয়ের বিচার কর! আবশ্তাক। 
আত্মা ষনবন্ধে আলোচন| করিবার আগে, জগৎ সম্বন্ধে বিচার করা কর্তব্য । 
কেন ন।, জগৎ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে__শ্ুগতের স্বব্ধপ চিন্তা করিতে গেলে 
আত্মার বিষয় চিন্তা কর! সহজ হইক্া পড়িবে এই জগতের মূলত চতুর্বং- 
শাতি। তড়িন্ন আত্মাও এক | সমুদয়ে পঞ্চবিংশতি তত্ব! তন্মধো যে চতুর্বিং- 
শতি তত্বের সম্টির নাম জগৎ ; তাহার বাষ্টি__ মৃণ প্রস্তুতি, মন, কহঙ্কার, 
শব্তম্মাা, ম্পর্শতন্াত্রা, বূপতন্মাতা। রসতম্মাত্া, এর্কাদশ ইন্জি় ও ক্ষিতি, 
অপ, তেষ্জ, মরুৎ এ্রবং ব্যোষ এই পঞ্চ মহাভৃত,_এতত্রামে খ্যাত । আত্মা 
ব! চৈতন্ত। পুরুষ ব্যতীত এই সমুদ্র বিশ্ব এ চতুর্বিংশতিতত্বের অন্তর্গত । 
আধুনিক বিজ্ঞান এই তবুকে মৌলিক পদার্থ এবং বৌদ্ধাশান্ত্র ধাতু বলে। 
তত্ব শব্দের সাধারণ অর্থ এই যে, যাহা! যাহার যোনি বা মূল, তাহাই তাহার 
তত্ব যথা-_ঘটের তত মৃত্তিকা, কুগুলের তত্ব স্পর্ণ ইত্যাদি । 
অতএব তৰ্জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, ভক্তি ও শ্রদ্ধা নহকারে দীর্ঘকাঁণ। 
ব্যাপি দুঢ়তভার সহিত তত্থাভ্যাস করিতে হয় । | 


পপ সিপদ 


শীট 


১৫৬  জ্ঞানীগুক 


সাধন চতুষটয় 


তস্বাভ্যাস ধারণ করা রহজ নছে। প্রকৃত অধিকারী.ন| হইলে তত্বজ্ঞান 
- লাভ হয় না । আহার শুদ্ধি, ভ্রিবিধ সংঘাত শুদ্ধি, দেশ, কাল ও সৎ পাত্রাদির্র 
। লাভ, সংকল্পতাগ ইন্জিয় সংযম, ব্রতচরধ্যা এবং গুরুসেবা গ্রভৃতিতে এই 
অধিকার লা হয়। ইন্জরি্লগণ চপলতা বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্থিরভাব ' 
ধারণ না করিলে জ্ঞান কদাচ প্রকাশ হইতে পারে না। জ্ঞানী বাক্ি 
উন্জিয়গণকে সংযত করিয়া ব্রঙ্গপদ আশ্রয় করিতে পারিলে 'অন্তি সহজেই 
সিদ্ধি লাভ হইতে পারে। ভগবান্‌ ভবানীপতি কহিয়াছেন )-_ - 
. যাবৎ কামাদি দীপ্যেত তাবৎ সংসারবাস্না। 
' যাবদিক্দিয়চাপল্যং তাবন্তত্বকথ। কৃতঃ ॥ 
৬ কুলার্ণব তস্্র। 
অভএব ইন্জরিয়চাপল্য থাকিতে তৰ্দ্ঞ/নের নগ্তাবনা নাই। পুদ্চরিণী 
প্রদ্ৃতির জল স্থির ভাবে থাকিলে তবে যেমন তাহাতে প্রতি বিশ্ব-সকল নুষ্পন্ই 
নয়ন গোচর হয়, . তত্র দুরুত্ত ইল্লরগন সকল স্থির ভাব ধারণ করিলে 
তবে জ্ঞান দ্বারা জ্ঞে় পদার্থকে স্থায়ীভাখে দর্শন করিতে পারাযায়। আমাদের 
মু়ার কতা স্বয়ং বলিয়াছেন; 


নাবিরতো ইুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ । 
নশান্তমানসে বাপি প্রজ্ঞানৈনৈনপ্র,য়া ॥ 
বঠোপনিষতৎ, ২২৪ 


জ্ঞানকাণ্ড ১৫. 


রিনি দৃশ্চরিত হইতে বিরত হন নাই, বিনি শান্ত ও সমাহিত হন' নাই, 
হিনি শাজউ্সানন হন নাই, তিনি কেবল ্রজ্ঞামাত্র ছারা ইহাকে প্রান্ত হ'ন 
না| এই কল বিবেচনা করিয়া শীন্তকারগণ উপদেশ দিয়াছেন যে, সাধন- 
চতুষটরসম্পন্ধ বাক্ি শ্রধণ-মনন-নিদিধ্যাসন সহকারে . তন্গ্রান লাভার্থে 
ক্ষতত্ব বিচার করিবেন। - আগ্রে দাধন চতুষ্ট্ কি কি তাহা! দেখা যাউক__ 


১। নিত্যানিত্যবস্ত-বিবেকঃ ২1) ইহামৃত্রার্থফল- 
ভোগবিরাগঃ ৩। শম-দমাদি-ষট ক-সম্পর্ভি ৪। মুমুক্ষু- 
'-ত্বঞ্ধেতি। 
১। নিত্যানিতাবস্ত কিবেক কাহাঁকে বলে? 
নিতৎ বস্তেকং ব্রহ্ম তদ্যতিযিক্তং সর্ববমনিত্যম্‌, 
অয়মেব নিত্যাঁনিত্যবস্তবিবেকঃ। 
একমাত্র পরছেশ্বর বিত্যনই্ত, তত্ধাতিরিক্ত অন্ত সমস্ত ক্ষণস্থীরী ও 


অনিতা, এই প্রকার যে নিশ্চয় জ্ঞান তাহারই নাম নিত্যানিত্যবস্ত বিবেক ।+ 
২। ইহামুত্রার্থকলভোগবিরাগ কাহার নাম? 
ইহ স্বর্গভোগেষু ইচ্ছারাহিত্যয্‌ । 
প্রহিষ্ধ ব্ষির জথ ঝা মৃত্যুর পর স্বর্ন এই উভয় প্রকার ম্থখভোগেই 
১ বিন্দুমাত্র আস্থা বা ইচ্ছা না থাকার নাম ইহামৃত্ার্থ-ফলভোগ-বিরাগ্‌। 
৩৭  শম দাদি ষট.ক-সম্পত্তি কাহাকে বলে? 


শমদমোপরতি-তিতিক্ষা-শ্রদ্ধা-সমাধানঞ্চেতি। 
শ্ম, দম,উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধী ও সমাধান এই ছয়টাকে ষটসম্পন্তি 
বলে। রড 
শমঃ কঃ? শম কাহারে বলে 2 





২ 


৯১৫৮ আনার 





মনোনিগ্রহঃ | ৃ 

অন্তরিক্ত্ির যে যন তাহারই নিগ্রহের নাম শম। পরী ৫ংলিয়াছেন, 
পশমো! মনিষ্ঠাভা বুদ্ধি” ঈশ্বর নিষ্ঠ যে বুদ্ধি তাহারই নাম শম। 
দমঃ কঃ ? দম কাহাকে বলে? প্র 
দমে! নাম চক্ষুরাদি-বাহ্যেক্িয়-নিগ্রহঃ | 

চক্ষু প্রভৃতি বাহ্ুইন্ত্বির়গণের দমনের নাম দম। 
উপরতিঃ কা ? উপরতি কাহাকে বলে? 
উপরতির্নাম বিহিতানাং কন্মরণীং বিধিন! ত্যাগঃ। 

- বিহিত কর্ম সকণের সংস্তাস বিধান দ্বারা যে পরিতাগ তাহার নাম 
উপরতি। কিছ শব্াপি-বিষয় শ্রবণাদদিতে বর্ভীমান মনের 'প্রত্াহার পুর্বক 
ব্রহ্ম-বিষর শ্রবণাদিতে যে বর্তন তাহার নাম উপরন্ভি। ঘথ। £ 

টি বর্তমানন্ত মনদঃ আবণ[দিঘেব টি 
৯ বোপরতিঃ | 
তিতিক্ষা ক! ? তিতিঙ্ষা কাহাকে বলে £ 
তিতিক্ষা নাম শীতোষ্ণ- -হখভুঙ্খাদি- নবসহনত দেহ- 
বিচ্ছে-ব্যতিরিভম। 
যাহাতে শরীর বিচ্ছেদ না ঘটে অর্থাৎ যাহাতে মৃত্যু না হয়, এ+ভাবে ষে 


শীতোষ্ স্ৃখ-ছুঃখাদি পরস্পর বিপরীত্ত বিষয় সকল সঙ্থ কর! তাধীর মাম 
তিভিক্ষা। 


শ্রদ্ধা কীদুণী? অন্ধা কি প্রকার ? 
গুরু-বেীত্ত-বাকোোষু বিশ্বাস? 
শুরু ৪ বেদান্ত শাস্ত্রের বাক্যে বিশ্বান করার নাম শ্রদ্ধা ) 


উ্ঞীনকাণ্ড .. ০১৫৯. 
মুখ 


এ 
সপেপটিসশপিশিশিতিশীিীিিটিশি পিপিপি 


সমাধানং কিম. ? সমাধান কাহাকে বলে ? 


চিত্তৈকা গ্রতা। 
পরমেশ্বরেতে যে মনের একাগ্রতা ত্রাহার মাম সমাধান। ইহাই শম, 
দমাদি ষটুক সম্পত্তি। 
৪1 মুমুক্ষত্ব কাহাকে ধলে? 
মুমুক্ষুত্বং নাম মোক্ষেহতিতী ্রেচ্ছাবত্বম, | 
যুক্তিতে অতি তীক্ষ ইচ্ছাবন্তার নাম মুমুক্ষুত। 
এষা সাধন-চতুষটয়-সম্পতিঃ১তদ্বান্‌ সাধন-চ তুষ্টয়- সম্পন্নঃ/ 
এই লাধন-চতুষট-সপ্পত্তি, এএতদবশিষ্ট ধ্যক্তি সাধন-চতুষট-সম্পন্ন। এই 
সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন বুক্তির পক্ষেই আত্মানাস্মা-বিবেক-বিচার প্রশস্ত 
*.জানিবেন। কিন্তু এই দাধন চতুষ্টুর সম্পন্তির অভাব থাকিলেও ঘগ্তপি কোন 
ব্যক্তি এই আত্ম-অনাম্ম-বিদ্কার করেন, তাহাতে তাহার কোন প্রত্যবান্ধ 
নাই, অধিক াছাক্তে তাঠার মঙ্গলেরই সপ্তাবনা । শান্ত্েই তাহার উল্লেখ 
আছে । যথা ৮. 
সাধন-চতুহীয়- -সম্পন্তযভাবেহপি গৃহস্থানামাত্মানাত্ব- 
বিচারে রে ক্রিয়মনুনে সতি তেন প্রত্যবীয়ো নাস্তিং, কিন্তু 
তীব-শ্রেয়ে৷ ভবতী। | 


দা ্ 








" ১৬০ - .. জ্ীনীগ্ুক্ষ 





শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন 


০০০০ ০ 


সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন ব্যক্তি শ্রবণ, মনন ও নিদিধাসন সহকারে আত্মানান্স 
বিবেক-বিচার করিবেন । অতএব সাধকের শ্রবণ, মনন ও নিদদিধ্যাসন 
ভান! আবশ্যক । 


শ্রবণ,” 
বড় বিধলিস্গৈরশেষ-বেদান্তানামদ্ধিতীয়-বস্ত্রনি তাঁৎ- 
পর্ধ্যাবধারণং | 
ব্দোস্তলার। 


ষট প্রকার লিঙ্গ দ্বারা অদ্বিতীয় বস্ততে--কিদা .অ্রশ্নোভে সমস্ত বেদান্তের। 
াংপধা অবধারণের নাম শ্রবণ | বর্টপ্রকার লিঙ্গ খা__ 


২। উপক্রমোপসংহার ২। অভ্যাস ৩। -অপূর্ববতা 
3। ফল ৫1 অর্থবাদ ৬। উপপৃভি । 

উপক্রমৌপসংহার কাহাকে কহে ? 

প্রতিপাস্থ বন্তর আদিতে ও অন্তেতে সেই বস্তরই গ্রাতিপাদন কর$কে 
উপক্রমোপসংহার কহে, । 

অভ্যাস কাহার নাম? 

যে প্রকরণে যে বন্ত প্রতিপাগ্ সেই প্রকরণের মধ্যে সেই বঙ্তুকে পুনহ 
পুনঃ প্রতিপাদনের নাম অভ্যাস । রর 

অপূর্ববতা কিরূপ? 





প্রতিপান্ বন্তর প্রমাণাতিরিক্ঞ প্রমাণের অবিষয় রুপে সেই রস্তর:: 
গ্রতিপার্গন করাই অপূর্র্বত 
কল কি? 

প্রতিপান্ বস্তুর প্রয়োজন শ্রবণের নাম ফল। 
অর্থবাদ কাহাকে বলে? 

প্রতিপাগ্ বস্তুর শ্রশংস শ্রবণ করাকে অর্থবাদ বলে। 
উপপঞ্ভি কি প্রকার ? 

প্রতিপাস্ বিষের 'প্রতিপাদনের ঘুক্কির না উপপত্তি 

. এই ছয় প্রকার লিগ দ্বারা একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রন্মেই তাৎপর্য নিন্ূপণের 
নাম শ্রবণ । 
মনন, 

বেদান্তের অবিরোধে যুক্তি দ্বারা সর্বদ1 শ্রুত অদ্বিতীয় ব্রহ্গবস্ত চিস্তনের পু 
নাম সনন। . ,. 

-িদিধ্যাসন,__ . 

তবজ্ঞান-বিরোঁধী দেহাদি জড় পদার্থের জ্ঞান পরিহার পৃর্বক অদ্থিতীক্ 
র্গবস্তর অবিরোধী জ্ঞান প্রঝাহকে নিদিধ্যাসন বলে। সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন 
সবজ্ঞানের মাধক শ্রবপ্সনন-নিদিধ্যালন সহকারে চিন্ত! করিবেন, আমি নিত্য 
শুদ্ধ বুদ্ধ_- প্রকৃতি আমার দাসী স্বরূপা__আমাঁরই সেবার্থে তাহার সমস্ত ' 
আয়োজন, আমি জান স্বরূপ, আমি প্রাণস্বরূপ, আমি অন্তিতম্বরূপ__তবে 
আমার উপরে প্রস্থৃতি প্রতিবিদ্বিত হইয়া তাহার গুণ (পর্বঃ রজঃ তমঃ) বিকাশ 

করিতেছে মাত্র ।” অতএব হৃথ-ছুঃখাদি গুণের ধর্ম হইতে পারে-+আমার 

কি?” 
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 ছুঃখের কারণ ও মুক্তির উপায় 
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জ্ঞানের দ্বারা সময়ে সময়ে অবশ্যই উপলব্ধি করিতে পারা ধায় যে, এ 
মকলই মিথা।-_ব্রহ্গই লব, ভেদকল্পন! মতা মাত্র । এই জ্ঞান স্থায়ী করিঝ!র 
জন্ জ্ঞান-দাধনার প্রয়োজন । সাংঙ্খাকার ভুঃখকে “হেয় শব্দ” 'অতিহিত 
করিয়াছেন! যথা £- 

ত্রিবিধং ছুঃখং হেয়ম। 
সাঙ্াদর্শন। 

জিবিধ ছুঃখের নাম “হের।” ত্রিবিধ দুঃখ কি 1--না আধ্যাত্মিক, 
আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন প্রকার দুঃখের নাম দহেয় 1১, 


প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগেন চাঁবিবেকো হেয়-হেতুঃ। 
সাঙ্যযদর্শন | 

- প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ দ্বারা যে অবিবেক জন্মে, তাহাই হেয়-হেতু। 
মংযৌগ কাহ'কে বলে? 

স্বন্বামি-শক্ত্যোঃ আরপোপলকি হে সংযোগহ। 
- দৃশ্ত ও ভ্রষ্টার ভোগ্যত্ব ও ভক্ৃত্বরূপে উপলব্ষিকে সংযোগ. বলে। 
আত্মা প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইলে, সেই সংযোগ ব্চতঃ, ভরষত্ব ও দূত 
উন্তয় শক্তির গ্রকাশ পাইয়া থাকে) এবং সেই কারণেই এই জগ গ্রপ্ঞ্চ 
বিভিন্ন প্রকারে ব্যক্ত হুইফ্স! থাকে। এই সংযুক্ত হইবার একমাত্র কারণ 
এ অজ্ঞান জীবে জন্ম-জন্াস্তরের অধিগ্তাসসৃত ভ্রমজ্ঞানের সংস্কার আছে। 
- এইজসংস্কার-ভ্ঞান ক্ষ পরমাণুঞ্জাত জগতে গন্ধাদি মনোহর বিষয় নানারপে- 


,জ্ঞানকাঁণড ১৬ 


গ্রকটিত করে। তাহার সহিতি মন.পভৃতি উন্জিধ সংযোগ হওয়ায় সখ তুই 

অনুভন্ক হর, তাহাতে সুখতৃষ্ণ জন্মে । নুখতৃ্চ) হইতে চেষ্টা আইসে 

মানসিক ও শারীরিক চেষ্টায় কণ্মুফল উৎপত্তি হুয়। কর্ধুক্ষণ হইতে জীবের 

জন্ম হয়। অতএন জন্মাই ভূঃখের কারণ । এই দুঃখ প্রকৃতি-পুরুব-সংযোগে 
. উতপন্ধ হয়। অজ্ঞানই ইহার হেতু । 





১০৯০ সপসপসিসাপকিসাস পাপ 


তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তন্দশেঃ কৈবল্যম,1 

এই জ্ঞানের অভাব হইলেই পুরুষ প্রকৃতির সংযোগ নষ্ট হয়া যায়। 
সাধনা দার এই সংযোগ নাশ করাই প্রারোজন, উহাই আম্মার কৈবলা পথে. 
অবস্থিতি। প্রুতি পুরুষের সংযোগ হইলে যে নিষয় জ্ঞান জন্মে তাহাই, 
জিবিধ দুঃখের প্রতিকারণ । 

, তদত্যন্তনিবৃক্তিহ্ীনম.। 
সাংখাদশন। 

ছুঃখত্রয়ের ত্যস্ত নিবৃদন্তকে "হান, অর্থাৎ মুক্তি বলে। দেই জাতাস্তিক 
ছঃখ নিবৃত্তির উপাধ কি) 


বিবেক-খ্যাতিস্ত হীনোপায়। 
সাংখাদরশনি। 


বিবেক খ্যাতিই হানৌপার। অর্থাৎ বিবেকই মুক্তির উপায়, যেহেতু 
প্রক্কৃতি পুরুষের সংযোগে অবিবেক উপস্থিত হইয়া দুঃখোতপাদন করে এবং 
প্রকৃতি পুরুষের বিয়োগ দুঃখের নিবৃত্তি হয়! প্রকৃতি পুরুষের বিয়োগ বা 
পার্থকা বিবেক দ্বার! সম্পর হইয়। থাকে, সেই বিবেক দ্বারাই দুঃখের আতা, 
স্বিক দিবুদ্তি হইয়া মুক্তিপদ প্রান্তি হয়। এজন হাগাতে পুরুষের বিবেক 

_ উৎপন্ন হয় এরপ কাধ্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন । | 


চে জানীতুরু 


ন্‌ ন প্রমাদাদনর্ধোহন্তো জ্ঞানিনঃ, ্ব-্বরূপতঃ। 
ততো মোহস্ততো হহং-ধীস্ততো বন্ধস্ততো ব্যথা ॥ 
বিবেক চুড়ামণি, ৩২৪ 
সাধকের স্বকীয় ব্রদ্গভাবে বে-অনবধানভ। তাহা অপেক্ষা অনিষ্টকর আর _ 
কিছুই নাই। কারণ অনবধানতা হইতে মোহ, মোহ হইতে অহং বুদ্ধি, 
অহং-বুদ্ধি হইতে বন্ধন এবং বন্ধন হইতে দুঃখ উপস্থিত হয়। অতএব সাধক 
সাবধনতার সহিত তত্ব বিচার কাঁরবেন। সম্যক তত্ব দর্শন হইতে আবরণ 
সনিবৃত্তি হয়, আবরণ নিবুত্তি হইতে ভ্রম জ্ঞান নাশ হপ এবং মিথা। জ্ঞান নাশ 
হহ্ইতে বিক্ষেপজনিত দুঃখের নিবৃত্তি হয়| 
এতভ্রিতয়ং দৃষ্টং সম্যগ, রজ্ছু-্বরূপ-বিজ্ঞানাৎ । 
তম্মাদ্বস্ততত্বং জ্ঞাতব্যং বন্ধ-মুক্তয়ে বিদ্যা, ॥ 
বিবেক চুড়ামপি, ৩৫০ 
রজ্জব স্বরূপ জ্ঞান হইতে আবরণ, বিক্ষেপ এবং মিথ্যাজ্ঞান এতৎত্র় 
সম্যক্রপ দৃষ্ট হয়, অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি বন্ধন বিমুক্তির নিমিত্ত রককতির 
লহিত পুরুষকে অবগত হইবেন । বাহির, অন্তর ও বৌদ্ধ জগৎ জয় করিয়া 
্র্মভাব পুরিস্কুউ করাই জ্ঞান-বোগের চরমোদেন্, ইহাই ধর্মের পুর্ণাঙ । 
মহর্ষি বশি্ঠদেব জ্ঞানের সাত প্রকার অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন। 


তন্ত সগুধা প্রাপ্তি ভূমিঃ। 
পু্ণজ্ঞানে পৌছিতে দাতটা সোপান আছে। প্র সাত প্রকার অবস্থাকে 
ভঁজিক বলে। যথা ২- 
জ্ঞান-ভুঁমিঃ শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা সমুদাহৃতা | 
বিচারণ! দ্বিতীয়া স্তাভৃতীয়া তন্ুমাঁনসা ॥ 
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২২৮৯০০পউিএপিসিসিলি পিসী কি পিপিপি পিহ্ছিত 





,সন্ধাপতিশতত্ী স্তাভততোহসংলক্তি-নীমিক]। 
' পরার্থ-ভাবিনী ষষ্টী সপ্তমী তুর্্যগা স্কৃতা ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ 
প্রথমা শুভেচ্ছা, দ্বিতীগা বিচারণ।, তৃতীয়! তন্থমানদা, চতুর্থ সন্থাপতি:, 
পঞ্চনী অদংসক্তিকা'ঃ মণি পরাথ ভাবিনী এনং মগ্তমী তুর্দাগা। এই সাতটার 
এক একটীতে আরূঢ় হইতে জ্ঞানের এক এক শুর লা হর়। 


শুভেচ্ছা, 


শম দমাদি মাধন পু বর্ক বিবেক ও বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়! মুক্তি লাভে 
কামন। জন্মানকে শুভেচ্ছা বলে। এই স্তরে আমি জ্ঞান লং করিতে ছি, 
ইহাই জানিতে পারা যায় । 


বিচ।রণা,__ 


অবৰণ মননা.দ দ্বারা বিচার শক্কি উপস্থিভ হওয়ার নাম বিচারণা। এই 
স্তরে গেলে বুঝিতে পারা ঘায়,_-যাহা জানিবার, তাহা জানিয়াছি? জানিবার 
প্রয়োজন আর কিছুই নাই ; কাজেই মনে আর কোন প্রকার অসপ্ঠোষের 
ফারণ থাকে না। 


তনুমানসা» 


, বিষয় বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক নিপ্দপ্যাগন বায় সৎস্বরূপে অবাস্ৃজ্ 
হওয়ার নাম তনুমানসা। এই স্তরে আদিলে, জানিতে পারিব, খাহা- সভা 
__ভাছা বাহিরে নাই ; এতদিন অপরের নিকট থে ঈত্যানুন্ধান করিয়া 
ঘুরিয়াছি, সে বৃথা ॥ সত্য আমাদের ভিভারে, এখন নিশ্রুযই সত্য লাঁভ 
করিবা রুতার্থ হইয়া 


5৬ জ্ঞানীগুর 


অসংসক্তিকাঁ,- 


শমআমিই ব্রহ্ধ” ইত্যাকার অপরোক্ষ জ্ঞান উপস্থিত হওয়াকে অদংসক্তিক? 
বলে। এই স্তরে উপস্থিত হইলে সর্বজ্ঞ হওয়া যায় । 


কোন বিষয়ে বাদন। না থাক।, অর্থাঞ সর্ধব বিষয়ে অনাসক্তির নাম সত্বা- 


পন্ধি। এই স্তরে চিন্ত-বিমুক্ধি অবস্থা আইপে--তখন চিত্তের আর বন্দিকে 
ধাবিত হওয়। স্বভাব থাকে না। 


পরার্থভাবিনী,__ ৃ 
কেব্ল পরব্রঙ্গেতে চিত্ত লয় করা অর্থাৎ পরত্রহ্মাতিরিক্ত ভাবনা ন 
হওয়ার নাম পরার্থ ভাবিনী। এই স্তরে সাধকের চিত্ত স্ব-কারণে লীন 
শ্বাকিবে 


তুর্ধ্যগা,_ 


শ্বতঃ কিম্বা পরতঃ কোনরূপে চিত্তের চাঞ্চলা উপস্থিত না হওয়ার নাম 
গা । এই শেষ স্তরে সাধক পূর্ণজ্ঞানে উপস্থিত হয়েন। এই অবস্থায় 
সউপাস্থিত হইলে, সাঁধক শান্ত, সদাননদ ও জীবনুক্ত হয়েন। 
--.. বশিষ্ঠদের কর্তৃক দাধকের অবস্থাভোদ এই সাত প্রকার জ্ঞানভূমি 
প্রদশিত হইয়াছে । অর্থাৎ যেরূপ সাধন করিলে যে পরিমানে জ্ঞান প্রশ্ছুটিত 
হয় তাহাই দেখাইয়াছেন। ঘোগশাস্ত্র মতে যাহা অষ্টালগ যোগ লাদন, বেদান্ত 
মতে যাহা সাচন চতুষ্টগ্,দর্শনশান্ত্র মতে যাহা শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসন এবং 
অশান্ত মতে যাহা তবসাধন__তৎসমুদয়ই শ্রী জাত প্রকার জ্ঞান প্রস্মুরপের 
হেতু । এইরূপে জ্ঞানের বিকাপ হইলে আর কোন বিষয়েই অজ্ঞতা থাকে 
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না, সকল বিষয়েরই সমাক্‌ জ্ঞান জন্মে। সমাক্‌ জ্ঞানের অপর আম 
বরচ্মক্ষাব। ব্রঙ্গগ্জানে কিছুই অবিদিত থাকে না, এজন ইহার নাম সমাক 
অর্থাৎ সমগ্র জ্ঞান ।. এই সমগ্র, সম্যক্‌ বা. বঙ্গজ্ানের ভিত্তিমুন্দ যোগ । 
ধোগবলেই ইহা সম্পাদিত হয়, অন্য আর কোন প্রকারে হর ন!! কারণ 
শাস্ত্রেই উক্ত আছে, 
বোগাৎ সংজায়তে জ্ঞানং যোগো মধোকচিত্তত! 1 
আদিত্য পুরাণ 
ঘোগাত্যাস দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হর এবং যোগ দ্বারাই চিত্তের- একাগ্রতা! 
জন্মে। যোগীপুরুষের ঈনৃণ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞানপদবাচ্য, নামান্তরে এই: 
জ্ঞানকেই আস্মজ্ঞান, বর্ধগ্ঞান ঝ| তত্বঙ্ঞান বলে। এই জ্ঞানের উদয় হইলে 
মুক্ধি পাত থইয়া থাকে। 





তত্তৃজ্ঞান-বিভাগ 





সাধন মন্ুলারে জ্ঞানের লাত প্রকার অবস্থ। হইলেও প্রকৃত জ্ঞানের বিভাগ 
চারি প্রকার মাত্র । যথ| _ আম্মজ্ঞান, প্রকৃতিজ্ঞান, পুরুবজ্ঞান এবং ব্রচ্্ 
জ্বান_-এই চারি প্রকার আনকে এক কথায় তব্জ্ঞান বলে। আত্মঙ্জানু 
দ্বার! আশ্ম তত্ব, প্রক্কৃতিজ্ঞান দ্বারা প্রক্কতিতন্থ, বা বিদ্যাতত্ব, পুরুষজ্ঞান, বার! 
পরমাক্মাতত্ বা শিবতন্থ এবং ব্রবআান দ্বারা ব্রহ্ধাতৰ অবধারপ ক্র! যায 
প্রত বক দ্রব, ভ্রনেৰ বিধা এবং জ্ঞানী এই তিনটাকে যিনি এক বলি 


বআবধারণ করিতে পারিাছেন তিনিই যথার্থ জ্ঞানী এবং তিনিই আত্মবিৎ | 
যথা £ 
জ্ঞকানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া। 
বিচার্য্যমাণে ত্রিতয়ে আন্মিবৈকোহবশিষ্যতে ॥ 
জ্ঞানমাক্তৈব চিদ্রুপো জ্ঞেয়মাক্মৈব চিন্ময়ঃ 
বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা ষো জানাতি স ই ॥ 
মহানির্বাণ তত্তর, ১৪ উ:, 
জ্ঞান, প্রেয় ও জ্ঞাতা এই ত্রিতয় কেবল মায় দ্বারা পৃথক রূগে রি 
হইতেছে; পরস্ক এই ব্রিতয়ের তত্ব বিচার কবিলে একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট 
থাকেন, আর কিছুই থাকে না । কারণ চিন্ময় আত্মাই জ্ঞান, চিন্ময় আত্মাই 
জেয় এবং চিন্তায় আত্মাই স্বয়ং জ্ঞাত; যিনি ইহা জ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই 
আত্মবিৎ £॥ কেননা 
 জ্ঞানং নৈবাত্যুনো ধর্শ্ো ন গুণো বা কথঞ্চন। . 
জ্ঞান-স্বরূপ এব জবা নিত্যঃ পূর্ণঃ সদাঁশিবঃ ॥ 
বিজ্ঞান ভিক্ষু 
জ্ান_ আত্মার গুণ বা ধর্ম নহে । আত্ম! স্বয়ং জ্ঞানকূপী, নিতা এবং 
পুরু মলময়। 





টি উম 


আত্মতত্ত্ব 


০২৯2০ -৮ 


প্রথমে আত্তুতত্ব অবধারণ করিতে হইবে 
শুক্র-শোণিতয়োর্ধোগে পঞ্চভূতাত্মিক? তনুঃ । 
পাতাল-্বর্গ-পর্য্স্তম আত্ম তন্বং নছুচ্যতে ॥ 
তন্ত্র বচন। 
. শুক্র গ শোণিত যোগে যে পঞ্চ ভৃতাত্মুক স্থলদেহ তাহার পাতাল হতে 
্বর্গ পর্যাস্ত অথাৎ আপাদমন্তককে আত্মতত্ব বলে। 
পঞচভৃতাতুক স্থল শরীর কাহাকে বলে 1 না 


রদাদিপক্ধীকৃতভূতসম্তবং ভোগাঁলয়ং ছুঃখন্্খাদিকম্মণাম,। 
শরীরমাগ্যন্তবদাদিকম্মজং মায়াময়ং স্থুলমুপাধিমাত্মবনঃ 1 
ূ রামগীতা, ২৮ 


ধাহা ক্ষিতি, অপ, তেকজঃ, মরৎ ও বোম্‌ এই পঞ্ফীকৃত পঞ্চভিতাতুক, 
যাহ! স্ুথ দুঃখাদির কারণ স্বরূপ, যাহা কর্ম্মভোগের আলয়, যাহা উতপদ্ধি 
ও মাশ যুক্ত, যাহ! প্রারন্ধ , কমা, যাহা মায়ার বিকার স্বরূপ সেই জন্গযয় 
শরীরকে স্থুল শরীর বলে। স্থুল দেহের পদ্তল হতে মস্তক পর্যন্ত চতুদ্দিশ 
ভুবন অর্থাৎ সপ্ত পাতাল গু সপ্ত সর্গ বলে। এই সপ্তপাতাল ও সপুস্বর্দক্ত 
চত্দুদ্দিশ ভূননময় স্ুলদেহটা বে পঞ্চভূভাতুরু, জন্ম মৃত্যু এবং কৌমার যৌবনা্ি 
বিকার বুক, জাগ্রত স্বপ্ন ও স্ুযুণ্রূপ অবস্থামস্পন্ন, এবং প্রারন্ধ কর্ম প. 


স১৭ত স্ভাপীসুরু 


আখ ছুতখাদি ভোগের বে নালল স্বরূপ, এই পমন্ত তর ্রকৃতরূপে মবগ 
হওয়ার নাম আত্ম এবং তব্ত্বরূপ অন্থভব করণ জন্ত ৫ ষষ্চক্রজ্ঞান 
ভাহাই আত্মতন্ব-জ্ঞান বলিয়। কথিত হয়। 

সাধন ব্যতীত মায়াবিমোহিত জীবের এই আত্মজ্ঞান সহজে উদর হয় না; 
এজন ঘম্-নিযমাদি সাধনান্তর প্রাণায়াম দ্বারা ষট চক্র ভেদ করিয়া শম-দমাদি 
মাধন করিলে, এই আত্মজ্ঞান প্রদ্ষটিত হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞানের বীন 
মকল দেহেই নিহিত আছে; কিন্তু তাহার পাঁধন ব1 অভা।স ন! করিলে 
রস্ছুটিত, বদ্ধিত ও প্রকাশিত হয় না, এজন সাধন করিতে হয়; সাধন 
করিলেই আঙ্মজ্ঞান জন্মে | 














প্রকৃতি বা! বিস্া-তত্ব 





জ্ঞানের দ্বিতীয় বিভাগ বিগ্তাতত্ব কাহাকে বলে? 


মূলাধারে চ যা শক্তিগুরুবক্তেণ লভ্যতে। 
সা শক্তিরে্মোক্ষদ! নিত্যা বিগ্যাতত্বং তদুচ্যতে ॥ 
£ তন্ত্রবচন। 
এই স্থুল শরীরাভান্তরে আগার কমলে যে শক্কিকূপা প্রকৃতি অধিষ্টিতা 
আছেন, তাহার তব গুরুমুখে শিক্ষা! করিবেন4 সেই শক্তিরূপ। প্রকৃতি 
দেবীই মুক্তিদাত্রী অর্থাৎ তাহার তত্ব অবগত হইলেই মুক্তি লা হইঙ্া থাকে। 
এজন্য এই শক্কিতত্বকে বিল্ঞাতত্ব বলে। বি্তা অর্থে জ্ঞান, জ্ঞানোদয় হইলে 
অবিগ্ঠা বা অজ্ঞান বিনে প্রাপ্ত হয় এবং অজ্ঞান নাশ্র হইলে মুক্তি লাভ হয় ।- 
এক্ষণে কিরূগে সেই বিগ্াতত্ব লাভ হইবে তাহাই দেখা থাউক । 





শু 


আত্মতত্ব বলিলে যেরপ পঞ্চ স্থূল ভূতের সহিত এই স্থূল দেহের সনন্ধ 
অবগত হওয়া বুঝায়, বিষ্ভাতৰও তেমনি হুস্্দেহের সহিত শক্তির কিরূপ 
মবন্ধ তাহাই অবগত হওয়া যায়। ুক্ শরীর কাহাকে বলে ?_ন__ 


সুন্ষং মনোবুদ্ধিদশেক্দিয়ৈযুতং 


প্রাণৈরপঞ্ষীকৃতভূতসম্ভবং | 


ভোক্ত,ঃ সুখাদেরপি সাধনং ভবে 
শরীরমন্থাদবিছুরাত্মনো বুধাঃ ॥ 


রামগীতা, ২৯ 


মন, বুদ্ধি, দশেক্র্িয় এবং পঞ্চপ্রাণ, এই মপ্তদ শীবয়বদুক্ত অপক্চীরুত 
আকাশাদি পঞ্হত হইতে জাত, স্থুল শরীর হইতে ভিন্ন এবং গুখ,দুঃখ ভোগ 
করিবার সাধন স্বরূপ যে দেহ, তাহাকেই সুষ্কা শরীর বলে। পতললিক্ষমূচ্যতেশ 
তাহাকেই লিঙ্গ শরীর বলে। বেদান্ত শান্তর মতে ইহারই নাম “হৃদ্দেশে 
অন্ষটমাত্র পুরুষ ।৮ 


সূলাধারস্তিতা শক্তিই জীবের জীবত্ব ; এই শক্তিই স্থল ও স্ক্্ম শরীরোৎ-.. 
পন্ভির, কারণ এবং এই শক্তিই ব্রহ্মশক্তি, ইনি কুলকুগুলিনীরূপে সর্কজীবে 
. অধিষ্ঠান পূর্ববক সত্ব, রঃ ও তমোগুণ ভেদে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞান- 
শক্ষিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। ইনি মহত্ত্ব বা বৃদ্ধিতত্বরূপে জ্ঞানশক্তি, 
ঈনি অহংতন্বরূপে ইচ্ছাশক্তি এবং একাদশ ইন্দরিয়তত্বরূপে ক্রিগ়াশক্তি হইয়া 
প্রকাশিত হইয়াছেন। ইনি বিছ্যারূপে বিশুদ্ধ স্তান প্রকাশিকা মুক্তিদাতরী 
মহামায়া ঈশ্বর-প্রসবিনী কুগ্ুলিনী শক্তি এবং অবিগ্তারূপে অজ্ঞান-প্রকাশিক! 
সংসারাসক্তিকারী জগৎ-গ্রসবিনী আবরণ শক্তি ও বিক্ষেপ শক্তি বলিয়া 
কাস্তিতা হয়েন। | 


উহ: .- জ্ঞামীতীর 


হ. 


. ইচ্ছাশজি, ৮ 
নল প্রক্কৃতিদেবী ইচ্ছাশক্তিনূপে বৈষ্বী হইয়া সব শুণাবলম্বন পূর্বক 
 পরমাত্মা চৈতন্তকে বিষ সংজ্ঞা দিয়া নম্ত্বীনারা়ণ রূপে লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্টান 
চক্ষে, ভুরলোকে ঝা বৈকুঠে অবস্থিত হইয়া ক্রিয়াশক্তি প্রহ্থত ষে ব্গাও 
ভাহাই পালন করিতেছেন । যথা £- 
' ব্রহ্মার নিবাস হইতে উর্ধে সেই স্থান। 
অতি ভয়ানক পদ্ম ষড়দল নাম ॥ 
পদ্ম মধ্যে বীজকোঁষ ভুবলেণক নাম। 
পরম আশ্চর্য্য স্থান অতি গুণধাম ॥ 
পদ্মোপরি বামে লক্ষ্মী দক্ষে সরস্বতী !. 
উভয়ের মধ্যে বিষণ অতি শাস্তমতি ॥ 
ব্রহ্মার জনিত স্থষ্টি চরাঁচর যত। 


পালন করেন বিষণ শ্রীধাণী সহিত ॥ 
শক্জি ভক্তি-তরগ্গিণী । 


+শিতিিিটিিশিিিশিিটিটিটিিল 


ক্রিয়াশভ্তি,__ 
গারুতি দেবী ক্রিমাপক্তিরূপে ব্রাঙ্গী হইয়া! রো গুণাবলস্কন পুরর্দক পরমাগ্ম- 
চৈতন্থকে রঙ্গা সংস্ঞা। দিয়! সাবিত্রী-বঙ্গারূপে মূলাধার চক্রে ভূলোকে অৰ- 
. খুষ্থিত হইয় ক্রিয়াশক্ছি দ্বার! পুর্বীরূপ ভূমগুল স্থষ্টি করেন । যথা £-- 
বেদমাতা৷ সাবিত্রী লইয়া বাঁম ভাগে। 
. বালককৈর ন্যায় ব্রহ্মা স্থস্তি অনুরাগে ॥ 
সাবিত্রীর সাধন করিয়া! বিধি মতে। 
করেন প্রজার সৃষ্টি শক্তির বরেতে ॥ 


জ্ঞাবকাণড ভুত 


৯ পটোিিিশিামীিসিটি শপ উক্ত 






১8৯৪ ০ 


(পৃথিবী মণ্ডল এই ভুলোক নামেতে। 
- বসতি করেন ব্রন্ম! সাবিত্রী সহিতে ॥ 
শক্তি-তক্তি তরঙিণী 





জ্ভানশক্তি,- 
মাবার প্রকৃতি দেবীই জ্ঞানশক্কিরূপে গৌরী হইয়া তমোগুণাবলম্বন্ধ : 
পুর্বক পরমাম্ম-চৈতন্তকে হর কা মহেশর সংজ্ঞা দিয়! হরগৌরীরপ্রে মণিপুর 
চক্রে কুড্রমুস্তি ধারণ পূর্বক শ্বল্পেণকে অবস্থিত হইয়। জ্ঞানশক্তি বার সংসার, 
- মোচন করেন ।. যথা ১ 
বৈকৃষ্ঠের উদ্ধাদেশে পদ্ম মনোহর । 
দশপত্র নীলবর্ণ অগ্নির আকার। 
ভদ্রকা'লী মহাবিগ্কা রুদ্র বামেতে | 
সংহার করেন স্থগ্তি একই গ্রাসেতে ॥ 
্রঙ্মার স্জন স্থৃষ্টি বিষ্ণুর পালন । 
সংহার করেন মহারুদ্র ত্রিলোঁচন ॥ 
পালন করেন বিষ্ণু যত চরাচর | 
ভোজন করিয়া কালী করেন সংহার ॥ 
শক্তি-ভক্কি-তরগিণী 
এই সা্টি-স্থিতি-গ্ানয় সভূত স্থল-সুক্মদেহের যাবতীর তত্ব সকল বিশ 
রূপে জ্ঞাত হওয়াকে বিষ্তাততব বলে এবং এই জ্ঞানকে বিগ্যাতব জ্ঞান বলে।, 
প্রত্যাহার ও ধারণা সাধন দ্বারা এই বিশ্বাতত্ব জ্ঞান, উৎপন্ন হইরা থাকে.। 


মতান্তরে এই শক্তিত্রয়কে কেবল এক প্রক্কৃতি ও এক পুরুষরূপে ব্যাখ্যা! ক্র! 
হইয়াছে । যথা £- 
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জ্ঞান-শক্তিরবানীশ ইচ্ছাশক্তিরুম। স্থিতা | 
ক্রিয়াশক্তিরিদং বিশ্বমস্ত ত্বং কারণং তত£॥ 
পরসাস্মা স্বয়ং জ্ঞানশক্তিকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হইলেন। 
ইনিই পুরুষ এবং ইচ্ছাপক্কিকে আশ্রয়ন করিয়া উকার, মকার ও অকার এই 
তিনটি বর্ণাত্বক ( ও'কার ) উমা নারী প্রক্ুতিরূপে প্রকাশিত হইলেন । পরে 
এই পুরুষ ও গ্রকৃতি অর্থাৎ শিব ও শক্তি উভরে ত্রিয়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়া 
এই বিশ্ব রচন! করিলেন। যিনি এই ক্রিশক্তির কারণ স্বরূপ, সিনিই ব্রঙ্গ। 





পুকষ বা শিবতত্ত 


প্রত কটা ৭৮৬ 





জ্ঞানের তৃতীয় বিভাগ শিবতত্ব কাহাকে বলে, তাহাই আলোচনা কথা 
বাউক। 
সহআরস্ত মধ্যস্ছে সহঅ-দল-পক্কজে | 
তন্মধ্যে নিবসেদ্যস্ত শিবতত্বং তছুচ্যতে ॥ 
তশ্থবচন। 
শিরঃস্থিত সহস্বনল কমলে হে পরমান্ব। অবস্থিত আছেন, তিনিই পরম 
শিব । তাহার বিষয় প্রক্ন্ধপে জ্ঞাত হওয়ার নাম শিবতত্থ | 
সহতার স্থিত পরম শিবই পরমায়া, আত্বাই পুরুষ বা ঈশ্বর পদবাচা । 
ইনিই মব্ৰ, জীবদেহে অবস্থান পূর্বক মায়াকে করিয়া বশীভূত ঈশ্বর নাষে 
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অভিহিত হন এবং অবিস্তার ৭শতাপন্ন হইয়া জীবশব্দে কথিত হন। এই 
-প্রমাস্ম-ঠৈতস্থই মার! ও অবিগ্ভাতে প্রতিবিষ্বিত হইন্া ঈশ্বর ও জীব সংজ্ঞা 
প্রাপ্তি হইবার কারণ হওয়াতে ইহাকে কারণ-শরীর বলিয়া উক্ত করা যায় । 
কারপ-শরীর কহাকে বলে? না 
অনাগ্যনির্ববাচ্যমপীহ কারণং 
মায়াপ্রধানন্ত পরং শরীরকম্‌ | 
উপাধিভেদাভ্‌, যতঃ পৃথক্‌ স্থিতং 
স্বাত্যানমাত্যৃন্যবধারয়ে ক্রমাৎ ॥ 


রাম্গীতা, ৩০ 


এই কারণ-শরীর আদি রহিত, 'অনির্ববাচা, মায়া প্রধান, স্থল ও হুক্ষ 
শরীর হইতে ভিন্ন, জাগ্রত, স্বপ্ন ও হুযুগ্তির কারণ হওয়াতে ভ্ঞানিগণ ইহাকে 
কারণ-শরীর বলিয়া নির্দেণ করেন। যদিও অবিগ্াকে কারণ-শরীর বলে 
কিন্তু চৈতন্ত সংযোগ ব্যতীত কোন শরীরই স্থায়ী হইতে পারে না, এস্ 
তন্থশান্ত্রমতে শিব্তত্ই কারণ-শরীর | ঘোগের সপ্তমাঙ্গ যে ধ্যান, সেই ধান 
দ্বারা এই কারণ-শরীর অনুভব হইয়া থাকে; সাধক ধান- নিমীলিতনেত্রে 
আস্মপাক্ষাৎকার লাভ করেন অর্থাৎ আগি কে ইহা আর জ্ঞাত হইবার বারী 
থাকে না। 


১৭৬ স্্রীনীগ্তরু 


্রহ্ষতত্ 
বিগ্তাতক ও শিবতত্ব একত্র লশ্মিলনেই বরঙ্গত্ব । যথা £- 
মূলাধারে বসেৎ শক্তিঃ সহআ(রে সদাশিবঃ | 
তয়োরৈক্যে মহেশানি ত্রহ্মতন্বং তছুচ্যতে ॥ 
তন্ববচন । 
মুলাধার-কমল-স্থিতা কুঙলিনী শক্তির সহিত সহক্রারস্থিত পরম শিবের 
বে সন্রিপন তাহাকেই ব্রদ্ধতত বলে। প্রকৃতিকে স্বতম্ব রাখিয়া কেবল 
পুরুষপক্ষ অবলগ্বন পুর্বক কখনই ব্রঙ্গপ্ধান সিদ্ধ হইবে ন!। প্রককাতি ও 
পুরুষের একাত্ম ভাবের নাম ব্রহ্ম) যথা 2-- 
শিবঃ প্রধানঃ পুরুষঃ শক্তিস্চ পরমা শিবা । 


শিবশক্ত্যা্বকং ব্রহ্ম যোগিনস্তত্বদশিনঃ ॥ 
ভগবতী গীতা, 8১১ 
শিবই পরম পুরুষ এবং শন্ধিই পরম! প্রকৃতি, তত্বদর্শী যোগাগণ প্রক্কতি 
ও পুরুষের একতাকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবেস। কেন না-_ 
তবমেকো দ্বিত্বমাপন্নঃ শিব-শি-প্রভেদতঃ 
কাশীথগ। 

সেই অদ্ধিতীয় পরমাত্মাই শিব ও শক্তি ভেদে দ্বিত্ব-ভাবাপন্ন হইগ়াছেন। 
বাহগতের মর্খে মর্মে যে মহতী শক্তি নিহিত রহিয়াছে তাহারই নাম প্রকৃতি 
এবং শী বাহ্জগতে যে চৈতন্তসষত্তি স্ব প্রাশ রহিয়াছে, তীহারই নাম শিব 
বাপুরুষ। এই চৈতন্ত এবং মহতীশক্তিকে সমষ্টি করিয়! ধখন একাপনে 
উভয়কে একত্র জড়িত বলিয়া অন্থুভব হইবে অর্থাৎ ছুইয়ের একটিকে স্বতস্্ 
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করিতে গেলে, যখন ছইাটইি অনৃশ্ঠ হইবে, বলিয়া বোধগদ্য হইবে, তখনই 
শ্ষকে চিনিতে পারিবেন । উট *.. 

সমাধিৎযোগ : ব্যতীত বরন্মের স্বরূপ বোধ হয় না। সমাধিস্থ যোগী ভিন্ন 

অন্ত কাহারও ব্রন্গের স্বরূপ বোধ হয় না এবং ব্রহ্গজ্ঞানও জন্মে না। বথা £-_ 


আত্মানাং পরমং বেতি যোগযুক্তং সযাধিনা। 
যুক্তাহার-বিহারশ্চ যুক্তচেষ্টশ্চ কর্ধান্থ ॥ 
গোরক্ষস্ংহিতা, ৩৩৪ 
পরিমিত. আহার বিহার-সম্পন্ন ও নিত্য নৈমিতিক সমস্ত কর্শে তৎপর 

এরূপ যোগী ব্যক্ষিই সমাধি-যোগ দ্বার] পরমাস্মাকে- জানিতে পারেন। 
পরমাত্ম! অর্থাৎ ব্রদ্ধ সমাধিগমা, সমাধি-যোগ ভিন» তাহাকে উপলব্ধি কর! 
বায় না। প্রকৃতি "€ পুরুষের একাত্মতা ভাব কেবল স্মাধি অবস্থাতেই 
অনুভব হইয়! থাকে । তখন জানিতে পার! মায় এক ব্রহ্মই চণকবৎ (ছোলার 
্থায়), দ্বিধা “বিভক্ত হইয়া প্রক্ুতি-পুরুষ রূপে পরিদুশ্তমান হইতেছেন 1 
এষ্ট সকল তব সম্যক্রূপে বুবিবার জন্ত সৃষ্টি ও অষ্টা বা জগৎ ওত্রদ্ধ সন্ধে 
বিশদ আলোচন! কর! কর্তব্য । 








ব্রহ্ম বিচার 
ভগবান বশিষ্ঠদেব ব্রচ্ধবিচারকে নোক্ষদ্ারের অন্ঠতম দ্বারপাঁল স্বরূপে 
বর্ণনা করিয়াছেন । বস্ততঃ যিনি প্রত 'তত্ব অবগত হইবার জন্য যথার্থ 
বন্ূশীল হন এবং শুভ ইচ্ছার সহিত দীরভাবে আপনার অন্তরে সর্বদা তদ্দিষ- 
রক বিচার করিতে খ[কেম” তিনি, অচিরেই আপনার অভিলধিত পদার্থ 


লাতকরিয়া কৃতার্চহন : “. 
্ ১২ 
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শশী পিক্শীটিশিিিশিশিটিশশিশশশিটিশীশিটগ 


সমুস্তেব গান্তীরধ্যং স্ধ্যং মেরোরিব স্থির, ] 
অন্তঃশীতলতা চেন্দোরিবোদেতি বিচারিণঃ | 
যোগবাশিষ্ঠ ) 

ষে ব্যক্তি ব্র্গবিচার করেন, সাহার, অস্তঃকরণে সমুদ্রের তায় গান্তীপ্য 
গুণ, সুমেরুর হার স্থিরতা এবং চন্ত্রের স্তায় শীতলতা! উদিত হয়। অতএব 
প্রতিনি্ত শ্রদ্ধা ও বক্র সহকারে ব্রহ্মবিচার কাঁরবেন। ইহা বিবর সুখের 
তায় আশু প্রীতিজনক ন| হইলেও দৃঢ়তার সহিত অভ্যাস কর! কর্তব্য : 
'মহামতি ব্যাসদেব বলিয়াছেন, 


স্তাঁৎ কুফ্নামচারিতাদিসিতপ্যিদ্া- 
পিন্তোপকউপ্তরসনস্ত ন রোচিকৈব। 
কিন্তাদরাদনুদিনং খলু সেবয়ৈব . | 
.. স্থা্বী পুনর্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী ॥ 
'পিস্ত দুষ্ট হঈলে জিহ্বায় সিতা-অর্থাৎ চিনিও ভাল লাগে না, তিক্ত 


লাগে, কিন্তু আদর পূর্বক ওঁধাধর স্তায় গ্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া !তাতা 
তক্ষণ করিলে, তন্থারা সেই পিত্তপোষ নিবারিত হইয়া ক্রমে তাতেই রুচি 


জন্মে এবং তখন তাহার সম্যক স্থাদ্ুতা অনুভূত হস্স। এইরূপ অবিদ্তা অর্থাত 
জ্ঞান বা মায়ামোছে সমাচ্ছন্ন ব্যক্তির ব্রহ্মবিচার ভাল লাগে না, কিন্ত তাদৃশ 
মনুষ্য যপ্দি ( ভাল না লাগলেও ) যত পূর্বক কিছু কিছু করিয়া তাহার সেব? 
করে, তাহা হইলে সেই ভাল না লাগার কারণ অজ্ঞান বা মায়ামোহ্‌ বিধ্বস্ত 
হইয়া গা ক্রমে তাহার মনে ব্রন্গ বিচারের স্থাভতা অনুভূত হয়। 


গচ্ছতত্তিষ্ঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতোহপিবা'। 
ন.বিচারপরং চেতো যন্তাসৌ স্কৃত উচ্যতে ॥ 
যোগবা শিল্ট; 


জ্বানকাণ্ড * ১৭৯ 


যাহার চিত্ত গমন-কালে, স্তিতি কালে, জাগ্রত অবস্থাতে এবং স্বপ্ন অৰ- 
স্টাতে সর্বদা ত্রহ্মবিচারাসক্ত না হয়, সেই ব্যক্তিকে পণ্ডিতের! মুত বলিয়া 
অভিহিত করেন। ধাহার্দিগের শন ধথার্থ চিন্তাশীল নহে ধাহারা তন্ন তন্ন 
করিয়া সকল বিষয় আপন মনের মধ্যে বিচার করিতে না পারেন, তাহাদিগকে 
তাদৃশ হর্ববল হৃদয়ে কোন গভীর, বিষয় কখনই দীর্ঘকাল স্থাদী হইতে পাত্রে 
না। তাহাদিগেক বিশ্বাসের দৃঢ়তা অতি সামান্ত আঘাতে একেবারে নষ্ট 
হইয়া ঘায়। নুতরাং সাগকের পক্ষে চিন্তাশীল হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীর 
নতুবা ধাহার জন বার্থ চিন্তাশীল নঙে, যিনি আপনার অন্তরে গভীর ব্ষর 
সকল বিচার করিতে পারেন না (অথবা করেন না) তিনি রাশি রাশ 
পুস্তক পাঠ করিলেও প্রকৃত তত্ঙ্ঞান লাভে বঞ্চিত থাকেন। 

ধগ্চপি বিশেষরূপে নি অন্তরে বিচার না-করিয়া কেবল মাত শান 
উপদেশ ব1 বড় বড় লোকের মত জানিয়! কোন সতাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা 
বায়, তাহা হইলে পরীক্ষার সময় ঝড় আসিলে জে সত্যা কখনই আর হাদক়ে 
স্থান পার না । অনেক ল্‌ঘুচিত্ত ব্যক্তিকে যে প্রতিদ্দিন নূতন নূতন মতের 
বশীভূত তইতে দেখ। যায়,তাহার একমাত্র কারণই এই যে,তাহারা নিক্ত অস্ঠরে 
সেই গ্রভীর বিষয়ের সম্যক চিন্তা করিতে অক্ষম । জ্ঞানগরিষ্ঠ ধাবিশ্রেষ্ট 
বশিষ্পদেব কহিগ্লাছেন,_ 


অগৃহীতমহাপীঠং বিচার-কুহুম-দ্রুঘমম২| , 
চিন্তাবাত্য। বিধুন্বতি ন স্থির-স্থিতিসু স্থিরম২& 
| যোঁগবাশিষ্ট। 


অনুতজট অর্থাৎ অবন্ধমূল হইলেও স্থির স্থানে স্থিত যে বরহ্ববিচার স্বরূপ 
_ বৃক্ষ, তাহাকে চিন্তারূপ বায়ু সমূ্ধে চালিত করিতে পারে না! 


১৮০ . জ্ঞানীগুরু 





, বিচারাজ্জায়তে বোধহনিচ্ছা বং ন নিবর্তয়েৎ | 
স্বোৎপভিমান্দ্রাৎ সংসারে দহত্যখিলসত্যতাম্‌ ॥ 


। 





পঞ্চদশী 1 


বিচার হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা একবার দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইলে, 
তদ্বিষয়ে ইচ্ছ! না থাকিলেও উহা কখনও নিঝারিত হইবার নহে । এর জ্ঞান 
উৎপন্ন হইবামাত্র সমস্ত সাংসারিক অন্লিত্য বন্ধ বিষয়ক সত্য জ্রমকে বিনাশ 
করিয়া থাকে । অতএব ঘিনি পরর্রদ্ধের সাধন ছ্বারা মুক্তি লাভের ইচ্ছা 
করেন, তিনি কোন শান্ত্রকে, কোন বিশেষ ব্যক্তিকে, অথবা কোন বিশেষ 
সম্প্রদায়ের মতকে অভরান্ত জ্ঞান করিয়! অন্ধবিশ্বাদী হইবেন না|. সৎযুক্কির 
সহিত সকল বিষয়ের পুঙ্থাগুপুঙ্ঘরূপে বিচার করিলে যাহা সত্য বলির! বোধ, 
হইবে তাহাই তত্র সহিত গ্রহণ করিবেন | যথা £-_ 


অধুভ্যশ্চ মহ্দভ্যশ্চ শান্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ। 
সর্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট পদঃ ॥ 
শ্ীমস্ভাগবত, ১১/৮/১* 
খধুকর যেমন সকল পুষ্প হইতে সার গ্রহণ করে, তদ্্রপ ধীর ব্যক্কি ক্ষুদ্র 
ও মহৎ সকণ শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিবেন। যদ পুরাকাল ভইতে 
স্লেই বিচার পরিত্যাগ করতঃ অন্ধবিশ্বাসের বশীহূত হইয়া শান্ত্রোপদেশ 
মাত্রেই অন্থুগামী হইতেন, তাহা হইলে মুনি খধিদিগের মধ্যে পরম্পরের 
মতের এত বিভিন্নত। ঘটিত না। এ বিষয়ে ব্যাপদেব বলিকাছেন,-_ 


তর্কৌধ্প্রতিষ্ঠঃ শ্রদ্তয়ে! বিভিন্নাঃ, 
নাসার্যিরধস্য মতং ন ভিন্নমূ। 


ভিবিকীও ১৮১ 


খনন ও তত্তুং নিহিতং গুহায়াং 
মহাজনেো। যেন গতঃ স পস্থাঃ। 


অষ্টাবক্র বলিয়াছিলেন,-_ 


নানামতং মহ্যাণাং লাধুনাং যোগিনাং তথা । 
দৃষ্ট নির্বেবদমাপন্নঃ কো ন শাম্যতি মানবঃ ॥ 


অতএব কেবল মাত্র শান্ত্রকে অবলঘ্ন করির| কর্তব্য নির্ণয় করিবেন না। 
খুক্তিকেও অবলম্বন করা চাই, কারণ যুক্তিহীন বিচারে ধশ্ব নঃ হয়। 


যুক্তিএ্রুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি। 
অন্য তৃণমিব ত্যজ্যমপৃযুক্তং পদ্মজম্মনা ॥ ৃ 
বোগবাশিষ্ঠ 

বালক য্ঠপি যুক্কিযুক্ত বাকা কহে তাহাও আদরপুর্বক অবশ্য গ্রহণ 
কর! উচিত ; আর অযুক্তিকর কথ ব্রন্ধা কহিলেও তাহ! ভূণের স্তায় ভ্যাগ 
করা কর্তব্য । কিন্তু ব্রহ্মবিচার কর্তব্য জানিয়া যেন কেহ কুতার্কিকতা 
অবলম্বন না করেন । কারণ তত্থারা বিন্দুমাত্র উপকার না হইয়া! কেবলমাত্র 
অননষ্ট সংঘটনই হইয়া থাকে । শান্ত্রকারগণও এ বিষয়ে আমাদিগকে সাবধটন 
করিয়া গিয়াছেন । যথা ১ 


্বানুভূতাববিশ্বীনে তর্কস্যাপ্যনবস্থিতেঃ 
কথং বা তাকিকল্মন্তস্তত্বনিশ্চয়মাপ্র,য়াৎ ॥ 
বৃদ্ধারোহায় তর্কস্চেদপেক্ষ্যেত তথা সতি। 


স্বানুভৃত্যনুসারেণ তর্কতাং মা কুত্তর্কতাম্‌॥ 
পঞ্চদশী, ৬২৯/৩৯ 


১৮২ | জ্ঞানীগুর 





বি স্থির অনুতবেতে বিশ্বাস না হয়, স্তবে কেবল তর্ক ছারা তাকিকের! 
কক প্রকারে তর্কনিরূপণ করিতে পারিবেক ? ষেহেতু তর্কের সমাপ্ত 
নাই অর্থাৎ এক ব্যক্তি তর্ক _দ্বার এক প্রকার নিশ্চয় করে, 
তাহা হইতে বুদ্ধিমান আর এক ব্যক্তি তাহা খণ্ডন করিয়া অন্ত প্রকার 
নিরূপণ করিতে পারে । অতএব সাধক আপনার হৃদয়ে আপনি বিচার 
করিবেন এবং ষে বিষয়গুলি আপনি সিদ্ধান্ত করিতে" না পারিরেন, অথবা 
হে গুলিতে তাহার সন্দেহ হইবেক, সেই গুলির মীমাংসা করনার্থ জ্ঞানী 
ব্যক্তির সহিত তদ্িষয়ের অন্তলাচনায় প্রবৃত্ত হইবেন মাত্র। বন্কতঃ কুতকে 
প্রবত্ত হইবেন নার্ঠ যেহেতু কুতর্ক দারা তব নিশ্চয় হওয়। দূরে থাকুক, সমৃহ 
অনিষ্ট সংসাধিত হয়। অতএব তনবজ্ঞান লাভার্থী সাংক তন্কি ও শ্রদ্ধ! 
সহকারে "নিয়ত সংযুক্তির সহিত ব্রহ্ম বিচার করিবেন । 


পরোক্ষা চাপরোক্ষেতি বিদ্যা দ্বেধা বিচারজা। 
তক্রাপবোৌক্ষবিদ্ভাপ্ডো বিচারোহয়ং সমাপ্যতে ॥ 
পঞ্চদশী, চিত্রদীপ, ১৫ 


বিচার দ্বারা পরমাত্ম বিষগ্নক দুই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যথা__ 
পরোক্ষ জ্ঞান ও অপরোক্ষজ্ঞান ; তাহার মধ্যে পরোক্ষজ্ঞান হইলেও যতদিন 
পধান্্ অপরোকক্ষ জ্ঞান ন। হইবে ততা্দন পর্যন্ত বিচার করিবেক, পশ্চাৎ 
অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে স্থৃতরাং বিচারের সমাপ্তি হইবে। 


বিচারয়ন্নামরণং নৈবাত্মনং লভেত চে । 
জন্মান্তরে লভেতৈব প্রতিবন্ধক্ষয়ে সতি ॥ 
পঞ্চদশদী ৯৩৩ 
দি মরণ পর্যন্ত বিচার করিযাও আত্মলাভ ন! হ্য তথাপি তাহা নিরর্থক 


স্তানকাণ্ড ৯ ১৮৩ 


হষটবার নহে। কারণ এ জীবনে ন! হুইলে, পর জীবনেও তাহা সম্পর হয 
প্রকৃত ভক্চিষোগে বাহার! তত্বপ্গান লাভ করেন, স্বাভাবিক নিয়দাসথদারে 
তাহাদিগের হরে মুখ সময বরঙ্ধবিচ্র আলির! উপস্থিত হ। 


শ্বাাশ 


ব্রন্মবাদ 





আগর ব্রক্ধ কি তাহাই অবধারণ করিতে হইবে | 


স্কে বিশ্বং সমুস্ত'তং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি। 
যন্মিন্‌ সববাণি লীযন্তে জয়ং তত্ত্রহ্ষ লক্ষণৈঃ ॥ 
ূ | যহানির্্াণ ত্র ও 
বাছা হী বিশ্ব উংপর হইছে, বহাকেঅবলঙবন করিয়া ইহা অবস্থিতি 
করিতেছে, "এবং স্থ্টির অবাক্ত অবস্থায় এ সমস্তই ধাহাতে লীন হইরা থাকে, 
সটাঙাকেই ব্রচ্ধ বলিয়া জানিও | এই অপরিচ্ছিন্নবরদ্ধের স্বক্পপতঃ দেশকালা- 
. দিতে পরিচ্ছেন নাই | লেই পূর্ন পুরুষ পুর্ণভাবে সর্বদা বিরা্ধিত আছেন। 
নৈব বাঁচ। ন মনা প্রাণ্ত,ং শক্যো ন চক্ষুষা। ্ 
কঠোপনিষত ৬:১৯ 
এই পরনাম্ম! স্থ্ধপ পরবরক্ষুক বাঁক্কা দ্বারা, মন দ্বারা অথবা চঙ্ষট প্রভূন্তি 
ইসা নুর! প্রান্ত হওরা বাধ ন।। কেবল জগতের মূল"স্তি স্বরূপে তীহাকে 
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১৫ ৪০১১7৪৯৮922588453 
জানা ধায় নাত্র। অতএব অস্তি স্বরূপে তাহাকে ষে ব্যাক্তি দেখিতে না পায়, 
তাহার জ্ঞান গোচর তিনি কিরূপে হইবেন। 

য়িহ্ণদদিগের ধর্ধশাস্ত্র পুরাতন বাইবেলে এই বিষয়ের একটি স্থন্দর কথা 
আছে । যথা 2-- 
১১০ ০০৩৫ এনাণ আ7:000056981 £১ যানি] 1 এ) 

নী 175 5810, 71005 91418 0700. 525 0700 00৩ 05110151 01 
137961,] 8 04 5৩00 ৩ এ৮০ 9০৪--৮5509705 1], 


, একদ। রাজর্ষি জনক উপবনে ভ্রমণ করিতে করিতে শুনিগ্থাছিলেন__তমাল 
বনে অৃম্ত সিন্ধগণ এইরূপ গাথা গান করিতেছেন,__ 


/ . অশিরস্কমাকারাভমশেষাকাঁরসংস্থিতষ্‌ । 

অজঅমুচ্চরন্তং স্বং তমাত্মনমুপাস্মহে ॥ 

যোগী শিষ্ঠ 

ধিনি মস্তকাদি অবয়ব রহিত, যিনি প্রত্যেক বস্ততে সমভাবে অবস্থিত 

বিনি “আমি আছি” এই কথা অজন্রবার উচ্চারণ করিতেছেন, আমরা সেই * 
পরমাত্মাকে উপাসনা করি। বাইাদিগের গুনিবার শক্তি আছে, স্ববাস্তবিকই 
তাহার্দিগকে পরমেশ্বর প্রত্যেক স্থান হঈতে অবিরত উচ্ষৈঃস্বরে বলিতেছেন, 
“আমি আছি+” “আমি আছি।” তাহারা আরও শুনিতেছেন, বুক্ষলতাগণ 
নিঃশব্দে তাহারই কথা বলিতেছে, চন্দ সর্দি গ্রহগণ ঘোররবে মহাগগণে 
তাহারই অস্তিত্বের প্রথার করিয়া বেড়াইতেছে, গর্ভস্থ শিশুও যোড় করে 
সমস্ত জগন্থাদীকে সেই পরমেশ্বরের মহান্‌ সত্তাতে বিশ্বাস করিবার জন্য অনুরোধ 
করিতেছে । অন্তএব সেই সকল জ্ঞানাভিমানী অজ্তান্নান্ধ জীবগণের বিষ্ঠা 
বৃদ্ধি ও বাহা মভাতাতে ধিক থাকুক, যাহাদের অপবিত্র কর্ণ এরূপ পবিত্রতম, 
রিনি শৰ শ্রবণে বঞ্চিত হইয়া থাকে। 
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হিন্দুধ ঘে বেদাশ্ু-মূলক, সেই বেদান্ত মতে ব্রহ্ম ক্তীত আর কিছু 
নাই-_কিছু থাকিতে পারে না।: তিনি অনাদি ও অনন্ত! এই ব্রক্গই বদি 
একমাত্র অদ্ধিতীক, .নিত্া বস্ত হন, তবে তাহার শ্বরূপ কি ?ঞ্জতিনি একসাত্র 
স্ব] স্বরূপ বলিয়া বৈদিক খধি উদ্দালক তাহাকে মতস্বরূপ বলিয়াছেন । এ 
জগতে সেই সর্তার চৈতন্তরূপের পরিচয়, সর্বত্রই । অতএব সেই সন্ত! চৈতন্ 
শ্ববূপ! তাই খখ্বেদে তিনি চিৎ-রূপে উক্ত হউট্লাছেন । যাহা চিৎ স্বরূপ, 
. তাহা অবশ্য আনন্দময় । ম্থখের অভাবই ছুঃখ। সখের অনস্ত রূপই নিত্যা” 
নন্দ।; এ জগতে যে গ্ুখের পরিচয় আছে, সেই স্থখ অপরিচ্ছিন্নূপে অনস্ত 
, হইলেই নিত্যানন্দময় হয়। তাই, পরম-ধাষি সনতকুম'র ব্রহ্মাকে আনন 
“বলিয় স্থির করিয়াছেন । অতএব ব্রঙ্গের স্বরূপ “সচ্চিদানন্দ 1৮ 








রঙ্গ যদি একমাত্র নিতাবন্ত হন, তবে 'আমরা যে পরিবর্তন জগৎ দেখি- 
তেছি, এ জগৎ কি ?--এ সমুদয় তাহারই রূপ। 


সর্ববং খন্বিদং ব্রহ্ম তক 
ছান্দোগ্যোপনিষৎ | 


এ জগৎ সমুদ় বর্গ, যেহেতু -তজ্জ _তীহ1 হইতে গে ল্ল-_তীহাতে: 
লীন হয় এবং তদন্_তাহাতে স্থিতি করে বা চে্রিত ভয়?” সুতরাং এট 
পরিবর্তনশীল জগতের সঠিত অনন্ত ব্রহ্মসত্তার সামঞ্রন্ত এই যে, জগৎ যদি 
্রচ্ষে লীন হয়, তবে তাহার সে জগতের নীনাবস্তা আছে । সেই লীনাবস্তাই 
নিপুণ বীজাবস্থা । যেমনুিবীজে বৃক্ষ লীন থাকে, তেমনি এ জগৎ এক- 

“ কালে বুহ্ধন্দপ অনন্ত বীজ দত্তায় লীন থাকে। ত্বাই ষপ্দি হয়, তবে তরঙ্গের 
সেই বীঞ্জাবস্থা অবস্ত জগৎ-বূপ বাক্ত ও বিরাট অবস্থা! হইতে স্বতন্ত্র ; তাগা 
অবিরাটু অব্যক্ত অবস্থা , আর (এই জগৎ তাহার সেই বীক্জাবস্থার বাক্তবূপ। 
এন্ব' বাক্তরূপই চেষ্টিভ অবস্থা, ্থতরাং অব্যক্ত অবস্থা নিশ্টেষ্ট। 'চেষ্টা--সব্, 
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আসীদিদং তমোভূতং অপ্রজ্ঞাতং অলক্ষণম,। 
অপ্রতক্যং অবিজ্ঞেয়ং প্রন্থৃপ্তমিব সর্ববতঃ ॥ . 
মনুসংহিতা | 





বিশ্ব স্ষ্টির পুর্বে ্র্ষের ষে অবস্থা, তাহা অ প্রজ্ঞাত, অপ্রতর্কা, অলক্ষণ 
( লক্ষণের দ্বারা নিরূপণ হয় না) এবং বাক্য- মনের অতীত । স্ষ্টির অতীত 
সেই অবস্থাকে নিগুণ বলা হইয়া থাকে। এই নিত পি, নিরাকার, বাক্য- 
মনের অতীত ব্রদ্ধ যখন স্থহক্ষু-_অর্থাৎ সৃষ্টি ইচ্ছুক হইলেন তখনই তিনি 
বিকারবান ও সপ্ত হইলেন । কেন না, ইচ্ছা হইলেই গুণ হইল, এবং যে 
অবপ্ঠা্স ছিলেন, তাহার বিকৃতি হইল। এই যে শবস্থা, ইহাই ঈশ্বর | 
অর্থাৎ স্থষ্টির অভীত হইয়া যিনি নিগুণ ও নিরাকার ভাবে অবস্থিত ছিলেন, 
নৃষ্টি-করণেচ্ছাধুক্ত হওগাতে তিনিই স্তুপ ও সাকার হইলেন, তথাপি তিনি 


নিতা, এই আঅবস্থাটুকু ভাবজ্জের । আবার ,নিগ্ুণই মগ হইলেন--ইহা ৪ 
ভাবজ্জেয়। 


যোহপাবতীক্দ্িয়োহ গ্রাহথঃ সুক্ষ্মোহব্যক্ত* সনাতনঃ | 
সর্বভূতময়োহচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্ভৌ ॥ 
. মনুসংহিত্া 
যিনি পুরে স্ক্ অতীন্দ্রির হইয়া অব্যক্ত ও অচিস্ত্যভাবে অবস্থিত 
ছিলেন, তিনিই বাক্তীকৃত হইগা স্বয়ং প্রকাশ পা্লেন। 


সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীহ স পুরুষবিধঃ । 
শ্রুতি । 
এই আাত্মাই অগ্রে ছিলেন, তিনিই পুরুষবিধ__ অর্থাৎ পুরুষের ন্যায় শিরঃ 
পাপ্যাদ অবযব-বিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হইলেন । তবে কি ঈশ্বর আমাদের 
নাথ অবযুন-বিশিষ্ট ?_ শাস্ত্র বলেন, 
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কর্তৃতবসিন্ধো পরমেশ্বর, 
শরীরসিদ্ধিঃ স্বত এব জাতা। 
ঘটস্ত কর্তা খলু কুম্তকারঃ, 
কর্তা শরীরী ন চ নাশরীরী ॥ 
| শতঙতী । 
যখন কৃষ্টিকাধো কর্তা পুরুষকে ঘান! যায়, তখন তাহার শরীর পিদ্ধি 
সহজেই উপলদ্ধি হয়, তাকে সগুণ বলিয়া মানিলে, গুণের আশ্রয় না মানিলে 
চলবে কেন? লিঙ্গ শরীর, স্থৃপশরীর বা কারণশরীর বলিতে পার । আশ্রয় 
স্তানকেই শরীর বলে। 
পূর্ববাবস্থোত্তরাবস্থায়াঃ কারণমভ্যুপর্গমাৎ। 
রর শাঙ্কর ভাষা । 
পৃর্াবস্থা ব্ুপ' হয় উত্তরাবস্থা্ তদ্ধরপ হইয়া থাকে । নামরূপময় জগৎ 
যাহা হইতে প্রস্থ ত হঈয়াছে £ তাহার নাম রুপ না থাকিলে বূপময় জগৎ কি 
প্রকারে রূপ ধারণ ক'রতে পারিত? ক্রশ্ধী সপ্ডগ হইয়| প্রথমে সত্ব, রঃ ও 
তম; এই তিন গুণে তিন বিগ্রহরূপে দেখা দিয়াছিলেন। যথা ₹__ 


একং ব্রহ্ম ত্রয়ো৷ দেবা ব্রহ্গাবিষুঞমহেশ্বরা । 
এক শ্রগ ব্রগ্ধা, বিষুঃ 3 মহেশ্বব এই ত্রিমৃক্তি ধারণ করিয়ান্ছিলেন। কেবল 
মাত্র যে এট ভিবিধ মৃত্তিকেই তিনি ধারণ করিলেন, তাহা নহে । 
পোহকাঁময়ত অহং বহু স্তাং প্রজায়েয় | 
প ূ শ্তি। 
তিন কামনা করিলেন, "আমি বহু প্রজা হইব» তাহাতেই তিনি 
বহুধিগ্রহ ধারণ করিলেন। 
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 সব্ধান্‌ পাপান্‌ উষগু। 
রগ ভয়রতিনংযোগশ্রবণীচ্চ ॥ 
ঃ শ্রুতি । 
শরীরধারীর সায় কাম-ক্রোধ-ভয় সকলই গ্রহণ করিলেন । কিন্তু কেবল 
সথষ্টির রক্ষার্থ, পালনার্থ, ও সংহারার্থ। 
একত্বং রূপভেদশ্চ বাহকর্মাপ্রবৃতিজঃ | 
দেবাদিভেদমধ্যাস্তে নাস্ত্যেবাবরণো। হি সঃ॥ 
বিষুপুরাণ । | 
সেই একট দেব বাস্থকার্য সম্পাদন করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেবাদি 
আবরণে আবৃত হইলেন | এবং দেবতা! হইয়া দেবতাগ্তর ভাব গ্রহণ 
করিলেন । তদনস্তর সাধকভাবাপগ্ন জীবের যাহাতে 'সর্ববসিদ্ধি লাভ হুর» 
বাহাতে স্ষ্টরের জন্মসাফলা লাভ হয়, তাহা! করিলেন। তাহার জন্য 
পব্রহ্মণো রূপ কল্পনা ।৮ব্র্ী আপনাকে বহুবিধরূপে কল্পিত কিলেন।* 
অগির্যথৈকো! ভূবনদ্প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব | 
একন্তথা সর্ববৃতান্তরাত্ম! রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ 
কঠোপনিষ্ত্, ৫।৯ 
অগ্নি যেমন ভূবনে প্রবিষ্ট হইয়! নানাব্প গ্রহণ করিয়াছে, সেই প্রকার 
সেই এক ও দর্ববছৃতাত্মা বহিভাবে নানাব্ধপ গ্রহণ করিলেন। 
অতএব ইচ্ছামর ইচ্ছাুত সৃষ্টি ও সৃষ্ট পদার্থের জন্য নিগুণ হইয়াও সপ্তপ 
এবং নিরাকার হুইয়াও সাকার হইয়াছেন। বস্তুতঃ এই মহত্ব ঈশ্বর 





সুদ্স্ত করনা শর্ষের যোগ্নে কর্তৃ-কারকে ষষ্ঠী বিতক্তি হইয়া “ব্রঙ্মণহ” 
এইবূপ পদ হইয়াছে । অতএব ব্রক্ষের রূপ কল্পনা এইরূপ ন! হইরা, ব্রহ্ম 
আপনাকে অন্কে রূপ কল্পনা! করিয়াছেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে । 


১৯০ জ্বানীগুর 


চৈতন্তের উপাধি ; এই উপাধি নির্মল জ্ঞানময় সত্তা এই নির্দল মহত্ত্ব 
কথন কথন মনঃ বা বুদ্ধি নামেও অভিহিত হন। যেমন বঙ্গ মহতুত্বে ঈশ্বর- 
চৈতন্তরূপে বিবর্তিত হন, তেমনি সেই মহত্ব হইতে যখন আবার বিশ্বশ্তির 
পরিণাম ঘটে, সেই ঈশ্বর-চৈতন্ত আবার সেই সমস্ত শক্তর চৈতন্ বা 
আত্মারূপে দেখা দেন। 
এই মহত্ব হুটতে ব্রহ্গ্ডের বিকাশ হয় । এই ব্রহ্মাওই বিশ্বের শক্তিমর 
অগ্ডস্বরূপ। এই ব্রদ্ধাও্ই অবিশেষ মহদ্বত হইতে বিশেষ বিশেষ জাতীয় 
হীজোৎপত্তি ॥ এই বিশেষ জাতীয় বীজ সন্তাই বৈশেধিকের বিশেষ পদার্থ । 
পরমাণুবাদীর বিশেষ বিশেষ পরমাণু-্গৎ__বেদাস্তীর হিরণ্যগ্ত_-পৌরা” 
পিকের ব্রঙ্া--জাতিবাদের জাতি-সমষ্টি-সম্পন্ন ব্রহ্মার কায়া। এই ব্রহ্ম 
. হইতে জীব পধ্য্ত নৈয়ার়িকদিগের আরস্ু-বাদভুক্ত | ইঈশ্বগচৈতন্। এই 
শক্তিদমূহের আত্মারূপে অবহিত হইলে তাগাকে কৃউস্থ চৈতন্ঠ বলে। এই 
রঙ্জা্ হইতে যখন বিরাট বিশ্ব প্রশ্থত হয়, তখন এই কৃতগ্ চৈতস্ত চেতনা" 
চেতন-জীবের শঙ্খ ও স্থূল শরীরের আ্মারূপে দেখা দেন। প্রতি জীবের 
অন্তরে তবে এ কুটস্থটৈতন্য আত্মারূপে অবস্থিতি করেন। .বরন্াণ্ডে 
. শক্তিময় সত্তার বিকাশাবস্থায়ই এই অনস্ত চেতন্মাচে তন জীবপূর্ণ ্গৎ। ফট! 
শক্কির আত্মা-ম্বরূপ ছিল, এই বিরাট বিশ্ব বিকশিত হইলে,সেই কৃউস্থুচৈত্ 
প্রতি চেতন ভীবের আত্মারূপে এবং অচেতন জীবেরও আত্মারূপে অবস্থিত 
থাকেন। যাছ! এই জীব চৈতন্যের উপাধি, তাহাই জীব নামে অভিহিত। 


বৈদিক সৃষ্টিকাণ্ড হইতে আমরা ইহাই জানিতে পারি যে, প্রথমতঃ 
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পর্ববশক্তি নিগুণ পরব্রহ্গঈ উল্লেখযোগ্য ৷ তিনি সর্ববশক্কি- 
পূর্ণ; হুররাং তীহাতে জ্ঞান শক্তি ও অজ্ঞান শক্তি ছই পদার্থ এবং নস্তাৰ ও 
অপভ্াব দুইটিই আছে। লীলা করিবার ইচ্ছাও আছে, অনিচ্ছা আছে। 
একটি আছে, আর একট লাই-_পরিপূর্ণ পরক্রঙ্গে এ কথাটা খাটিবে না, 


২ * 


জ্ঞানকাণ্ড ১৯১, 


সুতরাং তাহার যে অজ্ঞান শক্তি আছে, তিনি তাহার বিকাশ করেন ইহা 
শন্ুপপন্ণ, কথ। নহে। তাহার অজ্ঞান শক্তি নাই বা তিনি অন্ত্রান শক্কির 
বিকাণ করিতে পারেন না,--একথা বলিলে তাকে অপূর্ণ বলা হয়। অতএব * 
লীলামর লীলার জন্যই অসন্তাবময় অজ্ঞান শক্তির, বিকাশ করেন পরব্র্গ 
অনাদি ও অনন্ত $ সুতরাং অজ্ঞান শক্তি তাহার সর্ববাংশ ব্যাপিয়। আবিভূষ্চ 
হয় না, কিয়র্দংশ ব্যাপিয়াই আবিভূতি হয় । শ্রুতি সেই কথ্যই বলিয়াছেন, 


পপাদোহস্ত সর্বব-ভূতানি ত্রিপাদস্তাস্থতং দিবি ॥” 


এই সমুদয় ভূত তাহার একপাদ, অবশিষ্ট ত্রিপাদ অমৃত, নিত্যমুক্ত ও 
্র্গে অবস্থিত । ভগবান্‌ বাসুদেব, অর্জুনের নিকট 





“যদ্থদ্বিভূতিমণ্ড সত্ব শ্রীমদুর্জজিতমেব বা। 
তত্তদেবাবগঞঠ ত্বং মম তেজোহংশসস্ভবম্‌ ॥ 
অথবা! বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্ুন। 
বিস্টভ্যাহমিদং কুৎন্নমেকাংশেন স্থিতো৷ জগত ॥৮ 
গীতা, ১০1৪১৪২ 
ইহাই বলিগ্ উক্ত শ্রুতিবাকা সমর্থন করিয়াছেন ( অতএব কালে 
সাহার সমুদয় বরহ্মদত্তাংশ ব্যাপিয় অজ্ঞান শক্তি আব্তিতি হয় না, তাহার 
অনুত ত্রিপাদে অব্যাহত থাকে । কেবল বাস! চিরকাল সগুণ হইতেছে, সেই 
অংশ মাত্রই সপ্তণভাব প্রাপ্ত হয়। সেই সগ্ডগভাব প্রাপ্ত অংশই বা সগুণ 
জঞ্ন্ষাই পরমেশ্বর পদ বাঁচা । 
তিনি আকাশাদি পঞ্চ স্থকতৃতের স্থষ্টি করেন এবং নেট সুগ্মুতৃত পঞ্চকের 
প্রন্থোকের সান্বিকাংশ হইতে শ্রোত্রাদি ইন্জিয় গঞ্চক ও দমন সার্বিকাংশ 
মিলাইয়! অহঙ্কার, চিন্ত, মন ও ুদ্ধি বা অস্তঃকরণের্ি স্যককেল। আঁর 


জ্ঞানীগুর 


লেট তৃতের সা্বিকাংশ দ্বারা প্রাণ অপানাদি পঞ্চত্তিক প্রাণের কৃতি 
করেন। হু 





সেই জ্তানেন্ডিয় পঞ্চ, প্রাণপঞ্চ ও সাহস্কার অস্তঃকরণ ৃক্ষুৃভৃত পঞ্চকের 

আশ্রয়ে থাকে । তাহাতে হয় এই যে,, এ সপ্তদশটি পদাথ ,মিলিয়৷ দেচের 

পায়, অর্থাৎ ক্ষ ভাবাপন্ন দেহ প্রস্তত হইয়া পড়ে । সেই দেহে পরমেশ্বরের 

ভিরগয় ক্যোতিঃ প্রতিবিষ্বিত হয়, কারণ ত্র দেহ অতীব স্বচ্ছ । তন্দাবা 

ত্ দেহ চেতয়মান হয় এবং হিরগ্যগর্ত নাম প্রাপ্ত হয়। হিরণাগর্তের বাব- 

. ভারিক নাম সাপারণতঃ ঈশ্বর বা নারারণ। ইহার অংশই মুক্ষজীব বা 
ব্যষ্টিতে ইনিই তৈজস নাম পাঈয়া থাকেন! 


আবার ইনিই স্থুল শরীরে প্রবিষ্ট হয়া বিরাট মৃন্তি ঝা গীতোক্ত বিশ্বর্ূপ 
নাম প্রাপ্ত হান। বিরাক্ই্ের অংশই বৈশ্বানির বা ব্যষ্টিতে স্থূল দেহ!'ভিমানী 
বরহ্মজীব। এই বিরাট প্রঙ্গাপতি বা চতুপ্ু ব্র্গাই আমাদের সৃষ্টিকর্তা । 
বলা বাহুলা, স্থগ্মের স্প্রিকর্নী, পরনেশবর এবং স্থলের স্ষ্টিকর্থা বিরাট পুরুপ 
বা পিতামহ ত্হ্ষ! | 


চৈতন্ত তবে টতুর্ধ_-করহ্ষচৈতন্, ঈশ্বরটৈতন্ত, কুটস্থচৈতন্ত ও জীব- 
চৈতন্য ॥ চৈতন্য এই, চতুর্বিধ আকারৈই অনস্ত। তিনি অনন্তরূপে এই 
বিশ্বে অবস্থিতি করিতেছেন। বিশ্ব ত খণ্ডিত জীবপূর্ণ; তবে ব্রহ্গচৈতন্ত 
অনম্তরূপে আছেন কি প্রকারে”? বিশ্ব সেই খণ্ডিত জীবপুর্ণ হইয়াও অনন্ত, 
এক্ষন্ত অনন্ত রঙ্গ নেই বিশ্বব্যাপী হইয়াছেন । কেবল স্থুলদর্শীর নিকট 
বিশ্বের খণ্ডিতরূপ । কিন্তু ব্রচ্মবিৎ ততদর্শীর নিকট এ বিশ্বের জীবরূপ পকষত 
খস্ডিাকার ধারণ করিলেও, তান! ব্রন্ধ বাতীত অন্তন্ূপে প্রতীত হয় না। 
ষ্টাচারা বলেন, ব্রদ্ষে সকল এবং ব্রন্ধ সকলে.) স্চিনি সকলের সব, সবের 
সকল । মন্দবত্রবাপী, চৈততন্তস্বপ পরমেশ্বর সর্ব হতে বর্তমান রহিরাছেন। 


জ্ঞানকাঁণড : হক 











এবং  াগরই প্রথা উরে অর্ধ এই অর্থাৎ-এই মহা- চিনরেগনে অসংখ্য র্গাণড 
অবস্থিত্তি করিতেছে £ 


তত্র ব্রল্গাগুলক্ষাণি সন্ত্যসংখ্যানি ভূরিশঃ ॥ 


তক্সল্যো্তমৃটানি ফলানীব মহাবনে ॥. 
যোগবাশিষ্ট । 
মহাবনে েমন অপংখা ফল থাকে, তাহার স্তাক্স এই মহ! চিৎগগনে 
অদংথা ত্রদ্ধাগ আছে, কিন্ত সেই সকল ব্রদ্ধাণ্ড পরস্পর দৃষ্ট হয় না।- 
তথা বিস্তীর্ণসংসারঃ পরমেশ্বরতাং গতঃ | 
- যোগবাশিষ্ঠসার, ১*।১৬ 
এই থে পরিরৃপ্তমান জগৎ দেখিতেছ তাহাই অথগ্ডিত ত্রদ্ধের রূপ । 
সমুদয় বিশ্ব দেই বির পুরুষের অবয়বমাত্র । 
চৈতন্যাৎ সর্ববধুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরম্? 


অস্তি চেৎ কল্পনেযং স্যানাস্তি চেদা্তি চিন্ময়? ॥ 
শিবসংগ্রিতা, ১৮২ 
যদি জগতের প্রকৃত অস্তিত্ব "স্বীকার করা যায়, তাহা! হইলে বিবেচন্য 

করিতে হবে যে, একমাব্র-চিতস্বরূপ ব্রহ্ম হইতেই এই টরাচর জগৎ উৎপন্ন 
হষয়াছে ; পরস্ত ধদি জগতের অস্তিত্ব স্বীকার কর লা ধায়, তাহ! হইলে ওই 
একমাত্র চিনা ত্রহ্ধই আছেন, অপুর কিছু নাই বলিয়া প্রতিপন্ন হয় । এক্ষণে 
বিবেচনা করিতে হইবে যে, প্ররৃ পক্ষে এই জগতের অস্তিত্ব আছে কিন ্ 
আ সম্বন্ধে বেদান্ত কলেন,_- 


স্বপ্রমায়ে যথা দৃষ্টে গম্বর্বমপরং যখ। 


॥ তথা বিশ্বমিদং দৃষ্উং বেদান্ত বিচক্ষণৈঃ ॥. 


শতি। 
১৩ - 


এ১%৪  জানীগুরু 


অপির এপ এল অহ পলি সননল 


. স্বপ্নাবস্থার় বেরূপ "অসত্য বস্তুকে সতা বলিয়া বোধ হয়, এবং রিও স্বপ্ন 
: দেঁয়িতেছি বলিয়া কখনই বোধ হয় না, সেইরূপ মায়াবলে এই অনত্য 
জগৎকে সা বলিয়া বোধ হইতেছে এবং "আমি যে মায়া-বিমোহিত হইয়া 
এরূপ দেখিতেছি, তাহা কখনই বোধ হয় না। স্বপ্ুকালে যেরূপ সুন্দর 
ও্রাপাদ সন্সিবেশ ও অতিশয় স্থশৃঙ্ঘপাসম্পূন্ন অসত্য গন্ধব্বনগর সতারূপে দৃষ্ ূ 
হয় এবং নিদ্রাভঙ্গে তাহা অলীক বশতঃ তিরোহিত হইয়া ষায়, দেইরূপ 
অঙ্ঞানাবস্থায় এই জগ, সতাবৎ প্রতীয়মান হয় এবং -জ্ঞানোদর হইলে এই 
জগতের অস্তিত্ব বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এন বেদান্তু-বিচগ্ষন ব্যক্তির। এই 
জগৎকে ন্বপ্পের গ্ঠা় অনিতা, মরিথ্যা, ত্রমান্ুক ও অলীক বলিয়া জানেন; 
আবার বেদান্ত শান্সেট আছে যে». 


পাবকাছিস্ফ/লিঙ্গাঃ সহত্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঁঃ ৷ 


যেন্ধপ অস্রিস্ফুলিগগ সকল অগ্ির ক্বরূপ, সেইরূপ, সহ লহ প্রকার 
ীবসংযুক্ত এই অপরিসীম জগৎও তাহার ন্বূপ। কেহ বলিতে পারেন, 
.তবে এই জগ্ৃধকে কি প্রকারে, অলীক ও ভ্রমাস্মক ধলতে পারা ধারা? 
কথার মীমাংসা এই যে, 


স্ললৌহবিস্ফুলিঙ্গাঃ সৃষ্ট ভৌাহাধ! । 
উপায়ঃ সোহবতারায় নান্তি ভেদঃ কথঞ্চন ॥ 
শ্রতি। 
তিক, লৌহ, বিস্ফ্‌িঙ্গাদি দৃট্ত দ্বারা যে সৃষ্টি প্রকার শ্রতিতে উত্ত 
হইয়াছে তাহা জগৎ, জীব ও আত্মার একত্ব প্রতিপাদনার্থ, কোন দৈহবাদ 
প্রতিপাদনার্থ নহে । যেরূপ এক অপরিচ্ছি আকাশে ঘটাকাশ, পটাকাশ ও 
মহাকাশ ইত্যাদি নানারপে দ্বৈতকল্পন/ করা হয়, কিন্ত বাস্তবিক অকাশ একই 


জ্বানিকাগু ৮৫ 


০ ২০ িিতিশাশিতিিিশিশিটিশিটিটিটিশিতিিশিিটিিউলল তি 2, 


অইৈভ মাত্র, এই জগ২, জীবও পরমান্মার তেদগু তদ্ধপ  জানিৰে। 
আত এব,” 
ইদং সর্ববং পরমাজ্েতি শ্রুতেঃ | 
কৃতি প্রমানে জানা বায় বে, পরসাগ্ম। বাতীত মার .কিছুট নাই, এই 
জগ্‌ৎ সমস্ত ব্রহ্ষাময় | 
নান্মাভবেন নানেদং ন ম্বেনীপি কথঞ্চন ॥ 
ন পৃথ, নাপৃথথকিঞ্দিতি তন্ভুবিদো বিছুঃ ॥ 


শত 


তত্থবিৎ পঞ্চিতগণ বলিয়া থাকেন খে, আত্মা আন্মন্বরূপ, নানা প্রকার 
নেন, কিন্ত নান। বস্তর অন্তবস্ঠদদপে বিগ্তখান আছেন। যেরূপ রক সী 
আকারে অবস্থিত থাকিঘ্াও সব্ব প্রকারে, সর্পবূপে কল্পিত হর, আস্মাও স্বরূপে 
আ+স্থান পূর্বক অনন্তভাবে কালঠ হইন্না থাকেন । এজন আস্ম। প্রকৃতপক্ষে. 
কল্পুত পদার্থ হইতে কোনরূপ ভিন্ন বস্ত নহেন। 


অতেদে শরত্যয়ো যস্ত জগতাং পরমাত্বনা | 


দৈব তন্ত্মতিজ্ঞেয়া দেবানামপি ছুল্লভী ॥ 
বেদান্ত । 


পরমাস্মার মহিত জগন্তের অভেদ জ্ঞান অর্থাৎ ঘট পটাপ. যাবদস্কাতে ." 

২ পরমাজ্ম জ্ঞানই তত্বজ্ঞান। এই জ্ঞান দেবতাদিগেরও দুপ্রাপ্য । অতএব 
তত্মবধ্যাক্িকং দৃষ্টা তত্বং দুষ্ট তু বাহাতঃ। 

-তন্বীভূতস্তদীবা মস্ত ্বাদপ্রচ্যুতো! ভবে, 





শ্তি। 


২৯৬ 7 জ্ঞানীশুকু... 





উকি 

পৃথিব্যাদি বাহাতত্ব ও মনোবুদ্ধি প্রভৃতি আধ্যাত্মিক তত পরিজ্ঞাত হইয়া 
আত্মপরায়ণ হইবে । সমাহিত চিত্তে “লো হহং” অর্থাৎ আমিই সেই তরঙ্গ 
এবং পতরন্ধ বাতীত আর কিছু নাই” দর্ধদ এইরূপ আদ্বৈত ধ্যানপরায়ণ হই! 

4 থাকিবে। পৃথিব্যাদি বন্ধ পদার্থদমুদয় রজ্ছুতে সর্পভ্রমের মত সেই পরমা- , 
আ্মাতে থাকা 'বশত্তঃ ভ্রম হইতেছে মাত্র। অনন্তচিত্তে তত্ব পর্যালোচনা 
করিলেই সেই অদ্বৈত আম্মার দর্শনলাভ হইয়া থাকে এবং তখনই আত্মজ্ঞান 
পরিপৰ্ক হয়। 


প্রতি ও পুকষ 
অনাদি, অনন্ত, অদ্ধিতীয় পরমায্মাই প্রকৃতি ও পুরুষ ভেদে দ্বিত্বভাবাপন্ন 
হুইরাছেন। বর্গ স্বয়ং স্ব প্রকাশ হইলেও তিনি এক এবং অদ্বিতীয় হেতু 
্রঙ্জানন্দ রস উপভোগ জন্ত আর অন্য কেহ না থাকায় বহু হইবার জন্য ইচ্ছা! 
করিলেন । যথাঃ-- 
ম দেব সৌমোদমগ্র আীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্‌ । 
ইতুপেক্রম্য তদৈক্ষত বহুস্থাং প্রজায়েয় ইতি ॥ 
র ্ ছান্দোগ্যোপনিষৎ | 
আর কহিলেন, হে শ্বেতকেতো ! সৃষ্টি উৎপত্তির পুর্বে এই জগৎ 
কেবল সতমাত্র ছিল, তিনি এফ এবং অদ্ধিতীয়, সেই এক এবং অদ্ধিতীয় সৎ" 
_ আলোচন! করিলেন, অমি প্রজকারূণে বহু হুইব। ব্রহ্ম বনু" হইব বলি্কা 
_ আলোচনা করিলেন সত্য, কিন্ত কিরূপ প্রণালী অবলগ্বন করিয়া বহু 
হইলেন. ?_-না-- | 


জ্ঞানকাণ্ড 





সত্যলোকে নিরাকার! মহাজ্যোতিংস্বরূপিলী [ 

মায়াচ্ছাদিতীক্সীনাং চণকাকাররূপিণী ॥ 

মায়াধন্কলং সংত্যজ্য দ্বিধ। ভিন্ন ঘদোম্থুখী । 

শিবশক্তিবিভাগেন জায়তে ক্ৃষ্থি কল্পনা & 

নির্বাণতঙ্জ ! 
স্ালোকে আকার রহিত মহা্যোতিঃ স্ববপ পরত্রহ্ধ মহাজ্যোতিঃ স্বব্ধপা 
নিজ মায়া দ্বারা নিজে আবৃত হইয়া চণক তুল্য স্বভাবে বিরাজিত আছেন। 
চক অর্থাৎ ছোলা যেরূপ একটা তাবরণ ( খোসা) মধো অঙ্কুর সহ ছুইথানি 
ধল (দাল) একত্র--এক আবরণে আবদ্ধ থাকে, গ্রকৃতি পুকষও সেইরূপ বরদ্ধ- 
চৈতন্য সহ মায়ারূপ আচ্ছাদনে আবুত থাকেন । সেই ময়ারূপ বন্ধক ( খোমা ). 
ভেদ করিয়া শিব-শক্তিকূপে প্রকাশিত হইয়া সৃষ্টি বিশ্যাগ হইয়াছে । গ্রক্কতি 
পুরুষকে “ত্রহ্গচৈতন্য সই" বলিবার প্রয়োজন এই ষে, প্রকৃতি পুরুষাত্মক ছীব 
দে ব্হ্ধাচৈতন্ত দ্বারা চেত্তনাবান্‌ হয়, ব্রহ্মচৈতত্ত পরিত্যক্ত হইলে জীবশরটুর 
কেবল জড় মাত্র অবশিষ্ট থাকে। 
আমি বনু হব” ব্রঙ্গের এইনধপ বাসনা সঞ্জাত হইলে ইনি প্রকট চৈতন্ত 

বা পুরুষ হইলেন 'ও সেই বাঁসনা। মুলাভীতা মূল প্রন্কৃভি হইলেন। 

যোগেনাত্াস্থষ্টিবিধো দ্বিধারূপো! বভুব সঃ 1 

পুমাংশ্চ দক্ষিণদ্ধাঙ্গে! বাঁমাঙ্গঃ প্রকৃতি স্যৃতা ॥ 

সা চ ব্রন্গস্বরূপা চ মাঁয়! নিত্য সনাতনী | 

বথাস্মা চ তথা শক্তিঃ বখাগ্পৌ দাহিকা স্মতা ॥ 

প্রক্কতি খঞ্ড ব্রক্গবৈবর্ভ পুরাণ, ১৮৯ 


প্রমাসুস্বকূপ ভগবান্‌ সুষ্টিকার্ষ্যের জন্য যোগাবলঙ্থন করিয়া আপনাকে দুই 


৯ ও জানীগুরু 


ভাগে বিভক্ত করিলেন । বত ভাগ্যের মধ্যে দক্ষণ অন্ধাঙ্গ পুরুষ ও বামাদ্ধা্গ 
পরককৃতি।। সেই প্রকৃতি বর্ন্বপেণী, মারামরী, নিত্যা ও সনাতনী । - গনেরূক 
আগ্ি থাকিলেই তাহার দাহিক! শক্তি থাকে, সেইরূপ যে স্থানে আত্মা সেই 
স্থানেই শক্তি এবং যে স্থানে পুরুষ সেই স্থানেই প্ররুতি বিরাজিতা আছেন । 





মাধ়ান্ত প্রকৃতিং বিগ্কাঁন্‌ মায়িনজ্ত মহেশ্বরম্‌ । 
তস্তাবয়বভূতৈস্ত ব্যাপ্তৎ সর্ববমিদং জগৎ ॥ 
শ্বেতাশ্বভরোপনিষৎ, ৪।১০ 


পরমাত্মার মায়াকেই প্রকৃতি বল! ঘান্ন, দেই পরমাত্মী যখন মায়াবিশ্ি 
হাযেন, তখনই তাহাকে মাধী বলে। সেই মায়াবিশিষ্ট পরমাত্মার অবয়বরূপ 
বঙ্গদমুদয় দ্বারা এই জগঞ্ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে । 


প্রকৃতিং পুরুষঞ্ধেব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। 
, বিকারাংশ্চ গুণাংঞৈব বিদ্ধি প্ররৃতিসভ্তবান্‌ ॥ 
গীতা, ১৩১৪ 


পুরুষ ও প্রতি উভয়েই অনা! দেহ $.ইক্জিয়াদি বিকার এবং হঝ 
ছঃখবখোহ প্রভৃতি গুণ সমুদর (প্রকৃতি হইতে সমুৎ্পন্ন হইয়াছে । 


প্রকৃতিৎ স্বামবষ্টভ্য বিস্থজীমি পুন পুনঃ । . 
ভূতগ্রামমিমং কৃওন্মমবশং প্রকৃতেব্বশাৎ ॥ 
গ্বীতা, ৯৮" 


স্বীর এরুতিকে আশ্রর করিয়া আহি প্রকৃতির বশে অবশ এই সমজ্ত 
ভুতগ্রাম স্চজন করিয়া থাকি | 


ূ জ্ঞানকাণ্ ১৯৯, 


পপ 


কার্যকারণকর্তৃত্থে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে 1 
পুরুষ? স্থখছুঃখানাং ভোভন্ে হেতুরুচ্যতে ॥ 


গীতা, ১৩২০ 


কার্য গু কাবণ অর্থাং শরীর ও ইন্জিম প্রভৃত্তির করৃত্ব বিষয়ে 
- প্রকৃতই কারণ এবং স্থুধ ও ছুঃথ ভাগ বিষয়ে পুরুষই কারণুরূপে নিরূপিত, 
ভইয়াছে | 


কীর্যযকারণকর্তৃত্বে কাঁরণং প্ররুতিং বিছুঃ। 
ভোকস্ে স্থথছুঃখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পর্ম্‌ ॥ 


ভাগণত, ৩।২৩।৮ 


কার্দা ও কারণ অর্থাৎ দেহ ও ইন্জরির সকলের প্রতি রক্তিই কারণ) 
আর সুখ ডংখ ভোগ বিষয়ে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ফে পুষ্ষম, তিনিই কারণ । | 

প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়াম্ক ত্রক্ম জগংরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন 
ধলিগা “হরগৌর্য্যাত্মব কং জগৎ” বলয় শাস্ত্রে উক্ত হইগছে। হৃতরাং 
প্ররূতি ও পুরুষ যোগে সমস্ত বিশ্ব কৃষ্টি হওয়ার জন্ত সেই একমাত্র পরমাত্মানর 
নৈহারোপ করা হইরাছে ; কিন্তু এই দবৈহধ্যাপ মিথা। | কারণ, 


শক্তিশক্তিমতোম্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন & 
শন্কিমান্‌ হইতে শক্তি কখনও বিভিন্ন হইতে পারে না। যথ।-- 
যথাশিবস্তথা দেবী যথা দেবী তথ! শিব । 
নানয়োরস্চ রং বিছ্যাচ্কজ্রচ্িকযোর্ষথা ॥ 
বাযুপুরাণ। 


২০৯. জ্ঞানীগুরু 


সিটি পিটিশ 


চন্ত্র হইতে চন্দ্রের জ্যোত্মার ধেরপ পৃথক সত্তা নাই, শিব এবং পারিনি 
সেইরূপ পৃথক সত্তা নাই। একন্ত যেখানে শিব সেইখানেই শক্তি এবং 
যেইখানেই শক্তি সেইখানেই শিব বলি জানিও। যোগিবর গোরক্ষবাথ 
ৰলেন- . 
কটুত্বং চৈব শীততবং মৃদুত্বঞ্চ যথা জলে। 
প্রকৃতিঃ পুরুষস্তদ্ধদভিন্নং প্রতিভাতি মে | 
গোরক্ষনংহিতা, ৫1১১৫ 
যে প্রকার কটুত্ব, শৈত্য ও মুদত্ব জল হইতে ভিন্ন নে, তপ্রাপ আত্মা ৪ 
প্রকৃতি আমার নিকট অভিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে । জল এবং কটুত্বাণদ 
জঙ হইতে ভিন্ন হইস্নাও যেরূপ অভিন্ন, আত্ম! ও প্রকুতি তদ্রুপ ভিন্ন হইয়াও 
খভিন্ন। তবে সাঙ্ঘা বলেন,__ 


পুরুষস্ত দর্শনার্থং কৈবল্যার্ঘং তথা প্রধানস্তা | 
পঙ্গন্ধবৎ উভয়োরপি সংযোগস্তত্কুতঃ সর্গ; ॥ 

৫ - সাঙাকারিকা। 
প্রকৃতি অচেতন, সুতরাং অন্ধ স্থানীয় ১ পুরুষ কর্তা সুতরাং পঙ্গু 
স্থানীয় |: উভয়ে সংঘুক্ধ হইগ্ন! একে অন্তের অভাঁব পূরণ করে । যেন ন্ধ 
দেখিতে পায় না এবং পঙ্গু চলিতে পারে না, কিন্তু অন্ধের স্তন্ধে পশু উঠিলে 
পু পথ দেখায়_অন্ধ তাহাকে স্বন্ধে করিয়া চলিয়া যায়, তদ্রুপ গকুতি ও 
পুরুষে সংযুক্ত হই একের অভাব অন্তে পূরণ করেন; তাহাদের সংযোগের 
ফলে স্থষ্ট মাধিত হয়| অতএব প্রকৃতি ও পুরুশ অভিন্ন হইলেও কার্ধাতেদে 
তাহার দ্বিত্বভাবাপন্ন হইগ্লাছেন। একস উভয়কে পৃথক পৃথক ভাবে 
'আলোচন। করিতে হইবে; প্রথমতঃ গ্ররূতি সন্বদ্ধে আলোচনা কর! বাউক | 


মত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা৷ প্রকৃতিঃ | 


জীমনকাত্ত তি 


সন্ব, রঙ ও তমপ্তণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি 1-_-অর্থাৎ এই গুণতয় 
বন সমভাবে ঝ| অন্যনাতিরিক্ক ভাবে অবস্থান করে, তখনই তাহ! প্রকৃতি 
পর্দাভিধের হয়। আবার যগন তাঁহার ন্যুনাধিকা ঘটন| হয়,--একটা 
রবৃদ্ধ হইয়া অগ্টীকে অভিঠৃত করে, অন্ধ অলে তখন তাছার নাশ পরিণাম 
আর্ত হয়। প্রকৃতির প্রথম পরিণামের নাম মহত্বত্ব, দ্বিতীয় পরিণামের 
নাম অহংতত্ব ; তৃতীয় পরিণামের নাম ইন্দ্রিয় ও পরমাণু ; চতুর্থ পরিণাম- 
জগৎ। স্থুল কথা, কৃত্রিম. ও অকুত্রিম যাহা কিছু দেখিতে পাঁওয়! যায়, সে. 
সমুদয়ের মূল স্থল ভূত । স্থুল ভুতের মূল সুম্ষম তত্ব। ুক্ষা ভূতের মূল অহং তত্ব । 
. অহং তত্বের মূল মহতৃত্ব। যাহা মহত্বন্ধের মুল, তাহাই প্রকৃতি। জগতের রঃ 
অব্ক্তাবস্থ। প্রকৃতি, আর ব্যক্তাবস্থ]! জগৎ । 


অজীমেকাং লোহিত-শুরু-কৃষ্ণাং, 


বহবীঃ প্রজাঃ হৃজমীনাং স্বরূপাম,॥ 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষহ। 











প্রকৃতি একা, অঙ্গ (জন্মরহিত ) লোহিত-উকর-কুষণ! ( ত্রিগুণমযী ) - 
প্রকৃতি তুল্যজাতীয় বিবিধ বিকারের ্ষ্টিকর্তী। অজা। বলিবার কারণ এই 
যে পরব্রহ্দের ইচ্ছাশক্কিতৈ উদ্ভৃতা এই মাত্র | যেমন ফুলের গন্ধ | গন্ধ ফুল 
হইতে জন্মে না, ফুলের এিরুতিক ধন্ম্েই গন্ধ আছে। তৎপার প্রক্কৃতির - 
পরিণাম হইয়। রূপান্তর হয় মার, প্রকৃতির আদি অন্ত নাই। কারণ প্রকাতি 
নিত্য সতবস্ত । সতের উৎপন্তিও নাই, বিনাশও নাই | যথা_- 


নাসছুৎপদ্যতে ন সদ্‌ বিনশ্যৃতি | 
সাঙ্যকারিকা । 
অসতের উৎপত্তি নাই ; লতের৪ বিনাশ নাই। ভগবান পরকক্কও শ্রই 
কথা বলিয়াছেন, যথা ১ 


হই: জ্ঞানীর 


ক ৯45455228 








নাদতো বিদ্যতে ভাবে নাভাবে। বিদ্যুতে সতঃ। 
ৃ গীত।। 

অতএব জড়ঙ্গগতের যে অপরিচ্ছি, নিরর্দশেষ, মূল উপানান, তাহাকেই 
প্রক্কতি, বা প্রধান নামে অভিহিত কর! যায় । ইংরাজীতে ইহাকে চ:তগ19. 
38010008505005 2৪0০৮ বলা যাইতে পারে। প্রকৃতির আর একটা 
নাম অবাক্ত। তাহার কারণ এই যে, স্থষ্টর পৃর্ব্বে জগৎ অবাক্ত ( [00008 - 
1550) অবস্থান থাকে । অব্ক্তের বাক্তানস্থার নম স্থষ্টি। গীতায় 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন,__ 


অব্যক্তাদ, ব্যক্তয়ঃ সর্ধ্ধঃ প্রভবন্তযহরাগমে 1 
রাত্র্যাগষে প্রলীয়ন্তে তাস্তত্রাব্যক্তসঃজ্ঞকে ॥ 


গুলরের অবদানে অধান্ত হইতে ব্যক্ত জগতের আপির্ডাব হয়, এবং স্টিক. 
২অবসানে ব্যক্ত জগতের অপাক্ত প্রকৃতিতে তিরোভাৰ হয়। অতএব সমস্ত 
ব্সগাকতের যে অতি সঙ্মাংশ, অর্থাৎ রে মূল পদার্থ হইতে মহটাদি অণু পর্যাস্ত 
-সমস্ত পদার্থ সথষ্ট হইয়াছে, তাহাই প্রকৃতি । এই গ্ক্কতি, অবিগ্ঠা ও মায়া 
মতে দুই গ্রকার | থা £-+ 





চিদানন্দময়-ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব-সমন্থিত1 | 
তমোরজঃসন্বগুণা প্রক্তিদ্ধিবিধ! চ সা। 
সত্বশুদ্ধা বিশু দ্িভ্যাং মায়াীবদ্যে তে মতে ॥ 
7 পঞ্চদশী। 
+ চি্ানন্বময়-ব্রঙ্গের প্রতিবিদ্ব সংবুক্ত, সত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের 
ন্াস্যাবস্থায় প্রক্কৃতি সন্বপ্তণের শুদ্ধির -তারতঙ্কো “মায়া? এরং “জ্ববিদ্ত। 






,০২-০০চাটটপিপসশিশিশিটিটিটিিিশিটিটিস্টাশীশীশিীশিস্কিটিটিশিটটিশিশিিিতি 


এই ছুই প্রকার অনস্থা প্রাপ্ত হয়। অন্ধগ্ুণ.যখন তম ও রজ এই' ই 
স্বারা ক্দুষত না হয়, তখন তাহাকে সত্বপ্তণের শি বা সত্বপ্রধান বলে 3: 
এবং ঘখন সন্বগুপ তম ও রঙ্গ এই ছুই গুণ দ্বারা কলুষিত হয়, তখন 
তাহাকে সত্বশুণের অবিশুদ্ধ, বাঁ মলিন সত্বপ্রধান বলে। ইছাতেই বুঝা 
যাইতেছে, বাষ্টিভূত মলিন ধান অজ্ঞানই “অবিদ্ধ” এবং সমষ্টিভূত শুদ্ধসত্ব- 
প্রধান “অজ্ঞানই মায় অদ্ধিষ্ঠা! বা মায়াপদাথ দুইই এক-_কেবল শাত্র' 
প্রাভেদ ব্যস ও সমষ্টি। যেমন ব্যঙিভূত বুক্ষ সমূহের সমষ্টিকে “বন” বলিয়া. 

এ নির্দেশ করা যায়, সেই ঝাষ্টিভূত অবিপ্ঠা বা অভ্ঞানের সমষ্টিকে মায়া 

- বগা যাইতে পারে । আর যেমন বন, বুক্ষ হইতে কোনরূপ অতিরিক্ত পদার্থ, 
নভে, সেইরূপ মায়া৪ অবিগ্য! বা অজ্ঞান হইতে কোনরূপ স্বতন্ত্র পার্থ নহে । 
শান্সে প্রকৃতির এইরূপ বর্ণনা আছে ) যগ! £-- | 


প্রকৃতিঃ প্রকুষ্টবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চস্থপ্টিধাচকঃ | 

. স্থফ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্র চতিঃ পা প্রকীর্তিতা ॥ 
গুণে প্রকৃষ্ট সত্ত্ব চ প্র-শব্দো বর্ততে শ্রুতৌ । 
মধ্যমে রজসি কৃশ্চ তি-শব্দস্তামসঃ প্মৃতঃ ॥ 

'ন্রিগুণাত্- -স্বরূপা-: স সর্ববশক্তিসমন্থিত! ॥ _ 
প্রধানা ক্ষ্টি-করণে প্রক্তিস্তেন কথাতে ] 
প্রথমে বর্তৃতে প্রশ্চ কৃতিশ্চ স্থষ্টি বাচকঃ 1 
স্থফটেরাদ্যা চ যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্তিতা ॥ 

তহ্থাবৈবর্ত পুরাণ । 


এক্ষণে বোম হয় সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রকৃতি, মায়া, অবিজা 
এবং অজ্ঞান, এই চুটই সাধারণত? এবার্থ প্রতিপাদক 1 


২০৯7 জনিত, 


সী সক 


_ নিস্তত্! কার্যাগম্যান্ত শক্তির্মায়ারিশক্তিবৎ | 
ন হি শক্তিঃ কচিৎ কৈশ্চিৎ বুধ্যতে কার্ধ্যতঃ পুরা ॥ 
- » পঞ্চদশী।  - 


* জগৎকারণ পরব্রহ্ধ হইতে পৃগক্‌ -সন্তারহিত যে পরমাস্মশক্কি তাহাকে 

মায়া বলা ঘায়। যেমন দ্রাহা্দি কার্ধা দ্বারা অগ্নির দাহিকাশক্তি অন্ুণ্ধত 

হয়, সেইকপ জগখকাণ্য দেখিয়া পরমাত্মপক্তির সন্ত অনুমিত হয় গাত্র। 
বাস্তবিক পরমাত্মা হইতে পরমাস্মশক্কির স্বতন্ত্র স্তা নাই । যথা ২ 


. ন সছস্ত মতং শক্তির্নহি বহেঃ স্ব-শক্তিতা | 
সদ্বিলক্ষণতায়ান্ত শক্তেঃ কিং তত্মুচ্যতাং ॥ 
পঞ্চদ শী । 


পরমাস্মপক্তি মায়াকে পরব্রন্ধের স্বরূপ কহ! ধাইতে পারে না, যেহেতু 
আপনিই আপনার শক্তি ইহ! বল! অযুক্ক, যেহেতু অগ্নির দাহিকা শক্তিকে 
"অগ্নির স্বরূপ বলা যায় ন|) অর্থাৎ পরমাস্স। হইতে তাহার শক্তি ম্বতম্ত্র নে 


স্ফরত্যেব জগৎ কৃৎন্সমখণ্ডিতনিরন্তরং ] 
অহো মায়! মহামোহা! দ্বৈতাদৈত বিকল্পনা ॥ 
| গোরক্ষনংভিতা ৫1৯৩ 
2. এই জ্গং অখগ্ডিত নিরন্তর স্কুত্তি পাইতেছে। এরূপ জ্ঞান মায়ার 
কারা, স্থৃতরাং মহামোহাকব্মিকা মায়া আশ্চর্ধ্য বস্ত। এই মারা দ্বারা ছৈত ও 
অট্বত কনা হইয়া থাকে । এ মানাকে নাশ করতে পারলেই অদ্বৈত কান 
প্রতিপন্ন হযধ। যথা এ চা 











পিপি 


'মাকৈৰ বিজলী নল্তা ততধিগতা পরা। ৃ 
ঘদা নাশং সমায়াতি বিশ্বং নাস্তি তদা খল ॥ 


শিবসংহিতা, ১।৬৬ 


অধটন-ঘটন-পটীরসী মাগ্াই এই মিথ্যাভুত জগতের স্থষ্টি করেন, তত্তি 
অন্য কেহ বিশ্বপ্জননী নহে । আত্মজ্ঞান দ্বারা যখন ম্ায়। তিরোহিত হয়, তখন 
এই মিথাভূত জগৎ আর থাকে নী । ূ 
_.. এষ প্রক্কতিতে চৈতন্ত অদ্বিত না হইলে প্রকৃতির কোন প্রকার কাধ্য হর. 
না।. প্রকৃতি জড়, আর পুরুষ চৈতন্ত ; প্রকুতি পরিণামী, পুরুষ নির্বিকার 1 
প্রকৃতি গুণময়্ী, পুরুষ . নিন ( গুণাতীত )) প্রকৃতি দৃশ্ত, পুরুষ ষ্টার 
প্রকৃতি ভোগ্যা, পুরুষ ভোক্ত! ; প্রতি বিষয়, পুরুয় বিষয়ী-; গ্রকাতি কর্তৃক, 
আবুত হইপ্া তবে চৈতন্ত ক্রিয়াশীল হয়েন, আবার চৈতন্তে অন্বিত হা 
তবে প্ররুতি গ্রকাশ হয়েন। 

জড়ত্ব বিপরীত চৈতন্ত 'মাস্মার বা! পুরুষের স্বরূপ এবং তাহাই জড়ের 
প্রকাশক । জড় তাহার-প্রকাশ্ । অতএব আত্ম! ব! পুরুষ জড়ের অতিন্বিজ 
এবং তিনিই জীবের - দেহপুরে অধিষ্ঠিত চৈতন্ত । যিনি “আমি” তিনিই. 
আত্মা, নবদ্ধার-বিশিষ্ট দেহপুরে বাপ করেন বলিয়! ইনি পপুরুষ” নামে অর্ভি--. 
হিত হইয়। থ'কেন। 


অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ | 
সাঙ্খাদর্শন | ই 
এই পুরুষ অদর্গ। কিন্ত প্রকৃতি যেমন জগদবস্থার পরিণত, পুরুষ ও তা 


এখন সংসারী । প্রক্কৃতি এখন ষে প্রকার স্থুলাস্থুল বছবিধ আকার সিং 
করিয়াছেন, তীয় অনধ-প্রত্যঙ্গে শব) স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ গ্রসৃতি ইন্তিয় গা 








ক জজমীপ্তরু 


০৮ পস্সিশীশিিসউপ 











বন্থাবিধ গুণের উত্তৰ ইইট্াচ্ে, পুঠর্বও এখন ইন্দিয়সহীয় হইয়াছেন__ প্র 
শত আলিঙ্গনে বিমোহিত হই কালাতিপানত করিতেছেন । 


নিগুন ব্রঙ্গ জগৎলীলা করিদার জন্য ইচ্ছুক হইলেই তিনি সপ্তণ ব্রক্ধ 
হইলেন এবং ধর্ম ও স্বভানের সহিত আপনি এ গুণত্রয়ে প্রতিবিস্বিচ 
হইলেন । এখনই তিনি সপ্তণ ্র্লা। তৎপরে মাঝ ঈশ্বরকে "আপন গন্তে 
ধারণ" করিয়া, আপনার স্বভাব শক্তি তাহাতে আরোপ করিলে, গত্তস্থ প্রশিক 
তেজ তরিগুণময় ইয়া যায়। এই গুণময় ঈশ্বরাংশকে মায়াসংযুক্ত পুরুম বলে? 
এই গুণ সংযুক্ত পুরুষই জীব, আত্ম! ও জীবাস্মা। মায়াতে তিনটা স্বতঃকারণ 
বিষ্মান আছে_-দ্রবা, জ্ঞান ও ক্রিয়া % জীব মার স্বভাবতঃ সত্ব, রঃ, 
কম, নামক গুণতয়ে মণ্ডিত থাকায় এ গুণত্রয় গ্রকাশক দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়ার 
'মাঙিত হইয়া পড়েন, এবং ইহারাই জীবকে আবদ্ধ করিতেছে । পুরুষই জীব- 
হলেন, তথাপি মায়ার স্বভাব যে ঈশ্বরাংশ জীবান্ত পরিণত হইল, তাহ জার 
আপনার প্রকাশক ও অভিন্ন ঈশ্বর দর্শন করিতে পারিলেন না । অতএব 
জগতের চেতন ও অচেতন সকলেরই আত্ম! থুরুষ পদ বাচ্য. 

, পুরুষ অনাদি, ও অনস্ত। তাহার স্বভাব স্বভাবতই আনন্দঘন | এই 
পুরুষের সাহাযোই পরিণামী প্রক্কৃতি বিশ্বস্থষ্টি করিয়া থাকেন. । পুরুষ বিশ্ব- 
সৃষ্টির বীজস্বরূপ | যথ|! £__ 


মম যোনির্শহদ, ব্রহ্ম তশ্মিন, গর্ভ দধাম্যহম_। 
সম্ভবঃ সর্ববভূতানাং ততো! ভবতি ভাঁরত ॥ 
সর্ববযোনিষু কৌন্তেয় ঘূর্তয়ঃ সম্ভবস্তি যাঃ। 
তাপাং বর্গ মহদ যোনিরহুং কীজপ্রগঃ পিতা ॥৮ 
সীতা, ১৪৩৪ 


সন্ঞানকাওড হিগ 


বক ১৬ ৯ িিটিপিীপিউটিস্টপিসপীও 


ভগবান বণযা্েন,- হে ভার মহৎ, প্রকৃতি গর্তাধান-স্থান, আছি 
তাহাতে মস্ত জগৃতের বীজ্প নিক্ষেপ করিয়া থাকি, তাহাতেই ভূতসকক্ু 
উৎপন্ন হয়। হে কৌন্তেয] সমস্ত যোনিতে যে সকল স্থাবর-জঙ্গমান্ুক মুষ্ধি 
ম্তুত হয়, মহত প্রন্কৃতি সেই মুদ্টি সময়ের যোনি ( মাতৃস্থানীয়) আমি বাঁজ- 
প্রন পিতা, অতএব এই বিশ্বসংসার প্রকৃণ্ত ও পুরুষ যোগে সমুৎপন্ধ 
হইয়াছে । 





এষা মাহেশ্বরী স্থষ্টিদ্তভাবেন সংস্থিতা।। 
বশ্বলার তন্ত্র । 

এই মহেস্বর-সম্বন্ধিনী স্থষ্টি দ্বৈতভাবে সংস্থিতা, আছে বলিয়াই প্রতি: 
পুরুষ যোগে স্থষ্টি স্বীকার করিতে হয় । এছন্ত শাস্ত্রের উদ্জি এই যে, পরত 
ও পুরুষ পরম্পর কোন স্বততন্ব পদার্থ নহে । এই উভয়াস্মকই আন্বৈত ব্রঙ্গা! 
গরকতিপুরুষ ভাব অজ্ঞান দ্বৈতবাদিগণের পক্ষে, আদ্ৈত যোগী পুরুষের,.পক্ষে 
নহে । শক্তিমান হইতে শক্তি যেমন পৃথক নহে, তদ্দরপ পুরুষ হইতে প্রন্কতির 
পৃথক সত্তা নাই ! স্ৃতরাং তাহাদের স্ত্রী পুরুষ কল্পনা ভ্রমাত্মক |. যথ। হু 


স্থক্্যর্থমাত্সনে! বূপং ময়েব স্বেচ্ছয়ার্পিতম.। 


ভূতং দ্বিধা নগশ্রেষ্ঠ পুমান, স্ত্রী চ বিভেদতঃ ঢ. 
ভগবতী গ্বীতা, ৪1১২ 


হে গিরিশ্রে্ট! আমি স্থ্টি করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা পূর্বক আমার রূপ 
দুইভাগে বিভক্ত করিষাছি | তাহার মধো এক ভাগের নাম পুরুষ এবং 
অপর ভাগের নাম স্ত্রী। : প্রকৃত পক্ষে আমি স্থীও নহি, পুরুষণ্ড নহি। 


যদ ষচ্ছরীরমাদন্ডে তেন তেন ললক্ষ্যতে। 
হেতাশ্বতরোপনিষত ৫1১০ 


ঈগল 1 আানীপ্ুক্ক 


পিটিশ তিক্জ০১০৮৮ 


বন ষে শরীর আশ্রর করেন, তখন দেইরূপে প্রকাশ হয়েন। ব্রহ্ধ- 
নৈধর্ড পুর্তাণে আছে, -- 
অতএব হি যোগীন্দ্রঃ স্ত্রীপুংভেদং ন মন্যাতে | 
সর্ববং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মন্‌-শশ্ব পশ্যতি নারদ ॥ 
” ব্রহ্মবৈবর্ভ পুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড ১১০ 
হে নারদ! যোগীন্্রগণ স্ীপুরুষ মধ্যে কোনরূপ বিভিররতা বোধ করেন 
না। প্রভাতি, কি পুরুষ কি প্রকৃতি সমস্তই ব্রহ্মমর বলিয়! ধারণ করিয়। 
থাকেন। অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, প্রকৃতি ও পুরুষ জ্ঞান ভ্রযাশ্থক | 
যে ঈশ্স্ত চিত্ত স্থির ন| হয়, সেই পর্যান্তই এইরূপ জ্ঞান হইতে থাকে ।- 
আধনদ্বারা চিত্ত স্থির হইলেই তরমাস্মক দ্বৈতজ্ঞান তিরোছিত হইরী অন্বৈত 
্্গঙ্ান উৎপন্ন হয় । 
চলচ্চিত্তে বসেৎ শরজিঃ স্থিরচিত্তে বসেৎ শিবঃ | 
স্থিরচিত্তে। ভবেৎ যোগী স দেহস্থোহপি সিধ্যতি ॥ 
জ্ঞানদক্কলিনী তন্ত্র, ৬৩ 
ছে দেবি! চঞ্চল চিন্তে শক্তি অর্থাৎ ত্র্গক্ঞানে মায়া, এবং স্থির চিন্তে, 
শির অর্থাৎ যোগথারা চিন্ত স্থির হইলে অগ্ৈত ্র্গজ্ঞান অবস্থান করে। 
স্থির চিনতে যোগী ব্যক্তি দেহ্থ হইলেও সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। তখন সাধক 
স্পষ্ট অনুভব করিতে গাঝেন, 
অদ্ধিতীয় ব্রহ্ষতত্বে স্বপ্োহয়মখিলং জগৎ | 
ঈশজীবাদিরূপেণ চেতনাচেতনাক্মকম, ॥ 
পঞ্চদশী, ৬1২১১ 
ঈশ্বর, জীব ও দেহ গ্রসৃতি চেইনাচেতনাখ্মক এই জগৰ লমুদয় অদ্বিতীয় 
 দ্ষতত্য জানে দায়! কল্পিত স্পরস্থরূপ । 
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মহতাবসথা হয়। সেই অবস্তায় সত্ব, রজঃ ও তষোগুণের টান হয়। এ 

তিন গুণে ঈশ্বর প্রতিবিষ্বিত অর্থাৎ আকুষ্ট হইলে অহঙ্কার প্রকাশ হয়। 

প্র অহঙ্কাব হইতে সান্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে মন ইন্জিন ও 

ভূতাদির গ্রকাশ হয়। এই সকল কারণাবস্থায় বখন ঈশ্বরের বাসন! ও স্বদপ 
চৈতন্ত পতিত না হয়, তখনই ইহাদের অজীবা অপ্ড বলে। ইাই 
ঙ্গাণ্ড। তদনন্তর ঈশ্বর স্বরূপ-টৈতন্ত ও বাসনার সহিত মিশ্রিত হইলে 

এই বিশ্ব বা বিরাট দেহ প্রকাশ হয়। ব্রঙ্গা্ডে ও বিশ্বে এই মাত্র প্রভেদ।* 
ঈশ্বরের কারণাবস্থার পরিণতির নাম ব্রহ্াণ্ড এবং কাধ্যাবস্তার পরিণতির 
নাম বিশ্ন। কুষ্া ষেমন সকলের প্রকাশক, কিন্ত সর্ধত্র ব্যাপ্তি সন্কে আপন 

মগ্ডলে রহিযাছেন, ঈশ্বর তদ্রুপ. আপনার শক্কিসমূহ হইতে বিশ্ব ও ব্্ধান্ 

প্রস্তুত করিয়া তাহাতে প্রকাশ পাইয়া স্বূপে আপনাতে রঠিয়াছেন। 


গুণত্রয়ে ঈশ্বর প্রতিবিষ্বিত হইয়। অহঙ্কার প্রকাশ হয়। অতস্কার দুষ্ট 
প্রকার, তন্মধ্যে একটী পরহস্তারপ সৎপদাথ হইতে উৎপন্ন হয়, অপরটী 
মহত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রক্কৃতিই দেই পরহন্তা সৎ পদার্থরূপিনী ৯ 
তত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ সেই পরহস্তারূপ৷ প্রক্কৃতিকেই অব্যক্ত শব্দে অভিছিত 
কবিয়! থাকেন, অত এব প্রকৃত্তিই ক্ষগতের কারণ,_-অহঙ্কার প্রকুতিরই 
কায, প্রকৃতি তাহাকে ত্রিগুপর্সমন্বিত করিয়া জগতের কার্য সাধনার্থ 
গ্রতিষ্টিত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই পরহস্তা (সমষ্টি বুদ্ধিতত্ব ) হইতে 
মহত্তত্বের উৎপত্তিঃ জ্ঞাঁনিগণ তাহাকেই বুদ্ধি বলিয়! কীর্ন করিয়াছেন । 
অতএব মত্বত্ব কার্ধা এনং পরাহস্কীর তাহার কারণ। পরস্ত মহস্ততৃজাত- 
কাধ্যরূপ অহঙ্কার হইতে পঞ্ষীকৃত পঞ্চ মহাভূতের কারণ হয়। সমস্ত 
প্রপঞ্চের উৎপন্তিকালে এই পঞ্চতন্মাত্রের সাত্বিকাংশ হইতে পঞ্চজুনেন্ি়, 
এবং রজপাংশ হইতে পঞ্চকর্শেকি্ন এবং প্র তম্াত্র পঞ্চকের পঞ্তীকরণ ছ্বারা 

পঞ্চভুতের মিলিত সাত্বিকাংশ হইতে হান উৎপন্ন হইয়াছে । আঁদি পুরুষ 
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সনাভন ভার নহেন, কারণও নহেন। এই প্রপঞ্চ সমুদয়ের কারণ প্রত 
ঈশ্বর বা পুরুষ, এবং মাড়া বা আগ্মাশক্তি কাধ্য । এসব্বদ্বে আরও একটু 
বিশদ আলোচনা কর! বাউক। “ 





ভ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াসক্তি ও অর্থশক্তি ভেদে অঙম্কারের শক্তি তিন 
প্রকার ; তন্মধ্যে সা্বক অহস্কারের জ্ঞানসনিক শক্তি রাজসের ত্রিয়া- 
জনিকাশক্কি এবং ভামসের অর্থগনিকাশক্তি জানিতে হবে! । তামদ 
অহঙ্কার সন্বন্ধনী ড্রবঙ্গনক শক্তি হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং 
প সমস্ত গুণ হইতে পঞ্চতন্সাত্র অথাৎ সুম্র পঞ্চ মহাভৃত উৎপন্ন হইগ়াছে। 
আকাশের গুণ শবা, বার, গুণ ম্পশ. আঁগ্রর গুন রূপ, জলের গুণ রস, 
ও পুথিবীর গুন গন্ধ, এই সুক্ষ দশটী পদার্থ মিলিত হইয়া পৃথিব্যাদি রূপ 
কারা জিকা শক্তি বিশিষ্ট হয়; পরে, পৰ্চীকরণ নিষ্পাদিত হইলে, দরবাশক্কি . 
বিশিষ্ট ভামস অহস্কারের অনুবুততিযুক্ত হইয়া ্রন্ধা্ডের ক্ষ্টিকাধা সম্পন্ন হয়। 
শ্রোত্র, ত্বক, রসনা, চক্ষু ও নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানে্্ির). থাক্‌, পাঁণি, 
পাদ, পায়, ও উপস্থ 'এই পঞ্চ কর্মেন্িয় এবং প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও, 
উদদান এট পঞ্চ বাযু_-এই সমুদয় মিলিত হইয়] যে ্থটি হয়, তাহাকে রাস 
থ্টি বলে। এই ক্রিয়াশক্তিময় সাধন অর্থাৎ কারণ সংজ্ঞক ইন্দ্রিয় -সকল, 
আর ইহাদের উপাদান কারণ, ইহাদিগকে চিদন্ুবৃত্বি বলে।  সাত্বিক 
অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেক্দরিয়ের জ্ঞানশক্কতি সমন্বিতি পঞ্চ অধিষ্ঠাত্‌ দেবতা 
অর্থাৎ, দিক্‌, বায়ু, সুর্য, বরুণ ও অশ্থিনীকুমারবয্ন এবং বুদ্ধি প্রভৃতি চাঁরি 
প্রকার বিভক্ত অন্থঃকরণের চন্দ্র, বরা, রুদ্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই চারি অধিষ্টাহ 
দেবতা! উৎপর হইয়াছেন । পঞ্চ জ্ঞানেক্রিয, পঞ্চ কর্পশে্রিয। পঞ্চ বায়ু ও 
ক্ষত্রজ্ঞ অর্থাৎ মন ইহাই 'সাত্তিকী স্ষ্টি। 


পুর্বে ষে সুক্ষ ভূতরূপ পঞ্চতন্মাত্রর কথা বলিয়াছি, পুরুষ (ঈশ্বর) 
সেই কলের পঞ্কীকরণ করিবার! স্থূল পঞ্চহৃতের উৎপাদন করিয়াছেন । 


-জ্ঞানীগুরু ' 








-উনক নামক ভূত সৃষ্টি করিবার নিত প্রথমে রস তন্মাত্রকে ছুই ভাগে 
বিভাগ করা হইল, এইরূপে অবশিষ্ট সুক্ক ভূতরূপ তম্মাত্র চতুষ্ট্ও পৃথক্‌ 
পৃথক, দুইভাগে বিভাজিত হইল। এক্ষণে পঞ্চভূতের প্রত্যেকের অদ্ধভাগ 
রাখি দিয়া, অবশিষ্ট প্রত্যেক অর্ধভাগকে পুনব্বার চারিভাগে বিভক্ত 
করতঃ মেই চারিভাগের এক এক ভাগ, নিজের অর্ধাংশে যোগ না করিয়া 
অন্ত অদ্ধ চতুষ্টয়ের প্রত্যেকেই যোগ করিলে বল ও ক্ষিতি আদি স্তুল 
পঞ্চভূতের সৃষ্টি হইবে। এইরূপে জলাদির সমষ্টি হইলে পর তাহাতে 
অধিষ্টাত্রূাপে চৈতন্ত প্রবিষ্ট হন, তখন সেই পঞ্চভূতাত্বক দেহে “আমিই 
পঞ্চভূতীত্বক দেহ” এইরূপ তুদাম্মভাবে সংশয়াস্মক মনোব্‌ ত্বির উদয় হয়। 
আকাশাদি ভূতগণ পঢ়ীকরণ দ্বার। দৃট়ীভূত ও স্পষ্টকূপে প্রকাশিত হইলে, 
' আকাশে এক বায়ুতে / ছুই, এইরূপ ক্রমে ভূত সকলে এক এক অধিক গুণ 
দুই হয়। তদন্থদারে আকাশের এক শব্ব-গুণ ভিন্ন অপর আর কিছুই 
নাই, বাুর শব ও স্পশ, অগ্নির শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জল্রে শব্ব, স্পর্শ, রূপ 
ও রন এবং পৃথিবীর শবা, স্পর্শ, রূপ, রপ, ও গন্ধ এই পাঁচটা, গুণই 
নির্দিষ্ট আছে। এইরূপে পঞ্চীক্ৃত ভূত, সমূহের মিলন প্রক্রিয়া দ্বারা এই 
অধিল ব্রঙ্ধাগরূপ ্রহ্গের রিরাটমুদ্তি উৎপন্ন হইয়াছে ।. কেহ হর”ত্‌ মনে 
করিতে পারেন, এইরূপ পঞ্ষীকরণ কি আপনিই হইয়াছিল? ইহার উত্তর 
শান্ত্েই আছে, ২ 





ছন্দাংসি বৈ বিশ্বরূপাঁণি। 
শতপথ ব্রাঙ্মণ। 


প্‌ 


ছন্দের দ্বার! এই বিশ্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে । ছন্দই ত স্বর-কৃষ্পন। 
অতএব, ইহার! পরম্পর কম্পনাভিছ্রুতে এইরূপ হইয়াছিল, আব মূলে 
সেই পৰম! প্রক্কতি ছিলেন । বেদেও উক্ত হইয়াছে-- 
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“পৃথিবীচ্ছন্দঃ।  অন্তরিক্ষচ্ছন্দঃ | - ঘ্যোৌশ্ছন্দঃ । 

নক্ষত্তাণিচ্ছন্দঃ | কৃষিচ্ছন্দঃ। গোঁশ্ছন্দঃ | বাক্‌চ্ছন্দঃ 1 
অজাচ্ছন্দঃ | অশ্বশ্ছন্দঃ |. 








শুরু ফজুর্কেদ সংহিতা । 


পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, নক্ষত্র, বাক্য, কবি, গরু, ছাগল, অশ্ব এ সমুদয় 
আর কি? ছন্দ বা স্পন্দন ভিন্ন আর'ত কিছুই নহে। নিশ্বান-প্রশ্বাসে, 
স্বর-কম্পন-__“হংস” ইহাইস্ত জীবাত্বা। শ্বাস যখন স্পন্দিত দেহে প্রবেশ 
করিতেছে_তখন সঃ) বহির্ঘত হইবার সময় হং। মানব হইতে সমস্ত 
পদার্থেই এই স্বর কম্পন । স্বর কম্পন রোধ হইলেন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, আবার 
গঠিয়। নৃতন স্বর-কম্পনের আশ্রয়ীভূত হয়। 


স্পন্দনবাদ দ্বারা স্থষ্টি-রহ্ত সহজেই বুঝা ধাইবে। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে 
স্পন্দনবাদ দ্বারাই স্থাষ্টি রহস্ত প্রমাগীকুত হইয়াছে । পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক 
পণ্ডিতগণও এক্ষণে এই কম্পনবাদ অতি শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার ও এতদ্বারা 
অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ক্রিয়া দম্পাদন করিতেছেন । এবং ইহার উপরেই 
দন্মৃতত্বকে সংস্থাপন করিতে প্রয়াস ক্গাইতেছেন। * কুস্তকার বষ্টি ছার! 
কুলালচক্রকে বেগে কীপাই় দিরা তত্ভারা সৃত্তিকা আদকে ঘট-সরাবে 
পরিণত করে । কুলালচক্রের অতিরিক্ত কম্পন কালে বোধ হয় ষেন তাহ! 
খুরিতেছে_ কিন্তু বস্ততঃ সে কম্পনেরই অধিক বেগ। থামিযা আসিবার 
কালে দেখা থার, তাহা কারপিতেছে। এই হেতু বেদান্ত দর্শনে “কম্পনা২”” 
কম্পন হতে জগৎ জাত বলিয়া উক্ত হইরাছে ! এইরূপে জগং উৎপন্ন 
হইয়া ব্রঙ্জার সব্প্তণে স্থজন, বিষ্ণুর রজঃগুণে পালন ও শিবের তঙো গুণে 
বাষ্টি, সমষ্টি ও ধ্বংশ কাঁধ হইতে লাগিল। তখন তাহাদের গুণে আমাদের 





ও ঢ২০17010 9 ০৩ 98585 নামক পুশুকের 85 25 দেখ ॥ 








মন এব টি কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ । 


অমন শীতা। । 


মনই মন্ুম্যের মুক্তি এবং বন্ধনের কারণ ॥ আরও উক্ত আছে, 
, ; মনঃ করোতি পাঁপানি মনো লিপ্যতে পাতকৈঃ ॥ 
মনম্চ তন্মন! ভূত্থ। ন পু্যে নন চ পাতকৈঃ ॥ 


জ্ঞানসন্কলিনী তন্্। 


এই পরমীম্মভাবের সহিত ক্ষে্রজ্ঞেব সমীভান ঘটাইতে যে সকাম অন্ু- 
টান করা হায়, তাহাই পুধা, এবং তক্জগ্ত যে নিষ্কাম অনুষ্ঠান, তাহাই মুক্তির 
উপায় ঃ__আর পরহায্মা হইতে.যে ভোগাসরণে কুভাবে তাহাকে আবৃত কর! 
যায, তাচাই পাপ, অজ্ঞান বা অধর্্ম। পাপাচরণ করিলে ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মসভাব 
ভইতে আবুত হইয়! পড়েন। এই অবস্থায় যে যাতনা ভোগ ভয়, তাহাকেই 
পাপ-যাতনা বা নরক-যন্ত্রনা বলে। যেমন বায়ু, পিত ও কফাদি সাখারণ 
ধন্মের বৈলক্ষণা হউলে দেহের ধাতুগত যানা হয়, তদ্রুপ মানবের স্বাভাবিক 
সন্তগুণের বিপক্ষে অর্থাৎ পরমাত্ম ভাবের প্রতিকূলে কোন অনুষ্ঠান করলে 
লিঙ্গদেছে ভয়ানক যাতনা উপস্থিত হইয়া থাকে । এ যাতনা, কি ইহলোক, কি 
পরলোক ১-_অর্থাৎ স্থুল দেহের স্থিতিকাল বা স্থলের বিনাশ হইলেও এ 
যাতনা ভোগ হইয়া থাকে । পুর জন্মাঞজ্জিত কুসংস্কারের অভ্যাস বশতঃ 
জীব পাতকের অনুষ্ঠান করিয়। থাকে । 
শান্ত্ান্ুলারে দশ প্রকার কুভাবের আবেশে মনের, জায্বের ও বাকোর যে 
ব্যভিচার ও কদাচার উপস্ডিত হয়, তাহাই পা্জ বাঁ অপশন বলিয়া কৰিত। 
উ দশক্রপ্রকার কুভাবের মধ্যে মন তিনটি, বাকা চারিটি ও দেহ তিনটি কাধ 
করে। যথা ১ 


১১৮ জ্ঞনীগুরু 


মনের দ্বারা 
(১ পর দ্রব্য হরণেচ্ছা ও পরের অনিষ্ট চিন্তা ; 
(২) পরলোক নাই, বিষয় ভোগই সর্বস্ব ; (৩) ঈশ্বরে 
. অবিশ্বাস ও দেহাভিমান। 


বাকা দ্বারা 7৮ 

(১ পরের যাহাতে কষ্ট হয় এমন ভাবে অশ্রিয়- 
ভাষণ; (২) অসত্য কথন; (৩) পরোক্ষে পরদৌষ, 
কীর্তন) (৪) প্রয়োজন ব্যতীত কুৎসাঁকরণ। 

দেহ দ্বার; 

€১) বঞ্চনা বা বল-প্রয়োগে পরস্বাপহরণ); (২) 
অবৈধ প্রাণীহিংসা ) (৩) পরদারাদি গমন । 
*.. এই দশবিধ মৌলিক কুভাব হইন্ডে কৃত, কারিত এবং অনুমোদিত ভেদে 


অগণা কুকর্ম জীব-হ্দয়ে বিচরপ করে। কিন্তু ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান উপস্থিত 
তইলে_সূর্মা যেমন কুম্থাটিকাকে নিজ তেজে নিবারণ করেন, তন্দীপ তদীয় 





কূপাতে পাপ বিনষ্ট হইয়া ধারা ভীবকে উদ্ধার করিবার জন্ত ভগবানের 
সতত চেষ্টা,_ তিনি অবিরাম আমাদিগকে উন্নতর পথে,__উদ্ধারের পথে,-_ 
ম্বখের পথে লইবার জন্ত টানিতেছেন, কিন্তু মায়ামুগ্ধ-জীব আমরা-_-আমরা 
সতত অনিত্য বিষয়-রসে ডুবিয়া মরিতেছি। লৌহখণ্কে চূম্বকে আকষণ 
করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার মধ্যস্থলে একখানা ইষ্টক ফেলিয়া রাখিলে, যেমন 
চুহ্ধক লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারে না, তক্দপ আমরাও তাহার আকর্ষনের “ 
মধ্যে মায়াবাধকে রাখিয়া তীষ্থার করুণাকর্ষণ হইচে দূরে রহিয়াছি । পুরুষ- 
কারের বলে মায়াবাধকে ছিন্ন করিতে পাঁরিলেই তাহার করুণা আকুষ্্কর 
বার । 


জ্ঞানকাণ্ড , ২১৯ 


অদৃষ্ট ( সঞ্চিত কর্ম) ও পুরুষকার বড়ই ওতচপ্রো্ সঙ্বন্ধে গথাগানি। 
মানব বথাবিধি পরিশ্রমে ভূমি চাষ করিল, বীজ ছিটাইল) কিন্ত অনৃষটশৃক্তি 
বথাসময়ে বর্ষণাদি না করার, ধান্ত হইল না। আবার কেবল অদৃষ্টশক্তি 
২ অনবরত বর্ষণ করিয়াও কিছু করিতে পারে না; মানুষ বদি পরিশ্রম ও যত্থের 
সহিত চাষ করিয়া ভূমিতে বীজ বপন'না করে । অতএব বুঝিতে হইবে, 
অনুষট ও পুরুষকার দুইয়ে মিলিয়া কার্য করিয়া থাকে । সেই অদৃষ্ট ও পুরুষ- 
কার উভয় একত্র হষঈলে তবে চিন্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে তবে বিষয়- 
বিরাগ জন্িয়া ্ভগবস্তক্তির উদয় হয়; -এবং তাহা হইলে তখন তাহার 
_ করুণা-বাশরীর মোহন আকর্ষণ কর্ণগোচর হইয়া থাকে। 


স্বলদেহের বিশ্লেষণ 





মায়োপহিত চৈতন্ত হইতেই আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়, এবং 

এই পঞ্চভূত হইতেই ব্রান্ডের এবং স্থুলদেহের উৎপত্তির | যথা £-_ 
তস্মাদা এতম্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভৃতঃ। 

আকাশাদ্ায়ুঃ বায়োরগ্রিঃ |. আগ্নেরাপঃ | অন্তাঃ 
পৃথিবী । পৃথিবীব্যো ওধধয়ঃ।  ওষধিভ্যোহন্নম. | 
অন্নাদ্রেত?ঃ । বরেতিসঃ পুরুষ; । স বা এষ পুরুষোশ 
হননরলময়ঃ ॥ 

» তৈত্িরীয়োপনিষত, ২ বঃ, ১ অনুঃ 


২২০ জ্ঞানীগুরু 


প্রথমে সেই জ্ঞান স্বরূপ নিতা পরমআ্বা হইতে আকাশ প্রকাশ পাইয়াছে। 
আকাশ হইতে বায়ু, বানু হইতে, অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, 
পৃথিবী হতে বনম্পতি, বনস্পতি হতে শুবধি, উষধি হইতে অন্ন, অপ 
হতে রেত এবং রেতঃ হতে পুরুষ; অতএব সেই পুরুষই আঅন্ন-রসময় 
শরীর বিশিষ্ট জীবরূপে প্রতীমান হঈতেছে | ইহাই শুরু ও শোণি যোগে 
পঞ্চভূতাত্মক স্থলদেহ। স্থুলদেহ বলিলে এই বুঝায়, 


* 


পঞ্চীকৃতম হাঁভূতকার্যযং জন্মাদিষড়ভাববিকারং স্মুলশরীরম্‌ | 
পঞ্চদণী 
পক্ধীরুত ক্ষিতি, অপও তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চ মহাভীতের কাপা 
ও পুন্যাপুণা কর্মছেতু জন্ম প্রভৃতি ও ঝালায, কৌমার, যৌবন, প্রো, 
' বার্ধক্য ও জঁরারূপ খিকারবুক্ত যে শরীর, তাহার নাম স্থুলদেহ। পিতা 
মাতার ভূক্ত জর হইতে শুক্ত ও শোণিত যোগে এই ষটকোষ বিশিষ্ট 
শরীরের টতৎপত্তি হয়; তন্মধো মাতৃ পিতৃঙ্গ প্রহ্ৃতি বড়বিধ ভাব আছে। 
বথা 8 
পিতৃভ্যামশিতী দন্নাং ষট. কৌষং জায়তে বপুণ্ঠ। 
স্ায়বোহস্্ীনি মজ্জ! চ জায়ন্তে পিতৃতস্তথা ॥ 
ত্বওমাংসশোণিতীনীতি মাতৃতশ্চ ভবন্তি হি। 
ভাবা স্থ্যঃবড় বিধান্তস্ত মাতৃজাঃ পিতৃজাস্তথ! ॥ 
বসজা আত্মজা? সন্বসংভূতাঃ স্বাত্মজান্তথ! ॥ 
অর্থাৎ পিতা মাতার ভুক্ত অন্ধ হইতে এইট ষট কোষ বিশিষ্ট শরীরের 
উৎপত্তি হয়,_তন্মধো স্নাযু, আস্থি ও মজ্জা এই সকল পিতা হইতে উৎপন্ন 
এদং হক, মাংদ ও রক্ত মাতা হইতে-হুইগা থাকে । এই শরীর সন্ধে মাতৃ, 


জ্ঞানকাণ্ড ূ ২২ ১ 


৩পািসপশপিসিলিপিিলিিলিপপিলিশিশসিভসসি তল বির 


টি রস, আত, সন্বস্তূত ও স্থাত্মুজ এই ষড় ির ভাব আছে। তন্মধো- 
শোণিত, মেদ, ্লীহা, বত, .গুহৃদেশ, হৃদয়, লাভী এই সমুদয় মুছ পদার্থ- 
রাশি মাতৃজ ভাব; শ্ম্রু, রোম, কেশ, ন্বাযু, শিরা, ধমনী, নখ, দন্ত, শুক্র 
হার! পিতৃজ্জভাব 1 শরীরোপচিন্ত অর্থাৎ উৎপস্তি কালে শরীরের স্থুলতা, 
বর্ণ, ক্রমে শরীরের বৃদ্ধি, অবয়বের দৃঢ়তা, অকার্পণা, উৎসাহ, তৃপ্তি, বল 
ইহারা রসজ, অথাৎ সপ্ত ধাতুর অন্ততম ধাতুজ ভাব”-এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, 
সখ, ছণঃ, ধর্খা, অধর্থ, ভাবনা, প্রযতু, জ্ঞান, আয়ু এবং ইন্দ্রিয় ইহার! 
আত্মজ অর্থাৎ প্রারন্ধ কর্ম ভাব। 

ইচ্ছির দ্বিবিধ,__জ্ঞানেক্্ির ও কর্মেজ্ির। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, 
ত্বক, এই পাঁচটা জ্ঞানেক্জিয়। এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, ও শব্দ এই পাঁচটা 
জ্ঞানেজ্জ্িয়ের গ্রাঙ্থ বিষয় । বাক, পাণি, পাদ. পানু ও উপস্থ এই পাঁচটা 
জি ; কথন, গ্রহণ, গমন, মলত্যাগ ও রমণ এই পাঁচটা কর্মো্্য়ের 
ক্রিয়া।। মন বন্য ও জ্ঞানোন্দ্রর উভয়ের অন্তরেক্িয় ; এবং মন, বুদ্ধি, 
অহঙ্কার ও চিন্ত এই চারিটাকে অন্তঃকরণ বলে। তন্মধ্যে সখ ও দুঃখ 
মনের বিষয়, এবং স্থৃতি, ভয় ও কম্পনার্দি মনের ক্রিয়া ;_-এবং নিশ্চয়া- 
আ্বিক! বুকে বুন্ধিত অহং মম ইভ্যাকার বৃত্তিকে অহঙ্কার এবং অতীত 
বিষয়ের ম্মরণাত্মক বৃদ্ভিকে চিত্ত বলে। এই সত্ব নামক অন্তকরণ সত্ব, রজ 
ও তমোগুণ ভেদে তিন প্রকার; সুতরাং পূর্বেবোক্ত সত্বগ্গ ভাবও তিন 
প্রকার। তন্মধো আন্তিকা মনোনিম্তাল্য ও,মুখ্যরূপে' ধন্্ব বিষয্কে প্রবৃত্তি 
ইত্যাদি সান্ডিক অন্ঃঠকরণ হইতে উৎপন্ন হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ ও 
লঙ্জাদি রজোগুণ হইতে উৎপর হয়,_ইহার! রাজস-সব্ক্জ ভাব। ' নিদ্রা, 
আলস্ট, অনবধান ও বঞ্চনা প্রভৃতি তমোগুণ হইতে উৎপন্ন-_ইহারা ত্বামস- 
সত্বঙ্জ ভাব। 


দেহো মাত্রাস্বকম্তম্মাদাদন্ডে তদগুণানিমান্‌। 


২২২ জানীগুরু 


ঞ্ই দেহ মাঝ্াত্মক, উর এই দেহ ইহ্াব্দ উপাদান, পঞ্চভূত তাদত্মোই 

৮. উৎপন্ন, সুতরাং উপাদানীভূত প্রত্যেক ভূতের গুণ গ্রহন করিয়া থাকে । 
যথা ;--এই স্থুল দেহ আকাশ হইতে শব্দ, শ্রোত্রেন্তির বন্ৃত্ব, কম্মকুশলতাঃ 
লঘুত্, ধৈধ্য এবং বল এই মপ্তুপ্তণ গ্রাভপ করে । বাযু হইতে স্পর্শ, গন্ডি, 
উৎক্ষেপন, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, গমন, প্রদারণ ও কর্কশতা। এবং প্রাণ, 
অপান, সমান, উপান, ব্যান, নাগ, কৃত্ম, রুকর, ধনগ্জয় ও দেব্দতত এই 
প্রকার বাধুপিকার এবং লঘ্বৃতা এট একোনবিংশতি, গুণ গ্রহণ করির। 


থাকে । অগ্নি (ভেজঃ ) হইতে চক্ষুরিন্ট্ির। শ্যামিকাদিরপ, শুরুবূপ, 
তৃক্ষ দ্রবোর পরিপাক শক্তি, স্কৃপ্তি, ক্রোধ, তীক্ষুতী কুশতা, ওজঃ, সম্তাপ, 
পরাক্রম এই “সমস্ত গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জল হইতে ষড়বিধ রস, 
রসেক্দিয়, ধারণাশকক্ত, শৈতা, স্নেছ, দ্রবা, বন্ম ও শরীবের মুতা এই সন্ত 
সণ গ্রহণ করিয়া থাকে 1 পুথবী হঈতে গন্ধ, জ্ঞানেন্দ্ির, স্থিরতা, ধৈধা, 
গুর্ত, তবকৃ, রক্ত, মাংস মেদ, অস্থি, মজ্জ। এবং শুক্র ধাতু উৎপর হয় '* 
ভৌতিক দেছটি কার্যাক্ষম হইবার জন্ঠ নাতিকন্দ হইতে বহু সংখ্যক 


নাড়ী উৎপর হইয়া সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পধ্যন্ত গমন করতঃ তত্তৎ স্থানীয় 
কাধ্য সকল সম্পন্ন করিতেছে | যথা £-- 

উদ্ধং মেঢুণদধো নাভেঃ কল্পযোনিঃ খগা গুবৎ । 

তত্র নাড্যঃ সমুৎপন্নীঃ সহআণাং দ্বিসপ্ততিঃ ॥ 


গোরঞ্ সংঠিতা, ২০1 





-* স্থূল দেহের ভৌতিক ধর্ধ। বা, - 
অস্থি মাংসং নথক্ৈঃব ত্বাগ্লোমানি চ পঞ্চনং । পৃথধিগঞ্গুণাঃ প্রোক্তা ব্রন্গজ্ঞানেন 
ভাসতে ॥ 
শুরুশোবিতমজ্জা চ মলমৃত্রঞ্চ পর্চমং । অপাং পঞ্চ গুণাং প্রোকা ব্রক্ষজ্ঞানেন 
ভাসতে ॥ 


রি জ্ঞানকাণ্ড ৃ উনি 


মে€দেশের নর উ্ফে ও নাভির (দিযে খগাশুবৎ ষে ক্রাযোনি। আছে, তাহা 
হইতে বায়াস্তর হাজার নাড়ী উৎপন্ন হইপ্নাছে। কিন্তু সমস্ত শরীরাভ্যন্তরে 
সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী বিদ্যমান আছে । ধা £__ 
৪ লক্ষত্রযং নাড)ঃ সন্তি দেহাঁন্তরে নৃণাং ! 
শিবসং হিতা, ২1১৩৬ 
এই সার্ধ লক্গত্রয় নাড়ী উৎপন্ন হইয়া! শরীরের সর্বস্থান ব্যাপিয়া বস্ত্র 
টানা পড়িয়ানের মত ওতঃপ্রোতভাবে ঝাপিয়া রহিয়াছে । এজন এই সকল 
নাড়ীকে বারুসধররক্ষিকা বা ভোগবহা নাড়ী কহা যায়| মানবের অস্থিময় 
দেহের উপর প্র ন'ড়ী সকল এন্প ভাবে বিন্তম্ত হইয়া আছে যে, ঠিক যেন 
'অস্থিগুলি জাল দ্বারা আবৃত বোধ হয় । ষথা £_- 
যথাশ্বখদলে তদ্বৎ পদ্মপত্রেষু ব শিরাঃ ৷ 
নাড়ােতাস্থ সর্ববাস্থ বিজ্ঞাতব্যান্তপোধনে ॥ 
যোগী ষজ্তবন্ধ্য, 81৪৫ 
অস্থুর বা পল্পপত্র জীর্ণা গরাপ্ত হইলে তন্মধো যেরূপ শিরাপ্জাল ৃষ্ট হঈয়া 
থাকে, জীব দেহও নাড়ী সকল দ্বার সেইরূপ পরিবান্ত রহিরাছে ৮ 





নিদর! ক্ষুধা তৃঝাকৈব ক্লাস্তিরালস্ত পঞ্চমং । তেজঃ পঞ্চ গুণাঃ প্রোকতা ত্রহ্গ- 
জ্ঞাশেন ভাসতে ॥ 
ধারণং চালনং ক্ষেপং সঙ্কোচং প্রসারস্তধা । বায়ো পঞ্চ গুণাঃ প্রোক্ত ব্রঙ্গ- 
জ্ঞানেন ভাসতে ॥ 
কামং ক্রোধং তথা. মোহং লঙ্জালোভঞ্চ পঞ্চসং। নভঃ পঞ্চ গুগাঃ প্রোক্তা 
ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ॥ রর 
পঞ্চ ভত্বাৎ ভবে স্ষ্টিস্তত্বাৎ তত্বং বিশীয়তে । পঞ্চাবাৎ পরং তর্ং তত্থা- 
তীতং নিরঞ্জনম্‌ 1 
জ্ঞান সঙ্কলিনী তত্ব, ২*-২৭ 
দেহের এই সকল তত্ব মত গ্রগীত--“যোগীগুরু” গ্রন্থে বিশদ করিব! 
লেখা হইয়াছে । 


র চে তু নয ্ 
্ ক 3 প 8 ৮৮৯ ১8৬ 
টি রি হু তান তু জরা 


২২৪ র্‌ জ্ঞানী রু 


বানু নে দেহে বে দশ- প্রকার বাযু 'বকার উৎ হইছে, তাহার 
মধ্য প্রাণই মুখ্যতম ॥..কেম না, এক প্রাণ-বাধুর বৃততি-ভেদ দ্বারা এ প্রাণ- 
বায়ুরই বিবিধ নাম নংকল্লিত হইফ্কাছে। 
নিঃশ্বাসোচ্ছাসরূপেণ প্রাণকণ্্ন সমীরিতম্‌। 


্ 


*. অপানবায়োঃ কর্ম্মৈতদিন্ম,ত্রাদি-বিসর্নম্‌ ॥ 
হানোপাদারচেষ্টাদদি ব্যানকর্ট্োতি চেষ্যতে। 
পোষণাদি সমানস্ত শরীরে কম্ম_কীতিকং ॥ ৬. 
উগ্দারাদিগুণো যস্তু নাগকন্ম সমীরিতং ॥ 


নিমীলনাদি কুন্মস্ত হুর্তৃষ্ণে কৃকরস্ত চ ॥ 
দেবদত্তস্ত বিপ্রোন্দরে তন্দ্রাকন্মেতি কীত্ভিতম.। 
: ধনপ্রীয়স্ত শোষাদি সর্ববকর্থা প্রকীর্তিতম.॥ 
যোগী যাজ্ঞবন্ধা, 81৬৬-৭০ / 
অর্থাৎ প্রাণবায়ু শবোচ্চারণ, নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের কারণ | এই প্রাণ -- 
বাধু কণ্ঠ হইতে, নাতিদেশ পর্যন্ত ব্যাপিয়৷ আছে এবং নাসিকারন্ধ॥ নাভি ও 
জন দেশে বিচরণ করিয়া থাকে । অপান বারু গুহা, মেড, কটি, ভজ্বা, 
উদর, নাভি, ক, উরু ও জান্ুদেশে অবস্থিত আছে,__ইহ! দ্বারা মৃত্র মলাদির 
পরিত্যাগ ক্রিয়া সম্পাদন হইয়া থাকে। ব্যানবাধু চক্ষু, কর্ণ, গুলফ, জিহ্বা 
- এবং নাসিকা দেশে অবস্থিত,__ইহা দ্বার! প্রাণারান বিষয়ে কুম্তক, রেচক ও 
পুরণ ইত্যাদি কার্ণ্য হইয়া থাকে । সমান বাু শরীর বসুর সহিত মিলিত 
হইয়া সমস্ত দেহ ব্যাপ্ঙগা অবস্থিতি করে, এই এবং দ্বিসপ্ততি সহস্র শরীর 
নাড়ীর অভ্যন্তরে বিচরণ করে,_এই বায়ু ভুক্ত ও পাঁটি ডরধোর রস সকল, 
আনয়ন করতঃ দেহের পুষ্টি নাধন করে & উদান বাধ পান; হস্ত এবং অঙ্গ- : 
_নন্ধিস্থানে অবস্থান করিয়া দেহের উন্নয়ন ও উতক্রমণাদি করিনা করিয়া থাকে। 


-জ্ঞানকান্ড ২৯৫০ 
১৮৮৮পিপশিপিশিপসিপিপিশপাপিস পপি সাপ 
পৃর্ষোক্ক নাগাদি পঞ্চ উপবাহু ত্বক, মাংস, রক্ত, অস্থি মঙ্জা এলং-বায়ু প্রীতি. 


ধাতু আশ্রন করিয়! অবস্থিতি করে। এই পঞ্চবামুর মধ্যে নাগ বাহু 
উদার ও হিকাঙ্গি, কৃর্ের নিমেষ, উদ্মেধ ও কটাক্ষাদি, কৃকরের ক্ষুধা 
পিপাসা, দেবদত্তের আলন্ত, নিদ্র। ও জ্স্তণাদি এবং ধনঞ্জয়ের শোক হাল্তাদি: 
রূপ ক্ষিয় হা থাকে । অতএব বাযুদ্ধারা সমস্ত কার্ধা সম্পন্ন হইয়া! থাকে । 
অস্থি, মাংস, শিরা, মেদ, মজ্জ। ও নাড়ী বিশিষ্ট এই জড়দেহ কেবল .এক 
বানর সাহাধোই কর্মোপযোগী হয় । এই জন্ত এই বাজুকে জীবরূপে বর্ণন$ 
করা যায় । 
এতে নাড়ীনহজ্রেষু বর্তন্তে জীবরূপিণঃ | 
গোরক্ষ সংহিতা॥ ৩১. 
অথাৎ এই প্রাণ বাধুই নাঁড়ী সহস্র মধ্যে জীবরূপে বিচরণ করে। 
যাবদ্বাযুঃ স্থিতো দেহে তাবজ্জীবিতমুচ্যতে | 
মরণং তন্য নিজ্রান্তিস্ততো! বায়ুং নিবন্ধায়ে ॥ 
যোগশাস্্র। 
শরীরে ষে পর্যন্ত বাযু বিগ্কমান থাকে তাঁবৎকাল দেহী জীবিত থাকে 
সেই বাধ দেহ হইতে নিষ্রান্ত হইস্া পুনঃ প্রবিষ্ট না হইলেই মৃত্যু সংঘটন্‌ 
হয়। এক চৈতন্তের সহযোগে এই জড় দেহে বাধুর জীবরূপে সমস্ত দৈহিস্ব 
 কাধ্য দম্পন করিতেছে । দেহ কেবল হস্থ মা এবং বাহু পর হগটি চালনা) 
করিবার উপকরণ । 
অন্ন পুংসাশিতং ত্রেধা জায়তে জঠরাগ্রিনা 
মলং স্থবিষ্ঠো ভাগঃ স্যান্‌ মধ্যমে! মাংসতাং ব্রজেৎ। 
মন$ কনিষ্ঠো৷ ভাগঃ স্যাতক্মাদন্নময়ং মনঃ ॥ 
শ্রুতি। 


১৫ 


২৩ জ্ঞানীপুরু 


প্রানী মান্রেরই ভু ভুক্ত অন্ন ্জঠরাি দ্বারা তিন ভাগে পরিণত হয়,_-তন্মধ্যে 
সুলভাগ মল, মধ্যভাগ মাংদ এবং শেষভগ মনরূপে পরিণত হয়,--তাই 
মনকে অন্ময় বলে। 








অপাং স্থবিষ্ে! মৃত্রং স্যান্‌ মধ্যমোরুধিরং ভবে । 
কনিষ্ঠ ভাগঃ প্রাণ? স্যাভাম্মাৎ পরানো জলাস্মকঃ ॥ 
শ্রুতি: 


জলের স্ুলভাগে মুত্র, মধ্ধাভাগে রুধির এবং শেষভাগ প্রাণকণপে পরিণত 
: ভয়, তাতেই গ্রাণকে জলময় বলে। 


তেজসোহস্থি স্থবিষ্ঠঃ স্যন্‌ মজ্জা মধ্যসমুস্তবঃ 
কনিষ্ঠা বাঙ্াতা তম্মান্ডেজো হনাত্বকং জগছ ॥ 


ঞ্চাত। 


[ও তেজ অর্থাৎ ঘুতাপির স্ুলভাগ অস্থি, মধাভাগ সঙ্জ।, এবং শেন ভাগ 
বাণিন্রিয় রূপে পরিণত হয়, তাহাতেই বাগিদ্ঝকে তেজোদয় বলে! রন্ধ 

হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, দেদ হইন্তে অস্ত, আস্থ হইতে সচ্জা_মাংল 

. হইতে নাড়ী, এবং মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শরীরস্থ বানু, 
- পিন্ত ও কক এই তিনটিও ধাতু নামে অভিহিত হর। বাধ, পিল ও ক 
এই ভ্রিধাতু সু, রডঃ ও তগোগুণ যুক্ত হইয়া বা, বিষ্ণু ও শিবরুপে সুপ 
দেহের স্থষ্টি, তি ও ও গ্রলয় কার্ধা সংপাধিত করিষ! থাকে । 


জ্ঞানকাণ্ড : | 





'প্রন্মে ও জাবে বিভিন্ন তা 


বেদান্ত মতে ব্রন্দেনাতীহ আব কিছুই নাই--কিছু খাকিতে পারে না। 
তাই বেদান্ত বলিয়াছেন )-- 
সর্্বং খন্গিদং রহ্গ । 
ছান্দোগো!পনিষৎ। 


রুক্ষ, লতা, নদী, পর্বত, জীব, জন্ঘ, গ্রহ নক্ষত্রাদি যে কিছু বন্ আমরা, 
পুথবীতে দেখিতেছি, এ সমস্তই বর্গ । কারণ এক ব্ঙ্থসস্থ ভিন্ন দ্বিতীয় বস 
কোথা হইতে আগিনে ? ষ্টির পূর্ব যখন কিছুই ছিল না, তখন কেবল মাত্র 
পরব্রঙ্গ পূর্ণভাবে সর্ধর বর্তমান ছিলেন। তিন ইচ্ছা করিলেন__-আমি বু! 

.. উপ, এবং এই বহু হষটয়াছেন | শ্ৃতরাং এই জগহও ব্রদবন্থ এবং আমাদের 
আত্মাও আবিষ্ঠাবচ্ছিন্ন ব্রদ্গাত্ম। | খন মন্গুষারপী অবিদ্যাবচ্ছিন্ন ব্রহ্গ তত্তজ্ঞান. 
প্রাগু হন, তখনই তিনি আপনাকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বদ বলিঘ!| বুঝিতে 
পারেন । এইন্পে আপনাকে ব্রহ্দগ বলিয়া নিশ্চয় করিতে সক্ষম হওয়ার 
নামই মুক্তি। 

বদ্দিও স্থপ্ির পূর্বে পরব্রদ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বন্ক কিছুই ছিল না; এক- 
মাত্র তিনিইংপুশভাবে অনন্ত দেশ অধিকার করতঃ বর্তমান ছিলেন; যদি 
এই জগতের উপাদান নকলকে বাহির হইতে আহরণ করেন নাই, তাহার 
ইচ্ছায় তণীয় শক্তি হইতেই এ সমস্ত উৎপন্ধ হইয়াছিল; যণ্দও তিনি ইহার 
সর্ব ; তথাচ' পশ্ত, পক্ষী-বৃক্ষ, লা, চর, সূর্য গ্রৃতি যাহা কিছু দেখিতেন - 
এ সমন্তই ষবে.জড়- ও জীবভাবাপন্ন অন্ধ এ কণা বিশ্বাস করিতে পারা ঘা না 


চা 


২২৮ ৃ জীনীগুরু 








কারণ অনন্তজ্ঞানময বদ্ধ স্ব ইচ্ছায় এক্ষণে এই মর্ভ্যলোকে সংসার তাপে, 
তাঁপিত হইয়া জীবিকার জন্য স্দসৎ কার্য সকল সম্পাদন করিতেছেন, এ 
কথায় কে লহনা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পাঁরে 2 


আমার “আমিই” বর্ন) ইহা কঠোর সা, কিন্ত মায়া পরিশূন্ত আমি 
ঙগী,মায়োপাধিক আমিই জীব । জীবে চৈতন্ত ও চৈহগ্তচালক শক্ষি 
বিস্তমান মাছে । চৈতন্য ঈশ্বর, চৈততস্তচালক শক্তি মারা । যেমন বাসনার 
লহযোগে জীব নানারূপী, নানাক্রিয়া পরতন্থ হইয়া রহিয়াছে, তদ্রপ মায়ার 
সহধোগে চৈতন্ নানাক্রিয়াময় হইয়া জগৎ ও জীবরূপে প্রকাশ হইয়াছে। 
লীব ছায়া অধিষ্ঠিত, চৈতন্য মায়াধুকু ব্রহ্ম) 
চৈতন্য গু মায়া বিভিন্ন পদার্থ নে বটে, কিন্তু বিভিন্ন ত্রিয়ামর । চৈতন্ 
জড়ভাঁবে রূপান্তনরত হইলে জড় ও চৈতগ্ঠ-মধ্যবন্তী উভয়ের সংসিশ্রণ-নৈতন্ত 
' গ্রকাশিত শক্কিকে মায়া বা ঈশ্বর বাসনা বলে । মি চৈস্ন্ত ক্রি্নাপর অবস্থায় 
অবস্থিত ন! হন, তাহা হইলে মায়া চৈতন্চে লয় পায়। মার! লয় পাইলেই 
জগৎ লয় পাঁয়। চৈতগ্রকে প্রকাশ ও ক্রিগ্রাপর করিবার ক্ষম্ত কাল ও সঙ এই্ট 
ছই নিতা ঈশ্বরাংশ চৈতন্য হইতে ষে স্কুল অবস্থা আনয়ন করে, তাগাই নায়! 
বা প্রকৃতি | অতএব এক চৈতন্তই বাসনাতে পরিবর্রিত। কুর্ম্য যেমন আপন 
, শক্তিতে স্থূল ভূতরূপে জল বর্ষণ করেন আবার স্ুক্মভাবে উহা গ্রহণ করেন, 
সেইরূপ ঈশ্বর বাসনা সংযুক্ত হইয়া জীব হয়েন, আবার বামনা বিমুক্ত হলে 
শবয়ং হয়েন। ঈশ্বর চৈতন্তের আকর। তাহার সক্রিয়ভীন বাসনা তীহাতেই 
লীন হয় বা হইতে পারে, যে অংশে বাপন! বা জগৎ নাই, সেই অংশ নিত্য ও 
সর্বাধাররূপে বর্তমান । আমরা পুর্কেই বলিয়াছি, সাধন চতুষ্টয় সম্প্ন ন। 
হইলে, এই সকল বিষয় ধারণ! হয় না। প্রকৃত পক্ষে আন্মা এক, বনু নহে। 
একই আত্মা মনের বহুত্বে নানারূপে প্রকাশিত। সুতরাং জীব অসংখা ; 
আত্ম। অসংখ্য নহে । একই আম্মা জেহ পরিচ্ছদে নানাদেহে ভেদ্‌ গ্রাপ্ডের 


জ্ঞানকাঁ্ড | হ২৯, 


্তাঞ্স বিরাগ করিতেছেন। একটী দীপ জালিত, কি নিব্বাপ্িত করিলে, 
যেমন অন্ত দীপ জালিত ঝ1 নিক্ধাপিত হয় না, সেইরূপ একজনের বন্ধলে 

বা মোক্ষে অন্ধা জনের বন্ধ বামোক্ষ হয়না । মন প্রতি শরীরে বিজি, 
স্বতরাং হস, দুঃখ, শোক, সম্তাপ, জন্ম, মৃদ্না, মুক্তি গ্রভৃতিও ভিন্প । অতএব 

বর্ষ ও জীব এক! যগা 25 


ঈশ্বরেশৈব জীবনে স্যষ্টং দ্বৈতং বিবিচ্যতে | 
বিবেকে সতি জীবেন হেয়ো বন্ধঃ ট,টাভবেহ ॥ 
দ্বৈতবিবেক | 
এক এবং অদ্বিতীয় বর্ষের কাধা কারণ ভাব জন্ত জীব ৪ ঈশ্বরভেদে 
ভুঈ প্রকার উপাধি হষ্টয়াছে । কারণ ভাব, জ্ঠ অন্তর্ধ্যামী ঈশ্বরোপাধি 
এবং কার্ধাভাৰ জন্য অহং-পদ-বাচা জীবোপাধি হইয়াছে । ব্রহ্ম অদ্বৈত 
হইয়াও কার্ধা-কারণ-জন্ত ছৈতজপে প্রতীয়মান ভইতেছেন। এই ছ্ৈত 
ভাব নিবারণের উপায় বিবেক । জীবের জ্ঞান উপস্থিত হইজে জীব ও ঈশ্বর 
রূপ উপ্াধির নাশ হইয়া কেবল্‌ শুদ্ধ টৈতন্ত মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেই 
অবশিষ্ট শুদ্ধ চৈতন্তই অদৈষঠ ব্র্গ। এইরূপ অগ্ৈত ব্রহ্ছজ্ঞান হইলেই 


সংসার বন্ধন হইছে পরিমুক্ত হওরা ধায়। মহাগ্রাভ্ঞ দত্তাত্রেয কহিয়াছেল,_ 
তন্মন্তাদিবাক্যেন স্বাস্মা হি প্রতিপাদিতঃ | 
নেতি নেণ্ত শ্রুতিক্রয়াদনৃতং পাঞ্চভৌতিকম্‌ । 
অবধৃত গীতা, ১২৫ 
“তন্বমলসি বাক্যছ্ারা আত্মাকে প্রতিপন্ন করা হইকাচ্ছে এবং” নেতি, 


নেতি” অর্থাৎ ইছা নহে, উহ। নহে ইত্যার্দি বাকাদ্ারা এই মিথ্যাভৃত পাচ" 
ভৌতিক জগতকে নিরাশ করিয়া ক্রুতি বাক্য নকল এক পরিশুদ্ধ আস্মাকেই- 


টা জনীগুর 4 


গ্রতিপন্ ধরণ অতএব আমিই ব্রহ্ধ, এবং সেই ক্ষই আছ ইহাতে 
ছি মাত্র সংশয় নাই। কারণ তাহা না হইলে-- 
পঅহং রঙ্গান্মি”, * “তভ্বমূদি”, এসর্ববং খন্িদং বর্গ”, 
“অয়মাত্বা ব্রহ্ম” ইত্যাদি মহাবাকা সকলের বিরোধ হউয়া 


যাইবে । শাস্তে তত্বমদ্ি মহাবাক্যের অর্থ করিয়াছেন,-- 


তত্বুপদার্ধে পরমাত্মজীবকাধসীতি চৈকাত্যুমথা- 
নয়োর্ডবেৎ। 


প্রত্যকপরোক্ষাদিবিরোধমাত্বনোর্ষবহায় সংগৃহ্য তয়ো- 
শ্চিদাতাতাম,। 


শোধিতাং লক্ষণয়া চ লক্ষিতাং জ্ঞাত্বা স্বমাতবুনমথা- 
দ্বয়ো ভবে । 


রামগীতা, ২৫1২% 


তৎপদের অর্থ পরমায্মা ও তং পদের অর্থ ভীবান্া। এই “তৎ৮ ও প্তংস 
পদ্দের যে একা অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত ভীবাআ্মার যে এ্ীক্য তাহাই “অনি” 
পদের দ্বার সাধিত হয়| যদি বল, সব্বন্ঞ পরমাস্মার সহিত অগ্পজ্ঞ জীবাস্মার 
“কা কি প্রকারে সপ্তব হয়, তজ্জপ্ত বলিতেছেন “তৎ” ও * তব পদার্থ স্বরূপ 
ঈশ্বর ও জীবের পরোক্ষতব, সর্ধজ্ত্বাদি ও অপরোক্ষত্থ, অল্পঙ্ঞত্বাদি রূপ বে 
বিরুদ্ধীংশ সকল তাহা পরিত্যাগ পুক্ৰক “ত্র” পদটা শোধন করিয়া লক্ষণ 
স্বার৷ লক্ষিত ঈশ্বর ও ভীবের অবিক্ুদ্ধাংশরূপ চিৎপদার্থ মাকে গ্রহণ করিলে 
্দ চৈতন্ত এবং জীব চৈতন্ত মধ কেবল এক চৈতন্ত অবশিই্ থাকেন) 
সুতরাং চৈতন্ পক্ষে একা সম্ভব হব! ২ 


জ্ঞানকাও ২ 


 ইথমৈক্যা [বকোধেন সম্যক, জ্ঞাতং দৃঢ়ং নয়ৈই। 
অহং ব্রন্ষেতি বিজ্ঞীনং যস্ত শোকং নী ॥ 


- শঙ্কর বিজয়, ৯৪৩ 
কা শব্দে ইহা বিবেচনা করা উচিছ নয় হে ছুই বস্কর পরস্পর সংযোগ 
সারা উক্য করা; তবেকি? না-উক্য অর্থাং একত| ভাব, ইহা একই 
এরূপ জ্ঞান হওয়া । যেবস্থ পূর্বে ছিল, এবং এক্ষণে যে বস্তু রহিয়াছে 
এ মে বস্তু; দেষ্ট বস্তু এক এবং এই বন্ধ দ্বিতীষ একপ ভাব নহে । কেবত 
নেউ বন্তই ভ্রম বশত ন্ট বস্তু বলির করিত হঈতেছে মাত) সুতরাধ, 
এন্ধপ স্থলে দ্ৈততা স্থীকার্ম। নহে । এগডলের একা জ্ঞান ছুই বগ্তর একভ! 
ঝাইভেন্ছ না) কেপল স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে, পূর্বে তুমি ঘা ছিলে--১ 
কমি এই হষইয়াছ। এইরূপ কা জ্ঞানে বাহার প্রতীতি বা-দৃঢ 
গতার জন্মিরাছে ঘে “সেই ব্রহ্ধই আমি” তাহার কোনরূপ শোক থাকে না! 
তিনি সমস্থ মংদার পথ হইতে উত্তীর্ণ হন। এ বিষয়ে ডিও আছে হে 
শশোকং ভরতি চাত্মবিৎ? অথাৎ আস্মঙ্ঞানী ব্যক্তির কোনরূপ শোক থাকে 
না। অভঞএন “তত্মাস” মহাবাক্টী দ্বার! এক পরিশুদ্ধ আত্মাকেই গ্রতিপন্ধ 
করিয়াছে । সুতরাং ব্রহ্ম ও জীব পরস্পর ভিন্ন নহে। 
জীব ও ব্রঙ্গ এক। কিন্তু সে একেগ ভেদ আছে । স্থতরাং ভেদের 
অথট' আগে বুঝতে হহবে। ভেদ তিন প্রকার,-স্বজাতীয় বিজাতীন্ 
ও ঙ্গত 1 যথা হলি 


রক্ষন্য স্গতো। ভেদঃ পত্র-পুষ্প-ফলাস্কুরৈঃ। 
বুঙ্গান্তরৎ স্বজ!তিয়ে। বিজাতীয়ঃ শিলীদিতঃ & 
প্ঞনদশী 1: 


৯৩২, জানীগ্ু 


আপীশশশীিশশিশশিশািশিশিিশটশিিশিশিশিটশিটিশিটিশিোশিীোশিশিশিটিতিস্টিশশ 


বৃক্ষের শ্বীয় পত্র, পুষ্প, ফল ও অস্কুর গ্রতৃতি গত যে ভেদ তাহার নাম 

স্বগ্রত ভেদ । আহ বুক্ষও বুক্ষচাতিভুক্ত, কদস্ব বুক্ষও বুক্ষজাতি ভুক্ত ;-- 

আস্বৃক্ষ ও কদস্থাদি বুক্ষে থে পরস্পর ভেদ তাহার নাম সঙ্জাতীয় ( সনান 

জাতীয়) ভেদ। বৃক্ষের সহিত বৃক্ষজান্তি ভিন্ন প্রস্তরাদি অন্য জাতী 
পদার্থের সহিত যে ভেদ, তাহার নাম বিজাত্তীয় ভেদ । এখন--_ 


“একমেবাদ্বিতীয়ং” 


এই ঈশ্বরপর ক্রুতিবাকা ত্রিবিধ ভেদ শুন্ঠত্ের পরিচারক। ঈশ্বর 
কিরূপ ?--না, “এক” অর্থাৎ ম্বগত ভেদ শৃন্ত 3) "এব” অর্থাৎ সঙ্গাতীয় 
ভেদ শৃন্ত এবং “অদ্বিতীয়” অথাৎ বিজাতীয় ভেদ শৃন্ত। স্বগত, সজাতীয় 
বিজাতীয় ভেদ পরিশন্ত পরম পদার্থ পরমেশ্বর । তাহাই সঙ্,, তদ্বাতি--.৮ 
রিক্ত সমস্তই অপৎ। অথিগ্তা-প্রভাবে ব্যবহারিক দশায় স্গ্ সন্বশনের ন্যায় 
:ক্ষপৎকে সৎ বলিয়া প্রতীতি হয় মাত্র । যেমন ঘুম ভাঙ্সিলে মানুষ যে মানুষ 
- মেই মানুষ, তাহার স্বপ্দৃষ্ট সখের রাজ্যাদি অন্তর্িত হয়, সেইরূপ অবিগ্যার 
ঘুম ভাঙ্গিলে জীব স্বস্ব রূপ প্রাপ্র হয়। এখন আমাদের বুঝিতে চেষ্টা 
করা কর্তৃবা, এই ভেদ ঈশ্বরে ও জীবে কোন্‌ জাতীয়? ঈশ্বর ও ভীবে 
হ্গত ভেদ । 


_ অণোরণীল্লান, মহতে। মহীয়ানাস্ম। গুহায়াং নিহিতহস্য 
জন্তো?ঃ। 
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকা ধাতুঃ প্রাসাদাম্মহিমানমীশম, 
শ্রতিত। 
আত্মা অণু হইতে অনীয়ান, এহং মহৎ হইতে মৃ্হীয়ান,। তিনি ব্রজ্জানন্দে 
জীবের গুহায় বিরাগিত আছেন । তিনি'কোন ভোগ বা কশ্ম ক্ষয় ও-বৃদ্ধি 


জানকাগ পু ২৩৩. 











ডিক এবং মাহমানধিত হইতেছেন লা । তাহার প্রনাদে বে ববাক্তি তাহাকে 
জানিতে পারে) তাহার মকল কলুষ বিনষ্ট হ্ধ। ইহাতে এই কথাই বলা 
হইল বে, দেই ব্রহ্ধ সর্বর্ভীবেই আছেন। এই ঈথর কিরূপ? মহামুনি 
পতঙ্জলি বলিয়াছেন, পু 


রুশকন্মীবিপাকাশয়ৈরপরাস্থৃষ্টঃ পুরুষবিশ্ষ ঈশ্বরঃ | 


পাতগ্ুল দর্শন, ১1১৪ 

কেশ, বন্দু, বিপাক ও আশয় বাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না. যাবস্ত 
সংপারী আগ্ম। ও ঘাবন্থ মুক্তায্মা হইতে থিনি পৃথক, কা স্থভন্ব_-তিনি ঈশ্বর | 
এ সমুদয় জীবে আছে; ঈশ্বরে নাই। ফল কথা, ঈশ্বর জীবের ন্তায় কেশ, 
ভোগী নহেন, তিনি সব্বক্েশ-বিমুক্ত | জীবের হ্যায় ঠাহার ফল তোগ হর 
ন1। তাহার স্থথ ভঃখ, জন্ম ও আয়ু ভোগ হয় না, তিনি নিতা, নিরতিশয, 
অলাদি ও অনন্ত । ভীবাত্মা যেনন চিত্তের সহিত একীভূত থাকায় বালনা 
নামক সংস্কারের বশীভূত তিনি সেূপ নঠেন। চিনি অচিন) তন্রিমিন্ত 
তিনি বাসনা রহিত। জন্য জ্ঞান ও কন্ঠ ইচ্ছার সহিত স্টাঠার স্বাভাবিক 
জ্ঞানের ও স্বাহাবিক ইচ্ছার তুলনা হন্গ না। তিনি এক, অনাধারণ, 
আচিন্তাশ্তঘুক্ত ও দেহাদি রহিত। 


তত্র নিরতিশয়ং স্ভ্তত্রবীজম.। 


পাহগ্জল দর্শন, ১২৫ 
তাহার নিরতিশর জ্ঞান থাকায় তিনি সর্কজ্ত, অথাৎ ভাহতে সর্ধধঙ্ছতার 
অন্ঠমানক পরিপূর্ণ জ্ঞান শক্তি বিদ্যমান আছে, জীব তাহা নাই । কাহার 
স্বরূপ শন্টের বোধগমা করাইতে হইলে, অনুমানের সাহাষা লইতে হয়। লে 
অনুমান এইবূপ,--সকল মানবেই কিছু না কিছু জ্ঞান আছে। মকলেই কিছু 
না কিছু অতীত, অনাগত ও বর্তমান বুঝিতে পারে । কেহ অজ্ঞ, কেহ বা 


ছ 


২৩৪ .. জঞানীগুকা 








তদপেক্ষা অধিকজ্ঞ 1! আলাঁর তাহাদের অপেক্ষা অধিকজ্ঞত ও আছে 1 মনে 
.. কর, যাহা। অপেক্ষা অধিকজ্ঞ আর নাই তিনিই পরম গুরু পরাংপর পরমেস্বর। 
যেমন অল্লতার শেষ সীমা পরমাণু, আর বুহত্তের চরম সীম! আকাশ, সেইরূপ 
- জ্ঞান-ক্রিয়া শক্তির অন্পতার পরাকাষ্ঠা ক্ষু্র জীব এবং তাহার আতিশধ্যের 
. পরাকাষ্ঠা ঈশ্বর ! 
স পুর্ধেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাঁৎু 
পাতঞ্জল দর্শন, ১1২৬ 
তিনি পুর্ব পূর্ব স্থষ্টিকর্ভাদেরও গুরু-_-অর্থাৎ উপদেষ্টা । তিনি কালের 
স্বারা পরিচ্ছিন্ন নেন )--সকল কালেই তীহার আস্থত্ব। এখন জীবেশ্বরে 
স্বগত ভেদ,স্থল কথার, বর্গ খাটি দোণা, আর ভীব খংদ মিশান সোণা। 
"কেহ বা অল্প খাদের, কেহ বা অধিক খাদের । অনেক খাদে অল্প মূলোর 
- স্বর্ণ, অল্প খাদে অপ্দিক মূলোর স্বর্ণ । কিন্তু খাটি নোণাকেও সোণ! বলে, আর 
অরলাধিক যেরূপ খাদ 'মশানই হউক, তাহাকেও নোগা বলে। কিন্ত তাহাদের 
: মধ্যেও ভেদ আছে। বর্ণের ও গুণের পার্থকা আছে--কিন্তু ক্র্্ী যেমন 
ঃ কন্মের বা পুরুষা্থের ঝলে, আগুণে গলাইয়া পদার্থ বিশেষের সাহায্যে তাহাকে 
পুনরা পাকা লোথা করিতে পারে, এবং তখন খাটির সহিত যেমন তাহার 
- কোন পাথকা থাপে না, তদ্রপ জীন, বাপন। কামনার থাঙগে বক্ষ হইতে স্বগত 
ভেদ লম্পন্ন,নেই বাসনা-কামনা খাদ জ্ঞানের ভাপ্রে গলাইয়া দূরীভূত 
করিতে পারিলে, মুক্ত হইয়া জীব থে বর্গ, সেই বঙ্গ হইয়া থাকে! 
তব্বজ্ঞানী মহাক্সাগন বলেন, ব্রহ্ম € জীব কিরূপ, মন সমুদ্র ও সমুদ্রা- 
নিত বুদধদ ৷. জল এ জলবুদদে স্বগভ তের, স্ুভরাং একই কথা । ভবে 


আমি রামপ্রসাদের সঙ্গে গাই 
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই তাই হবিরে মিদান কাঁলে। 
যেমন জলে উদয় জলবিল্স জল হ'য়ে সে মিলাঁয় জলে ॥ 


শাাটিাশি 





জ্ঞানকাণ্ড হত; 


অনন্তরূপের প্রমাণ গু প্রতীতি 


শশা শশী 





পরব্রহ্ধ পরমেশ্বর অনাদি ও অনস্ত। অনন্ত বস্তর সন্ত! স্বীকার তত্তিনন 
আর কোন বস্ত্র স্বতন্ত্র সত্তা স্বাকাধা হইতে পারে না! কারণ অনন্ত সত্বা 
এক বই দুষ্ট হইতে পারে না । বে ধস্ক অনন্ত, তাহা সব্বদ। বাণ্থি ॥ যাহা 
- অনন্তন্ধাপে সর্বধাণপী, তষ্ডিন্ন অন্ত কোন বস্তুর স্বতন্ত্র সত্ব স্বীকার করিলে আর. 
অনস্ত পন্র সর্ধবাপিত্ব থাকে না। যে বন্থ অনন্ত, তাহাতে সমস্ত বস্তই” 
অবস্থান করাতোছে। 

এ কথা যণ্দি প্রামাণ্য ও সতা হয়, তবে এই প্রিদৃশ্ঠমান জগতের স্বতন্ত্র 
সন্ত। মলত্য। জগৎ আবার অনন্ত সন্ত! হইতে বিভিন্ন হইবে কিরূপে ? যদি 
বল, জগৎ স্বতন্ব পদার্থ, তবে বলিতে হইবে, পরক্রদ্ধ অনন্ত নছেন । অতএব 
জগৎ রঙ্গে অবস্থান করিতেছে । এক বন্ষঈ বিশ্বব্যাপী হয়া সমন্ত পদার্থে 
গুতঃপ্রোতি হইয়। আছে । কোন শ্থায়ে এ যুক্তি থণ্ডিত হইতে পারে না। 

. বাহারা বলেন, পরমেশ্বর পব্ববাপী,অথচ গণ সেই পরমেশ্বর হইতে স্বতন্ত্র ও 
ভিন্ন পদার্থ, তাহারা পারত; পরমেশ্বরের অনন্ত সস্তার অস্তিত্ব ও সব্বধাপিস্ব 
স্বীকার করেন না। বখনই বপিলে, পরমেশ্বর সর্বব্যাপী ও অনন্ত, তখনই 
জগতের স্বতন্থ 9-বিভিন্ন সন্ত! অস্বীকার করিলে | সুতরাং রঙ্গ যদি অনস্ত 
হন, তবে অবগ্ঠ বলিতে হইবে, এই জগৎ ও রঙ্গাণ্ড সেই ব্রদ্দের শরীর ও 
কূপ । তিনি অনন্ত বিশ্বের বস্তরূপে অবস্থিত আহ্ছন ; এবং এই অনস্থ বিশ্ব 
টাই অবস্থান করিতেছে । 

বাহ! অনন্ত তাহা অবগ্ত অনাদি ॥ যাহার আদ আছে, তাহীর লীম! ও 
শেষ আছে, কিন্ত অনন্তের মীম! ও শেখ নষ্ভবে না। সুতরাং অনন্ত পদার্থ 


বি জ্ঞানীগুরু 


অনাদদি। এই অনন্ত টি দিবা ও দেহ যদি বিশ্ব হয়, তবে এই 
অবশ্য অনাদি । এই বিশ্ব, অনাণ্দ ও অনন্ত নারায়ণের রূপ বান্ীত আর 
কিছুই নহে । বাপদেক মহাভারতের শান্তি পর্বমোক্ষদন্ধু, দাশী হপিকশততহম 


অধ্যায়ে ব্রন্মার রূপ এই প্রকারে কীর্ধন করিয়াছেন )- 
পর্বত কল ভাহার অস্থি, মেদিনী মেৰ ও মাংস, সমুদ্র চতুষ্টয় কের, 
আকাশ উদর, সমীরণ নিঃশ্বাস, তেজ অগ্নি, শ্রোতম্ব হী সকল শির1, এবং চক্র 
ও হুা তাহার নেত্রনঃরূপে পরিণত হইল, এবং তাহর মস্তক আকাশ মৃণুলে, 
গদদ্বর ভূমগুলে ও হস্ত সমুদয় দিঙ্ঘ গুলে অবস্থান করিতে লাগিল। 
ভগন্গগীতায় ব্যাসদেব বান্থদেবের বিরাউি, বিশ্ববমুন্তির এপ বর্ণনা 
করিগাছেন £5 
এবমুক্া ততো রাজ্ন্‌ মহাযোগেশ্বরো হরি | 
দর্শরামাঁল পার্থায় পরমৎ বূপমৈশ্বরমূ ॥ 
অনেকবক্ত,নয়নমনেকীছু তদর্শনম্‌। 
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যাঁনেঞোদতীয়ুধম্‌ ॥ 
দিবামাল্যান্বরধরং দিব্যগন্ধান্ুলেপনম, | 
সর্ববাশ্চর্যযগেয়ং দেবমনন্তং বিশ্বাতীমুখম,॥ 
নিবি সূর্ধ্যসহত্রস্য ভবেদ্‌ যুগপছুখিতা । 
যদি ভাঃ সদুণী সা স্যাদ্‌ ভাপস্তম্য মহীম্বন? ॥ 
তঁত্রৈকম্থং জগৎ কৃন্্ং প্রবিভক্তমনেকধা | 
. অপশ্যর্দেবদেবস্য শরীরে পাধবস্তদা & 
ততঃ স বিন্ময়াবিষ্টে। হৃষ্টরোমা বনগীয় ॥ 
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতীপ্লিরভাষত ॥ 


জ্ঞানকাঁও ৯৩৭ 








অর্জুন উবাচ । 


পশ্ান দেবাংস্তব দেবদেছে . সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্‌। 
বঙ্ধানমীনং কমলাসনস্থমৃখীংশ্চ  সর্বান্ুরগাংস্চ দিবান্‌ ॥ 
আনেকবাহ্দরব্জনেরং. পঙ্যামি স্বাং সর্ধতোইনন্তরূপং | 
নান্তং ন মধাং ন পুনস্তবাদং. পঙ্যানি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ 
কিরীটিনং গদ্দিনং চক্রিণঞ্ : তেজোরাশিং লর্বতোদীপ্তিনস্তম্‌। 
পশ্াম ত্বাং ছুনিয়ীক্ষং . সমস্থাদ্দীপ্তাইনলাকন্থাতিম প্রমেয়ম্‌ ॥ 
তমক্ষরং পরমং বেদিতবাং ত্বমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌ । 
ত্বমপারঃ শাশতবন্থগোত্তা সনাতনন্ত্ং পুরুষো মতো মে ॥ 
অনাদমধাহস্মনন্তবীধা মনন্তবাহুং শশিস্থর্যানেত্রম্‌। 
পশ্বামি ত্বাং দীপ্তহতাশবন্তং  স্বতেজস! বিশ্বমিদং তপস্তম্‌ | 
গ্াবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি. ব্যাং ত্বম়ৈকেন দিশস্চ সর্ব্বাঃ । 
দষ্টডুতং রূপমিদং তবোস্্রং. লোকত্রয়ং প্রব্যথতং মহাত্মন্‌ ॥ 
গীতা, ১১৯-২৮ 


হিন্দুধস্মরশীন্্রে পৌরাণিক ভাষায় নারায়ণের বিশ্বব্ূপ এই প্রকারে বর্ণিত 
হইয়াছে । সেই শাস্ত্রমতে শুদ্ধ ষে নারায়ণ অনাদি ও অনন্ত এমত নহে, থে 
বিরাট বিশ্ব-নারা়ণের রূপ ও দেহ, সেই বিশ্ব অনাদি ও অনস্ত। বিশ্ব 
খআনাদি ও অনন্থ এবং এই সংসারও অনান্দ ও অনস্ত | সংসারস্থ জীবজোত 
সেই অনাদি ও অনন্তবেবের স্থুল শরীর মাত্র। এই সংসারের জীবন্মোত, 
অনন্ত পরম্পরায় চলিয়া! আসিতেছে । উহার আদি অনুমান কল্পন! সাত্র। 
সার ও প্রমাণে সে সাব্যস্ত হয় না। জীবশ্োতের আদি দেখিতে গেলে 
আমরা অনন্ত:বংশ-পরম্পরায় উপনীত হই, উহ্হার আদি খুষ্িয়া পাই না। 
সারের জীবস্রোত অবলম্বন করিরা যত উর্ধে উঠি নাট কেন, অশেবে, 


ৃ ২৩৮ 


০০০ 


আনন্তদেশে দিপাইয়! ফাই । তখন কাজেই বলিতে হয়, সংহার ও জীবঙ্্োহ 
অনাদি |. উদ্দ্ুন ভীব দেখ, তাহাও অনাদি । কোন্‌ বুক্ষের তুমি আদ 
খুঁজিয়া পাও? বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মিতছে, মাবার বৃক্ষ হইতে 
বীঙ্গ জন্মিতেছে । বু্ষ গু বীজ, চক্রের ভ্তায় ঘুড়ি! আসিতেছে । 
প্রথম বীজ কল্পনা করিলে প্রথম বুক্ষের কল্পনা করিতে হয়! তদ্দপ প্রথম 
বুক্ষের কল্পনা করিলে প্রথম বীজের কর্গীনা করিতে হ্ী। মন্ুষ্যের আদি" 
কোথাধ তাহাও মন্ৃষ্যের নিকট ঘোর গ্রভেলিক|| ভূমি হইবার পুর্বে জীব 
জরায়ুতে বর্তমান । জরায়ুর পৃর্নে জীন শোণি 5 শ্তক্কময় বীজে বর্তমান, এই 
'পোণিত-শুরু পৈথিক পদার্যে পরিপূর্ণ । নেই তৈবিক পনার্ধের মিপন ও 
মিশ্রণে বীজের উৎপত্তি । সুতরাং বীজের পুর্বে জৈবিক পদার্থ বিষ্তুমান % 
সেই দৈবিক পদার্থ ও কোষ সুদ পিতা মাতার শরীরে বর্তমীন। আমি 
দিক্ষে যেন্নপে উৎপন্ন, মাথার পিভা মাতা সেইরূস উৎপন্ন । আমি গিত। 
মাতার আশ্বজ । আবার আমার পিত্তা মাত! ঠাহাদের পিস্তা মাতার আম্মগ 
শু আন্মন্জা। শরীর হইতে শরীরের উৎপত্তি । শারার পদার্থ ভিন্ন শারীর 
পদার্থের উৎপত্তির কারণ হইতে পারে না । উদ্ভিদের বেমন, বীর্জ হইছে 





ভিপি িপিতিশশিশি 


বক্ষ, বু হতে নীগ, মগ্য্েরও তেখনি মনুষ্য হউতে বীজ, বীজ হইতে 
মন্ুধ্য। আজি যেরূপে মনুষ্য উৎপন্ন, শতবর্ষ পুর্ব্বে, সহস্র বৎসর পুর্বেও 
.. ,মেই গ্রাকারে উৎপন্ন । এ নিয়মের বাতিক্রম হয় নাই, হইতেও পারে না। 
সুতরাং মন্ুষ্যের আদি ধরতে গেলে প্রাক্ততিক নিরমানগনারে অনন্ত-পধ্যার 
আপিন পড়ে । অনন্থ্জেণী মন্থয্য বংশ পরম্পরায় জন্মিয়া আসিয়াছে. এই 
বংশ পরম্পর়ার শেষ-নাই | দশ সহআ বংসর পুর্বে মনুঘার উৎপত্তি" বদ 
জ্ঠাৎ শৃন্ত হইতে সম্ভব হয়, তবে আজিও হইতে পারে। কিন্তু আজিত 
ফোন জীবকে হঠাত শুন্য হইতে জল্সিতে দেখি না! এ সগ্তাবনার কথ্ধ 
কেবল কল্পনা মাত্র - মূর্ধের কল্পনা প্রুুক্কতিক নিয়মে কখন ব্যতিক্রম বটে? 





নাই । কথন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। বাহা মন্ধম্তের দৃষ্টান্তে লতা, ভা 
ঘগ্ঠান্ত জীবেও দা । সুতরাং জীব অনাদি । এই জীব-সমুহ সেই অন: 
দেবের অনস্ত বিশ্বে লীন হইয়াছে। অনন্তরদেবের শরীরে জীনদেহ কিরূপ 
- লীন হইয়। আছে, তাহা প্ররর্শিত হইতেছে । আছি মন্তুষোর দৃষ্টান্ত লইয়া 
এই তত্বের আলোচনা করিব। যাহা মনুষ্য জীবে খাটে, তাহা সর্ধজীবে 
থাটে। 

যাহাকে শামি আমার দেহ বলি, পেই দেছের লীম/ কোথার ॥ কই স্থল, 


দেহ ত আমার সীগ। নহে । আমি বে অনন্তদেশে লীন হয়! রহিয়াছি । মৃহা- 
 সাগরেগ একট ক্ষুদ দ্বীপ যেমন মহ্াপাগরের ঙ্গ,আমিও তেমলি অনন্তদেশের. 


মহা'পাগরের একটা ক্ষুদ্রতম দ্বীপ মার । আমার বাহিরে চারিধারে আকাশ, 
আমার অভান্তরে দেহমন মাকাশ। বাঠিরের আকাণ আমার দেহের ভিতরে, 
ভিতরে অনু প্রবিষ্ট হইয়া আছে। আমার স্থূল দেহ ছিদ্র, অস্থি ছিদ্রসয়,' 
ূ নাড়ী সকল ছিদ্রময় | দেহের প্রতি অংশ, অংশের প্রতি অংশ এবং তাহাও, 
অগু সমুদয় ছিদ্রমর। দেহের এমত পরমাণু নাই, ঘাহা ছিদ্রময় নহে । তবে 
আকাশ আমার কোথার নাই ? আক্কাশ আমার দেহের সর্দর বর্তমান, সেই 
আকাশই ত অনন্ত আকাশে আগিয়। মিশিয়াছে । অতএব অবশ্য বলিতে 
হইবে, আমি জনন্ত 'আাকাশে মিশিয়া আছি। ন্‌ 


আমি বাধু-সাগর-বেষ্টিত। এই ঝাদুংসাগর মধো আম একটি কু 
স্বীপ। শুদ্ধ দ্বীপ নে, বাদু এই দ্বীপের স্থরে স্তরে প্রবিষ্ট! বাযুই এই 
দ্বীপের অঙ্গ । আমাদের দেহের কোন্‌ স্থানে বাবু নাই, সেই বাঘু কি বাহিরের 
বায়ুর সহিত মিলিত নহে ? বাছিরের বাঝুর শেষ কোথায় 2 কে জানে অনন্ত 
দেশ কি পদার্থে পরিপূর্ন? বে বারু-লাগর অথবা তৎসম পদার্থ অনস্থদেশ 
ব্যাপিয়।৷ জাছে, ধাহা ক্রমে ঘনীভূত হইয়া তোমার দেহ স্পর্শ করিতেছে, সেই 
বাস দেসাভ্যন্তরিক সমুদগ্ধ আকাশদেশ পূর্ণ করিয়া তোষানুক অনন্ত না 
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সাগরের সহিত মিলিত করিয়া রাখিয়াছে। তোগার শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া গ্রতি লোমকুপ দিয়! দেহান্যান্তরে গিয়া, গাত্রের প্রতি ছিত্র ও 
অনুষ্ছিদ্র পূর্ণ করিয়া, প্রতি অস্থর ছিদ্রদেশে থাকিয়া প্রতি নাড়ীর আকাশ- 
দেশে অবস্থিত ও অনুগ্রবিষ্ট হইয়া দেহ মধ্যে কত তরঙ্গের উপর তরঙ্গ 
সুলিত্তেছে। বাধু স্রোত যে কেবল শরারের বাহিরে অবস্থান করিতেছে 
এমত নহে, দেহের অভান্তরেও তাহার কাধ্য চলিতেছে, শ্বোত যে কেবল 
অতন্ত বায়ু সাগরে প্রবাহিত এমত নহে; দেহ, জগতের আন্রান্তরিক আকাশে 
প্রবাহিত হইতেছে । বাঘু আদাদের শরীরকে অনন্তদেশের মহিত মিশাইয়া 
দিপাছে। তাছা শুদ্ধ নাসিকার রন্ধ,দিরা যে দেহাভান্তরে যাউতেছে এমত 
'নর্হ, দেহের সর্ধাদেশ দিয়া অন্ত প্রবিষ্ট হইতেছে এবং দেহকে অনন্তদেশের 
ফিত একত্র করিরা ঝাখিয়াছে। এই বায়ুই শরীরের গ্রাণ, জীব বাসুতে 
নিয়ত অবস্থান করিয়া জীবিত রহিরাছে। জীবের চারিদিকে যেখন অনন্ত 
আকাশ, তেমনি অনন্ত বাষু দাগর, জীব বাযু-সাগরে মিশিয়া রহিষ্াছে। 
রস ও অগ্নি এই বাযু দ্বারাই দেহ মধ্যে বিচরণ করিতেছে । জীব বাযুময়, 
. বাষু তাহাতে ওতঃগ্রোত হইয়া আছে । 
বাহ্য জগতের শুদ্ধ আকাশ ও বাঘু রাশি দ্বারা যে আমরা অনন্তের সহিত 
মিশিয়া আছি এমত নহে, অগ্রি এবং রূসও আমাদিগকে অনস্তের সহিত্ত 
মিশাইয়া দিয়াছে) বাহ্‌ জগৎ অগ্নিও তেজময়, আমাদিগের শরীর ও 
কগ্রিমর ! অমি আমাদের সমুদয় দেহকে জীবিত ও উষ্ণ কররিধা রাখিয়াছে। 
বাহিরের অগ্মি আমাদিগের গাত্রকে কখন শীতল, কথন উষ্ণ করিয়া তুলি- 
তেছে। সে অগ্থি বাহিরে বর্তমান, দেই অগ্নিই দেহাভান্তরে অবিদ্বৃত। 
কেধল স্থান বিশেষে অনান্তর কারণ বশতঃ তাহার আধিক্য ও অনাধিক্য 
ঘটিতেছে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস এই অগ্রিকে জালিতেছে ও উহার উষ্ণতা 
বাহিরে আনিতেছে। বাহিরের উত্ভাপ গাত্র দিয়া দেহ মধ্যে অঞথপ্রাবই 
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ঃইতেছে। প্রবিষ্ট হইয়া 1 দেহারিকে রক্ষা ক রিতেছে। দেহের তাপ আবার 
গাছ দিয়া বাহিরের সহিত মিশিতেছে! বাহিরের অনন্তদেশে যে অগ্নি 
কোথাও লীনাবস্থায়, কোথাও স্মারতাবস্থায় রহিষাছ্ে, শরীর মধ্যেও ভদ্র 
রহিয়াছে। বাহ্‌ জগতের প্রভাবে তাহা কথন উদ্দীন্ত, কখন বা ঈষং 
আবিভূত হইতেছে । দেহের প্রতি পরমাণুতে অগ্নি দমাশ্রিত। সেই লীন 
অগ্নি কতু উদ্রিক্ত কতু বা আবার বিলীন হইভেছে। জীব অগ্রিম হইয়। 
অনন্ত ব্রন্ধাণ্ডের সহিত মিশিয়া গিয়াছে । জীৰের দেহাত্যস্তরে গ্রতিক্ষণে 
ে সষ্টি কাণ্ড চলিতেছে, যাহা দ্বারা অন্নের ও রসের পরিপাক হইয়া! তাহার 
দেহের পুষ্টিলাধন করিতেছে, সেই স্থঙি ব্যাপার অগ্নি ভিন্ন সম্পন্ন হুইতে 








পারে না। স্থাষ্টি অগ্নিময়, ত্রহ্া অগ্রিময়, অগ্নি রঙ্গাগুময় ও অনস্ত দেশে, 


শিশ্তত,-_-আকাশে, মেঘে, বিদাত, সথ্যে, চন্দ্রে, নক্ষত্রে সর্ধত্র পরিবাপ্ত। 
একই অগ্নি জীবকে অনন্তের সহিত মিশাইয়া রাখিয়াছে। " 
শুদ্ধ আকাশ, ,বাযু ও অই কি জীবকে অনন্তের সহিত মিশাইনা 
রাখিযাছে ? জপ এবং রলও তাহাকে অনস্তের সহিত একত্রীভূত করিয়্াছে। 
সন্তষ্যের দেভাগার রসে পরিপূর্ণ, বাযুও রমে পরিপূর্ণ । যে রস বাধুকে 
পিন্ত করিয়া শীতল ক রিতেছে, সেই রস সেই বাধুর সহিত দেহাভ্যন্তরে 
প্রবিষ্ট হইয়া শরীরকে স্িপ্ধ করিতেছে । শরীরের উত্তাপ এই রসে কিয়দংশ 
প্রশমিত হইয়া মন্দাতূত হইতেছে । শরীর বহি্দেশীয় এসে প্লাবিত হইয়া 
অপন্ত জগতের লে মিশিয়া রঙ্িয়াছে । বায়ু তরঙ্গ, সেই রস দেহের ততন্তরে 
অন্তরে শিরায় শিরার, কৃপে কৃপে, অস্থিতে অস্থিতে প্রবাহিত করিতেছে । 
বা আপনি থেমন দেহের সমস্ত আকাশদেশ পরিপূর্ণ করিতেছে, ততৎ্সঙ্গে 
সঙ্গে লাগতিৰা বাহ্‌ রস লইয়া শরীরের সকল পরমাণু সন্ত করিয়া দিতেছে । 
আমরা যে সমস্ত পানীয় গ্রহণ কার, তাহা পরিপাক কাধে বাবহৃত হইকঝ 
পরার নিঃশেষিত হইয়া পড়ে। কিন্তু শরীরের দমন্ত রস কোন্‌ উপায়ে 
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আহত হয়? সেই রস কি বাহু জগতের বায়ু সঞ্চারিত রস নহে? অতএব 
যে রস অনন্ত জগতে বায়ুর অন্তরে অন্তরে প্রবিষ্ট সংবিদ্ধ হইয়া আছে, 
সেই রস আমাদের শরীরেও অন্ুবিদ্ধ হইয়া জগতের রসের সহিত শরীরকে 
বসসিক্ত করিম অনন্তের রদের সহিত শারীরিক পরসাণু-পুঞ্জকে রসপ্লাবিত 
করিধা রাখিহাছে । শরীরের জল, প্ররেন্ধা, পিত্ত, স্বেদ ও শোণিত শুদ্ধ ষে 
পানীর দ্বার অস্ত প্রাণিত হইফা রাহয়াছে, এমত নহে; অনন্ত আকাশের 
রঙেও তাহ পরিবন্ধিত ও প্রশঙ্গিত হইতেছে । শরীরপ্চিত ত্বগাদি উত্দিন 
সমুদয় বাতাজ্মুক প্রাণ দ্বারাই পরিবদ্ধিত হইয়া থাকে | ফলতঃ জল বায়, 
অগ্থি নিরন্তর জীবগণের শরীরে অবস্তান করিয়া শুদ্ধ যে তাহাদের জীবন 
রক্ষা করিতেছে এমত নহে, মনুষ্য দেহকে অনন্ত দেশের সহিত মিশাইয়া 
রাখিয়াছে। 


জল, বায অগ্নি ও ব্যোম, এস চত্ুভূতি দ্বারা মানবদেহ কেমন অনান্ত র 
সহিত একধার হইয়! আছে, তাহা প্রদর্শিত *ইল। এক্ষণে পঞ্চভূত ক্ষিতির 
কথা। যদ্দি আমাদের পুথ্বিতল অনন্তের অংশমাত্র হয়, যদি পৃথিবীদেশ সচিছদ্র 
আকাশময় হর, যদি সচ্ছিদ্র আকাশময় তৃমণ্ল বায়, দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, ধ'দ 
অগ্নি ক্ষিতিতলের স্তরে স্তরে সংবিদ্ধ ও বিলীন থাকে, তবে এই কঠিন 
মেদ্িনীমগ্ডল, তাহার কঠিন সম্ভার সহিত অনস্তদেশে মিশিয়া রহিয়াছে 
নাতকি? এবং আমাদের দেহযষ্টি যে সেই পৃথ্বিদেশের অংশ মাত্র, 
তাহাতে কিআর সন্দেহ আছে ? যদি এই দেহ ক্ষিতিরই অংশ হয, এবং 
ক্ষিতি যদি অনন্ত বিশ্বের অংশ হয়, তবে আমার্দের শরীর যে অনস্ত বিশ্বের 
অংশ নষ কে বলিতে পারে ? আর তৃমগুল বদি বিশ্বের সহিত এক হয়, যদি 
অনস্তবিশ্ব ভূমগ্ুলকে এক সঙ্গে মিশাইয়া রাখিরা থাকে, তবে এ সনু 
দেহরপ ভূমগুলের অংশও অনন্ত দেশের সহিত মিশিরা আছে। ভূমগ্ডলে 


কন ২ তি ০ খা ) একেক পিত্ত উক্রিতখচাজ গগুঠভাজিও 


জিলিকাতি ২৪৩ 


ধনী তত মৃসধি, গ গুল [ ইণ অনন্তদেশের এক ঘনীহৃত যু মি | ত্রজ্ধা্ডে 

অনন্ত রাজো ও অনন্ত আকাশে এইরূপ কত কোটি কোটি ঘনীভূত মুক্তি 
আছে কে বলিতে পারে 2. যেমন অনন্ত বিশ্বের ইয়স্তা নাই, তেমনি গগন 
দেশের জ্যোভিফয়াজিরও ইয়ন্তা নাই । অনন্ত আকাশের স্থানে স্থানে এই 
সমস্ত ঘনীভূত মুন্তি স্থাপিত গু ভ্রাম্যমান হইয়া রহিয়াছে । অনন্ত 
দেশের থে অংশ পৃহ্ধীতলের নিকটবর্তী, সেই অংশে যে স্ুঙ্স ভূতসমুদর় 
উৎপন্ন হইগ্জাছে তাহাই ঘনীভূত হওয়াতে পঞ্চভূতাক পৃথিবী ও ভং 
উপরিস্থ পঞ্চভৃতান্মক প্রাণিপু্ সথষ্ট হইয়াছে । এই পঞ্চভুত সমুদয় 
পুথ্বীদেশের পুষ্চীকৃত ভূতরাশি হইতে বৰীর্ণ হইয়! যে অনন্ত দেশের কতদূর 
বিশ্তীণ হইয়াছে, কে বলিতে পারে? এবং নেই সীমার পরও ঘে এই 
নদ ভূত আবার কি আকার ধারণ করিয়াছে তাহাই বা কে বলিতে 
পারে 7 এই পঞ্চভৃত সমুদয় আবার কি আকারে পরিণত হইয়া কোন্‌ লোকে” 
সেই সমস্ত ঘনীভূত হইয়া পড়িয়াছে তাহা কেবল অনন্তদেবই জানেন। এই 
সমস্ত লোকনগুলে দেবতারা আবার কি প্রকার হুক্মাকারে গঠিত তাহাই 
বাকে জানে? সেধাহা হউক; অনন্তদেশ যাহ দ্বারাই পারিপূর্ণ থাকুক 
না কেন, এই ভূমগ্ুল যখন তাহার কণানাত্র সেই কণা ভূমওলদ্থ প্রাণীপুপ্ত 
বে অনস্তদেশের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । নিজে 
ভূমপ্তলই যখন অনস্তের কণামাত্র, ভূমগ্ুলের প্রাণিপুঞ্ী আবার যখন সেই 
ভূমণ্ডলের কণামাত্র, তখন অবশ্য বলিতে হইবে যে, সেই প্রাণীপুঞ্জ অনস্তদেশের 
অনন্ত ক্ষুদ্রতম কণা । আবার সমগ্র মানবকুল কি ভূমগ্ুলস্থ প্রাণীপুঞ্জের 
অতি ক্ষুদ্র অংশ নঙ্কে ? মানবজাতি বথন ভমগ্ডলন্থ প্রাণীপুঞ্জের অতি ক্ষুদ্র 
কণা, তথন কি আর পরিমাণ হয়, সেই মানবকুল অনস্তের কত ক্ষুদ্রতম 
কণার কী মাত্র ! অনন্তের নহিত তুলনায় এ কণীর পরিমাণ হফ না। হাহা 
পরিমাণ হব না তাহার পরমাণুরুৎ_ তাহা যে অনস্ত বিশ্বের মহিত এক জঙ্গে 
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মিলির থাকিবে তাহাতে আর সংশক কি? সমগ্র মানবকুলের আম কত 
কোটি অংশ ? আমার দেহস্থিত একটি পরমাণু আমার বিশাল দেহের বত 
অংশ আমি সমস্ত মানবজাতির হয়ত তত অংশ হইবার সম্তাবনা। সে শ্ুলে 
আম অনন্ত দেশের কোথায়? যখন সমগ্র মানবজাতি অনন্তের কোথার 
প়িঙ্তা রহিয়াছে, তখন আমার স্থান থে অন্মানেও পরিমাণ হর না। আনি 
কেবল বলিতে পারি, আমি অনন্তের কোথায় ? আমার প্রতি্বনি 
অমনি বলে, আমি অনন্তের কোথায় £ বাস্তবিক অনন্তের মধো বে 
অমি কোথায় লীন হ্ইয়াছি, কল্পনারও তাহ! ধারণা হয় না। অনন্ত 
হতে সন্তু আমি অনন্তধামের ঘাত্রী এবং অনস্তে আমি লীন হইয়া ধাইব ।* 


এই অনন্ত বিশ্ব তরঙ্গের ব্যক্কাবস্থা মাত্র । আকাশ-__-অনস্তদেশ 'ও অনস্ত- 
কাল ; ভগবান্‌ সেই অনন্তরদেশে ও অনস্তকালে স্ষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়বূপে 
ওতঃপ্রোত হইয়া আছেন। যিনি নিজে অনন্ত, তাহার রূপ৪9 অনস্ত। 
কবে কেন আমাঙ্ধের চক্ষে এ বিশ্ব খণ্ডিত আকারে পরিচ্ছন্ন দেখায় ?---বিজ্ঞান 
চক্ষুর অভাবে । মনুষ্য রঃ ও তমোগুণান্বিত হইয়া স্থলদরশী হইয়াছে। 
নেই স্থুলদর্শনে সমস্তই পরিচ্ছিন্ন দেখায় । স্থৃলদর্শনে অনস্তের প্রতীতি হয় না। 
বাহৃবিজ্ঞান সেই অনস্তের আবাস মাত্র দেয়। কিন্তু অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে মানুষের 
সে অন্থর্টি গ্রপ্ক,টিত হয়, সেই অন্তূষ্টিতে সম্যক দর্শন উৎপাদিত হইলে 
অনন্তের পূর্ণ প্রত্ীতি ও গ্রতাক্ষ হয়। বেদ-বেদাস্ত এই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান 
প্রকাশ করিয়াছেন; প্রকাশ করিয়া মানবকে এক নৃতন চক্ষু দিয়াছেন । 
তাহাই জ্ঞানচক্ষু ব দেবনেত্র | স্থৃপদর্শনে জগতের সমন্তই পরিচ্ছি্ন দেখার, 
এছন্য ইবি সুখ-দুঃখ বোধ হয় । এই সুখ-দুঃখ আর কিছুই নহে, সেই 





* বে ভুমগ্ডলে সন্তু ভীব অবস্থিত, সেই ভূ ুমগুল যে অনন্ত, আকাশে 
অবস্থিত, তাহার বিশদ বিবরণ জানিতে হইলে ৬কালী প্রসন্ন সিংহের অন্থু- 
বাদিত মহাভারতের সোক্ষ পর্বাধ্যায় দেখ । » 


জ্ঞানকীণ্ড ২৫ 


অনন্ত নিভানন্দের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান মাত্র । পরিচ্ছিন্ন বলিয়া খণ্ডিত অথ গু 
সখের অভাব দুঃথ ) নিরবচ্ছিন্ন শ্খ নভে । নিরবচ্ছিন্ন সুখ নহে কেন ? 
বেছেতু অনন্তের জ্ঞান নাই; অনন্তের জ্ঞান হইলে, সেই অনন্ত গুথ-স্থকপ 
অক্গনৈতন্টের জান হইত, তাহা হঈলে আপনাতেই সেই অনন্ত নখ-জ্ঞান 
সটপলন্ধি হইত ॥ কারণ £আপণ্ন ত অনন্ত ছাড়া নহে। আপনাত্তে জনপ্ত 
স্থখ-জ্ঞান হইলে, আর হুথ পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। এই সুথ পরিচ্ছিন্ন 
হইয়াপ্ছ কিসে ?-বিষয় ভোগে। নিষয় ভোগে লিপ্ত হইলে রিপুগণের 
এবং ইন্জরিয়গণের উদ্দেজনার সু অনবরতই দুঃখ দ্বারা পরিচ্ছন্ন হয়। এই 
হুগ-ঃখের সমত্ব জ্ঞান না জন্মিল সতত চিন্ত প্রসাদ জন্মে না। ধাভার! 
ই'ন্য়গণের এবং বিপুশণের সংযম-সাধন দ্বারা বিষরামোদ হইতে চিনে 
চিরদিনের জন্য ক্রিরাইতে পারিয়াছেন, বাহার! মায়ামমতা হইতে মুক্ত হইয়া 
সব্বদা সকল কন নিষ্কামভাবে করিতে অভ্যাস করিয়াছেন, ধাহারা বিফয- 
স্তথ-কামন। পরিত্যাগ করিয়া প্রগাঢ় ঈশ্বরানুরাগে তাহাতেই আত্ম-নিবেদন 
করিয়াছেন, ভাহাদিগেরই অনিতা সুথ-2£থের সমত্ব জ্ঞান হয়। সেইকপ 
সুথ-ছুঃথের সমত্ব জ্ঞান সাধন করিবার পন্থাই হিন্দুধম্্-সাধন-গ্রণালী । তাহ 
ভিন্দু ধশ্মের সাধন-প্রণালী মানুষকে নিতাচিন্ত-গ্রসন্নতায় উপনীত করিয়! 
তাহাকে আনন্দধামে লইরা যায়, তাহাই মানবাত্মার মুক্তি! কিসের মুক্তি * 
: পরিজ্ছিনন জ্ান বা ভেদ জ্ঞান এবং পরিচ্ছি্ ৃষ্টি বা ভেদ দৃষ্টি হইতে মুক্তি: 
এই মুক্তি মাধিত হইলে আর পরিচ্ছিনন জ্ঞান বা পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি থাকে না; 
আনষ গনগ্তদ্ঞান ও অবগ্ত সুখে উপনীত হয়েন। সাধক সেই সময় স্পর্ট 
অনুভবকরিতে পারেন, 
ললয়মন্তর্ববহির্বযাপ্য ভাসয়ন্নিখিলং জগৎ । 
ব্রহ্ম প্রকাশতে বৃহঃ প্রতপ্তারদপি গুবৎ ॥ 
জাতুবোধ, ৬৯ 
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বে প্রকার অগ্নি প্রতপ্তলৌহপিপ্ডের অন্তরে ও বান্ছে ব্যাপ্তে থাকিয়া 
তাহাকে প্রকাশ করতঃ আপনিও প্রকাশিত হয়, সেই প্রকার ব্রহ্মবন্ত সমস্ত 
পদার্থের অস্তর্বান্থে বাপ্ত থাকিয়া অখিল সংসারকে একাসন করতঃ স্বয়ং 
প্রকাশিত রহিয়াছেন। 





বহিরন্তর্যথাকীশং সর্ববষাষেব বস্তৃতঃ | 
. তখৈব ভাতি সব্্ূপো হ্যস্তা সাক্ষী স্বরূপতঃ ॥ 
আত্মজ্ঞাননিণ় । 


ষে প্রকার আকাশ এই চরাচর বন বমূহের বাহ্‌ ও অভান্তরে অবস্তিতি 
করিয়া মমুদয় পদার্থের আধাররূপে প্রকাশিত হইতেছে, তন্জপ স্বরূপতঃ এই 
ঙ্গাণ্ডের সাঙ্ষী-স্বরূপ যে পরমাত্মা তিনি সত্বারূপে ইহার অন্তর্বাহে অবস্থিতি 
করিয়া আকাশাদি সমুদয় ব্রক্ষাণ্ডের আধাররূপে প্রকাশ পাইতেছেন। 





সমাধি অভ্যাস 


-7%08%2(*-- 


- তক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে প্রতিনিয়ত তত্ববিার করিলে ব্রন্ধন্রান প্রকাশ 
পাই থাকে; এখন দেখিতে হইবে তন্ববিচার কি? আমি কে, কোথা 
হতে এখানে আসিয়াছি এবং পরে কোন্‌ স্থানে যাইব, এই. সকল প্রশ্্ 
স্বতঃই মনে উদয় হইয়া থাকে। বিচার দ্বারা এইরূপ প্রশ্রের মীমাংস! 
কথাকেই তববিচার বলে, যথা ূ 


জ্ঞানকাণ্ড ২৪৭. 


কো! নাম বন্ধঃ কথযেষ আগতঃ 
কথং প্রতিষ্ঠাস্য কথং বিমোক্ষঃ | 
কোহসাবনাতা পরমঃ ক আত্মা 
তয়োর্বিবিবেকঃ কথমেতছুচ্যতাম্‌ ॥ 
বিবেকচুড়ামণি, ৫১ 
বন্ধন কি? কি প্রকারে বন্ধন উপস্থিত হর এবং কি প্রকারেই ঝ৷ স্থিতি 
হক্ক 2 সেই বন্ধন হইতে মুক্তিই ঝা কি প্রকারে হর? আত্মা কি, অনাত্মাই 
বা কি? জীবাস্মা কি? পরমাত্মা কি ৪ ভীবাক্কা ও পরমাত্মার ভেদে বিচারই 
বা কিরূপ? ইত্যাদি আমাকে ক্কপা করিয়া বলুন। 
কথং তরেম্সং ভবসিদ্ধুমেতং 
ক বা গতিন্মে কথমেহস্ত্যপায়ঃ 1 
জ্ঞানেন কিঞ্চিৎ কৃপয়ৈব মাং 
প্রভো সংসারছুঃখক্ষতিমীতনুষ ॥ 
বিবেকচুড়ামপি, ৪২ 
এই সংসার পারাবার আমি কি প্রকারে পার হইব, আমার গতি কি 
হইবে ? যাহাতে আমার ভব দুঃখ মোচন হর তাহার উপায় কি ? আমি 


অঙ্ঞ আমার কিছুই জ্ঞান নাই, প্রভে!! আপনি কৃপা বিতরণ ক্রিয়া 
আঙাফে রক্ষা করুন । ূ 


এইব্ধপ প্রশ্ন কোন সদৃণ্চরুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সংসার 
দুঃখের নিস্তাবোপার স্থরূপ বলিবেন,- 
বেদান্তার্ঘবিচারেণ জায়তে জ্ঞানমুত্তমমূ । 
তেনাত্যন্তিকসংসার-ছুঃখ-নাশো ভবত্যনু ॥ 
বিবেকচুড়ামণি) ৪৭ 


২৪৮ জ্ঞানীগুরু 


সীপপশপশপশশীশিিিিিসটিশিশিশিিশিশিটিটশিউভিশিশিশিশি 


বেদান্ত-শান্ত্রের তাৎপষা পধ্যালোচনা করিলে সমীহীন জ্ঞান জন্মে । 
সেই জ্ঞান দ্বারা আত্যন্তিক সংসার ভ:খের মোচন ভয় । অর্থাৎ শ্রদ্ধা গু 
ভক্তি সহকারে গুরুবাকো বিশ্বাস করিয়া ধাননিষ্ঠচিত্তে বিচার করালে 
জ্ঞানোদয় হয় এবং সেই জ্ঞানে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে । এক্ষণে দেখিতে 
ইহবে যে, শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে তত্ববিচার করা কিরূপ? এই কথার 
উত্তর শান্ত্রেই আছে,-_ 





কিমিদং বিশ্বমখিলং কিং স্তামহ্মিতি স্বয়ম্‌ | 
বিচারনিরতস্যৈতদসদেব ভবেজ্জগৎ ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ সার, « 


এই অধিল ব্রক্ষাণ্তই বাকি? এবং আমিই বাকি? এইরূপ বিচারে 
প্রবৃত্ত হইলে এই জগৎ অপৎ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। 


সাংসারদীর্ঘরোগন্ত শ্ববিচার-মহৌষধমূ । 
কোঞ্হং কম্ত চ সংসারে! বিচারেণ বিলিয়তে ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ সার, « 


5... বিচার দ্বার সংসাররূপ চিরকালবাপী হুদীর্ঘরোগ সম্পূর্ণরূপে দিরুত্ত তয় । 
আমিই বাকে? এবং কাহারই বা সংসার এই্টরূপ বিচারে প্রত হইলে 
অজ্ঞান বিজিত এই সংসার এককালে লয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপ বিভারে 
প্ররন্ত হইপে, ত্র্ধ ও জীব-জগৎ সম্বন্ধে এতাবতা ধাহা আলোচিত হুইরছে 
তদ্থারা প্রমাণিত হইবে যে, তুমি ইহা নহ, উহা নহ এবং এই জগত প্রপঞ্চ 
যাহা দেখিতেছ ইহার কিছুই তুমি নহ 7 তুমি সেই সংস্বরূণ পরমান্মা; তুমি 
কেবল মায় দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া! এইরূপ হয়া । ষথা,__ 


জ্ঞানকাঁগড ২৪৯ 


প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুপৈঃ কন্মাণি সর্ববশঃ। 
অহস্কার-বিষুঢাক্সাকর্তাহমিতি মন্যতে ॥ 
গীতা । 
তুমি প্রকৃতির গুণ দ্বারা সমাবৃত হইক্সা “আমি” আমি জ্ঞানে আপনাকে 

সকল প্রকার ক্রিয়া কর্মের কর্তা বলিয়া অভিমান: করিতেছ। তুমি 
বাস্তবিক নিগ্রি্, নিব্বিকল্প ও নিরঞ্জন, উদাসীন এবং সতম্বরূপ “তত্থমসি” 
অর্থাৎ তুমিই সেই ব্রদ্ধ । এক্ষণে ইহাই বিচার যে, যদি আমিই ব্রহ্ধ হইলাম, 
_ তবে আমি সক্তিগ ও জীবভাৰে স্থিত, আর বর্গ নিক্ষির ও সংস্বরূপে স্থিত, 
এরূপ বিরদ্ভাব পরস্পরের মধ্যে কেন হয়? উহার উত্তর এ যেজীবাত্মা ও 
পরমাস্মার বিরোধ কেবল উপাধি জন্য হত, প্ররুত পক্ষে কোন বিরোধ 
নাই । যথা, 


তয়োর্তবিরোধহয়মুপাধিকল্লিতো 
ন বাস্তবঃ কশ্চিছুপাধিরেষঃ | 
ঈশাগ্যমায়া৷ মহদাদিকারণং 
, জীবস্য.কারধ্যং শুণু পঞ্চকোষম্‌ ॥ 


বিবেকচুড়াম শি, ২৪৫ 


পরমাত্ম ও জীবাহা! এই যে বিরোপ তাহ! শুদ্ধ উপাধি দ্বারা কল্পিত 
মাত । বাস্তবিক তাহাতে কোন বিরোধ নাট | অহৎ আ'দর কারণ মাতা 
" ঈশ্বরের উপাধি এবং অবিগ্ঠার কার্য পঞ্চকোষ ভীবের উপাধি । 
এতাঁবৃপাঁধী পরজীবয়োস্তয়োঃ 
সম্যক নিরাসেন পরো ন জীবঃ 1 


২৫০ জ্ঞানীগুরু 


রাজ্যং নরেক্দ্রস্য ভ ভটস্য খেটক- 


স্তয়োরপোহছেন ভটো ন রাজা ॥ 
বিবেকচুড়াঙ্গণি, ২৪৬ 


মায় ও পঞ্চকোষ এতদ্দয় নিরাকৃত হইলে, ঈশ্বর এবং জীবরূপে যে 
উপাধিদ্ধম তাহাও সমাক্রূপে নিরাকৃত হয়; যেরূপ রাজ্য জন্ত রাঁজ। ও 
গদ1 জঙ্গ যোস্ধা' উপাধি ঘটে, কিন্তু রাজা ও গদা রহিত হুইলে রাজা ও 
যোদ্ধা উভয়েই তুলা হয়, সেইরূপ ঈশ্বর ও জীবরূপ*উপাধি রহিত হইলে 
উভয়ে তুলা হা'ন অর্থাৎ ব্রহ্মমাত্র থাকেন । ' ৯ 

এক্ষণে দেখিতে হইবে যেকি উপায়ে এই উপাধির নিরাকরণ করিয় 
কেবল সংস্বরূপ তরঙ্গ প্রতিপাদিত হইবে। বেদান্ত শাস্ত্রে “অখ্যারোপ” ও 
“অপবাদ, ন্যায় দ্বারা উপাধি সকলের নিরাস ও সন্বন্ধত্রয় ভ্বারা “তত্বমসি'” 
পদের একা করা হইরাছে। প্রাগুক্ ত্রচ্ষবাদ অর্থাৎ নিশুণ ব্রচ্ধ হইতে 
প্রতি পুরুষ উত্তুব হইয়া যে জীব ও জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে হাহা 
আলোচনা করিলাম, তাহা দ্বার! মধ্যাভূত প্াঞ্চভৌতিক জগৎকে নিরাস 
করিয়া এক পরিশুদ্ধ আত্মাকেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । অতএব সাধন- 
উড়্র-সম্পন্ন সাধক ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে প্রতিনিয়স্ভ এইরূপে তত্ব 
বিচারে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমশঃ ্রহ্গজ্ঞান প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু সমা ধিযোগ 
ব্যতীত ত্রহ্মের স্বরূপ ন্োধ হয় না। প্রকৃতি "ও পুরুষের একাত্মতাভাব 
কেবল সমাধি অবস্থাতেই অনুভব হইয়াথাকে। সমাধিস্থ যোগী ভিন্ন অন্ত 
কাহারও ব্রঙ্গের স্বরূপ বোধ হয় লা এবং ব্রঙ্গজ্ঞানও জন্মে না। যথা,-- 


সমাধিযোগৈস্তদ্েগ্তং সর্বত্র সমদৃষ্টিভিঃ | 
নঃ ভীতৈনিরববকলৈর্দেহাস্বাধ্যাসবজ্জিতৈঃ ॥ 


মহানির্কবাণতনত্র, ৩৮ 


জ্বানকাণ্ড ২৫১ 


খহারা শক্র ও মিত্রেতে সমদর্শী, স্থখ দুঃখাদিরূপ ছন্দাতীত, সংঙ্কল্প- 
বিক্স-রহিত, আত্মাভিমানহীন, তীহারাই সমাধিষোগন্ধার! এই ত্রদ্ধ-স্বরূপ 
প্রতাক্ষ করিয়া থাকেন । 


বীত-রাগ-ভয়-ক্রো ধৈশ্[নিভি্বদ-পারগৈঃ । 
* নির্বিবিকল্পো হায়ং দৃষ্উঃ প্রপঞ্জোপশমোহদ্বয়ঃ ॥ 
ক্রতি। 

ধাহাদিগের রোগ, ভয়, ক্রোধাদি সর্ঝপ্রকার দোষ বিদুরিত হইয়াছে এবং 
বাহারা বেদার্থ-তত্বজ্ঞ সেই সকল বিবেকী মু'নগণ নির্ব্বিকল্পক অদ্য আত্মাকে 
জানিতে পারেন। সেই আত্মতত্ব পরিজ্ঞান হইলে দ্বৈত প্রপঞ্চের উপশম 
হর। রাগছ্েষাদিশৃন্ত বেদার্থ-তৎপর যোগীরাই পরমাত্বাকে জানিতে পারেন । 
তিক যাহাদিটির চিত্ত রাগ-দেষাদি দোষে কলুষিত, তাহারা কখনই 
আত্মতন্ব পরিজ্ঞানে অধিকারী নহে। কেন না. 


ভ্রান্তিজ্ঞানং স্থিতং বাছে সম্যক জ্বানঞ্চ মধ্যগম্‌ । 
মধ্যাৎ মধ্যতরং জ্ঞেয়ং নারিকেলফলান্বুবৎ ॥ 
গোরক্ষসংহিতা ফি 1১২৬ 


বাস জগৎ কেবল ভ্রান্তিজ্ঞনে পূর্ণ। তাহা অতিক্রম করিয়া অন্তর্ঞগঞ্জে 
গ্রবিষ্ট হইলে প্ররুত জ্ঞান উপলদ্ধি ইয়, তাহাকে মধ্যম জ্ঞান বলে। সেই 
মধান জ্ঞানকে অতিক্রম করিলে মধ্যতর জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যাগ? 
এই জ্ঞানই যেঃগিগণের জ্দেয়। যেরূপ নারিকেল ফলের বাহাদৃস্ত অতি 
নিৰুষ্ট অর্থাৎ কেবল ছোবড়া,ী ছোবড়া ছাড়াই! অস্তুরে প্রবিষ্ট হইলে প্রকুত 
টা দৃশ্ত হয়। তৎপরে সেই ফলটী ভার্জিলে উহার সারাংশ ৃষ্ট হইয়া থাকে । 


২৫২ জ্ঞানীগুরু 
অতএব রিপু'ও উত্জরিয়গণকে বশীভৃন্ধ করিতে না পারিলে প 
এক্সপ মন্ভেদ করিতে পার! যায় না। 

এক্ষণে প্রশ্ন তঈতে পারে যে, প্রত অধিকারী হইয়া কি করিলে 
বরঙ্গজ্ঞান হইবে?__উত্তর সমাধি অভাপ করিলে 1 খাঁ, 
ধ্যানেনাত্মুনি পশ্থাস্তি কেচিদাত্মানমা তা । 
অন্যে সাখোন যোগেন কর্মযৌগেন চাপরে ॥ 
অন্যে ত্বেবমজীনন্তঃ শ্রত্বান্তেভ্য উপাসতে 
তেহপি চাতিতরস্ত্যেব সৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ 


গীতা, ১৩/২৪/২৫ 


রিদৃশ্যমান জগতের 


কোন কোন বাক্ষি ধানষোগ দ্বারা আত্মাকে সন্দর্শন করেন, কে বা 
আস্মাারা অস্মাকে সন্দর্শন করেন অর্থাৎ সমাধি দ্বারা সন্দশন করেন। অন্যান্ত 
ব্াঞ্জিরা সাংখ্যযোগ দ্বারা অর্থাৎ গ্ররুহি পুরুষের পরম্পর ভেদন্ছান দ্বার 
আত্মাকে নদর্শন করেন । অপর বাক্তিরা কম্মঘোগ দ্বার! অর্থাং ভক্তি পূর্বক 
উপাসনা দ্বারা সন্দর্শন করিয়া থাকেন। কেহ বা আত্মাকে অবগত না হইয়! 
অগ্ আচার্দা লন্নিধানে উপদেশ-বাক্য শ্রবণপূর্বক তাহার উপাদন! করেন । 
এই সকল শর্পত-পরায়ণ বাক্জিরাও মৃত্যুকে অতিক্রম পূর্বক মুক্তি লাভ করিয়া 
থাকেন। " 

এক্ষণে দেখিতে হইবে ব্রহ্ম সাক্ষাংকার লাভের বহর উপায় স্েও 
তাহা কেবল সমাধিগম্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা হটয়াছে কেন? তাহার হীমাংস! 
এই্ট যে, সকল লোকের প্রবতি সমান নহে বলিয়া যোগবিষয়ে সকলেই অধি- 
কারী হইতে পারে না; স্থতরাং যে যেবপ ধোগা হইবে, -সে সেইরূপ মত 
আবলগ্বন করিবে ।  এইজন্ত বহুতর উপদেশ উক্ত হটরাছে। . শ্রী সকল 
উপদেশ কেবল চরম পথে লহ ধাইবার লোপান স্বরূপ । অনেক জন্ম- 


হুর ২৫৩ 


গন্মান্তর ক্ষেপণ রিড; ভবে চমর পথে পৌছিবার উপযুক্ত পাত্র হয়। এজন্য 
উক্ত হইরাছে যে, , 


বহুনীং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপন্যতে | 
বাস্থদেবঃ সর্ববমিতি স মহাত্মা স্ুর্লভ? ॥ 
গীতা, ৭১৯ 
মনুষ্য, স্বীর স্বীয় অধিকার নিষ্ট ক্রিয়াদি দ্বারা অনেক জন্ম ক্ষেপণ করিয়া 
গ্রতি জন্মে কিঞ্চিৎ কিঞ্িত জ্ঞান-সঞ্চর় হইতে হইতে শেষ জন্মে আত্মস্তানী 
চিহইযা বাস্থদেবই অর্থাৎ পরমাত্মাই এই চরাচরংস্মক ব্রঙ্গাণ্ড এইরূপ জ্ঞানে 
আমাকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে ভজনা করেন; স্থুততরাং একপ মহাত্মা নিতান্ত 
. ছুল্লর । 
এই মকল উপদেশের মর্ম্রকথা এই যে, প্রবৃত্তি বিগ্যমান থাকিতে কখনই 
নিবুদ্থিমার্গে আসা বার ন!, এবং নিবুত্তি না হইলেও ব্রদ্গজ্ঞান হয় না। সুতরাং 
নিবৃত্বির আবগ্তক। বলপূর্বক নিবৃত্তি হর না, ভোগ পূর্ণ হইলে নিবৃত্তি 
আপনি হয়; যেরূপ ক্ষুধা থাকিতে ভোজনের আকাক্ষ1 পরিত্যাগ হয় না, ইহা 
স্বভাবপিদ্ধ, মেইরূপ ভোগের অবসান না হইলে নিবৃত্তি হয় না, ইহাও তদ্রপ 
স্বভাঘসিদ্ধ। পুর্ব পুর্ব্র জন্মে যে সকল কামনা ও কর্ন দ্বারা ভোগাভিল/ষ 
স্থাপন কর! হইয়াছে, তাহা যাবৎ না ক্ষত প্রাপ্ত হয়, তাবৎ শুভ বা অশুভ বে 
সকল কম্মু ঝরা হইয়াছে তাহার ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হষ্টবে।৯ 


প্রারদ্ধনিশ্চয়াদ, ভূউক্তে শেষং জ্ঞানেন দহাতে । 
অনারন্ধং হি জ্ঞানেন নিরীর্ষ্যং ক্রিয়তে তথা ॥ 


শ্রুতি। 





* অবশ্তমের ভে কব্যং কৃতং কন্ধ শুগশুম্। স্বৃতি। 


২৫৪ জ্ঞানীগুরুঃ 





প্রারনধ কর্ণের ভোগ নিশ্চই হা থাকে এবং অনারন্ধ রা 


জ্ঞানাগ্রি দ্বারা ভন্মীভূত হয়, অর্থাৎ নিরবীধাত। হেতু তাহাতে আর অন্কুর হয় 


না।  ঘেমন “ইনুচক্রাদিদৃষ্টান্তাৎ নৈবারন্ধং বিনশ্যাতি” .বাণ 
পরিত্যাগ করিলে তাচার প্রাত ধানুষ্ষের এবং বেগে চক্ ঘুরাইয়া দিলে 
তাহার প্রতি কুন্তকার্টিরর আর কোনরূপ অধিকার থাকে লা । তত্ত্রপ ( জ্ঞান 
লাভ মাত্রেই ) প্রারন্ধ কন্মের নাশ হয় না। ষথা--- 


এবমারবূভোগোইপি শনৈঃ শাম্যতি নো হঠাৎ । 
ভোগকালে কদাচিত্ত, মর্ত্যোইহমিতি ভাসতে ॥ 
পঞ্চদশী, ৭২৪৫ 
তন্বঙ্জান লাভ হইলেও প্রার কর্খ্ের ভোগ হঠাৎ দিবুত্ত না হইয়া ক্রু 
জমে হয় এবং ভোগকালে কখনও কথনও আপনার মর্ত্যব জ্ঞান হয়। 
কায়েন মনসা বৃদ্ধা) কেবলৈরিন্দিয়ৈরপি। 
যোগিনঃ কর্ম, কুর্ববন্তি সঙ্গৎ ত্যক্তাত্রশুদ্ধয়ে ॥. 
যুক্তঃ কর্ম্মফলং তান্ডব শান্তিমাপ্রোতি নৈষ্টিকীম। 
অধুক্তঃ কীমকারেণ ফলে সন্তো নিবধ্যতে ॥' 
গীতা, ৫1১৯-১২ 
চিত্রগুদ্ধির জন্য কর্মযোগীরা ফলাকাজ্্ষী পরিত্যাগ করিয়া শরীর, মন: 
বুদ্ধি ও মমতথ বুক্ধিষ্ছীন ইক্জি দ্বারা কর্ধানুষ্ঠান করেন'। যোগিগণ পরমেশ্বর 
একনি হইয়া কর্মফল, ত্যাগান্তর মোক্ষলাভ করেন ; কিন্তু কামনা বিশিষ্ট 
ৰাক্কি ফল গ্রতাশী হইয়া অবশ্য বদ্ধ হয়। 


প্রারক কর্ম যে ভোগ ব্যতীত ক্ষয় প্রাপ্ত, হয় না, তাহার বিস্তর উদাহস্ণণ 
শস্ত্রে উক্ত আছে থা ৮-- 


জ্ঞানকাণ্ড ২৫ 


-৮শিশিাশিশিশটিশপিশটিশিশিটিশিিশিশট টিপিপি 


দশমোহপি শিরন্তাড়ন, কুদন্‌ বুদ্ধা ন রোদিতি। 
শিরব্রণস্ত মাসেন শনৈঃ শাম্যতি নো তদ্া ॥ 
দশমাস্থৃতিলাভেন জাতোহর্ষে। ব্রণব্যথাম,। 
তিরোধতে মুক্তিলাভস্তথা প্রারবূদুঃখিতাম,॥ 


পঞ্চদশী 


ধেমন দশম দশাগ্রন্থ কোন বাক্তি তাহার আত্মীর জনের মৃত্যু নিশ্ঠর 
করিয়া! রোদন করতঃ থেদে স্বীপ্ শিরোদেশে আঘাত করে এবং পশ্চাৎ উপ- 
দেশ দ্বারা অবগতি পুর্ক রোদনে নিবুত্তি হইয়া হৃষ্ট হইলেও তাহার 
শিরোব্দেনার হঠাৎ শাস্তি হয় না, ক্রমে শান্তি হয়, তদ্রপ তত্বচ্ছানীর 
জীবনুক্কি লাভ হইলেও প্রারন্ধ কশ্দুবশতট সাংসারিক সুখ-্রঃখাদির সহসা 
আত্তান্তিক নিবৃত্তি হয় না, ক্রমে ক্রমে হয়। 


রঙ্ছজ্ঞানেইপি কম্পাদিঃ শনৈরেবোপশাম্যতি । 


যেমন রজ্জুতে স্পন্রম হইলে হঠাৎ সেই সর্প দেখিয়া হদকম্পাদি উপস্থিত 
হয়, কিন্তু পশ্চাৎ তাহাতে রজ্জুক্জান হইলেও সেই হ্ৃৎকম্পাদ্দ সহস! নিব 
না হইয়া অল্পে অল্পে নিবুত্ত হয় । 

এক্ষণে দেখা যাইতেছে বে, ত্রহ্ধতস্বদাধক বাক্কি 'গ্রাবন্ধ কন্দ্রভোগ 
করিবেন এবং অনঃরন্ধ কশ্মন নিষ্কাম ভাবে সাধন করিয়া ঝাইবেন। তাহা 
হইলে প্রারবকম্মভোগ ক্ষন হইলেই আর কোনরূপ ফলতোগের আশঙ্কা না 
থাকা প্রযুক্ত আর পুনরায় জন্মগ্রহণ হইবে না। কারণ অনারন্ধ কন্মম বীজ 
সকল নিষ্কাম' সাধন ও জ্ঞানবপে দগ্ধ হইয়া যাইবে। দগ্ধ বীজ হইতে জার 
অঙ্করোৎপাদন হইবে না। যথা ক 


২৫৬ _জ্ঞানীগুর 


বীজান্যগ্ল্যপদগ্ধানি নারোহুস্তি যথা! পুনঃ 1. 
জ্ঞানদগ্ধ্তথ! ক্লেশৈনাত্া সংপদ্যতে পুনঃ ॥ 
স্রুতি। 





অগ্িংদ্ধ বীজেতে যেরূপ অঙ্কুর হর না, সেইরূপ জ্ঞানদদ্ধ ক্রেশাত্মক 
কশ্ছে আত্মার পুনরায় গন হয় না। 
ভর্জিতানি ভু বীজানি সন্তাকাধ্যকরাণি চ। 
বিদ্বদিচ্ছা তথেব্টব্যা সন্ববোধাৎ ন কার্যাকৃৎ ॥ 
পঞ্চদশী | 
বেমন কোন বৃক্ষবীক্জ অগ্ন বারা ভর্জ্জিত ভইলে তাহার আর অঙ্ক,র হয় 
না, তদ্রপ বিষয়ের অসন্ভা বোধ হেতু জ্ঞানীদিগের ইচ্ছা আর কার্ধ্য করিতে 
সমথ হর না। 
প্রারন্ধ কন্ষ্ুজন্ত যাহ] ভোগ হয় তাহা হউক, এক্ষণে আর এরূপ কোন 
কামনা পূর্ণ .কর্মের অনুষ্ঠান করা হইবে না, যন্দারা পুনরাগমন করিতে 
হইবে । এইরূপ স্থির করিয়া সাধক নিষ্কাম কন্মের অনুষ্ঠান পূর্বক সুথাসনে 
উপবিষ্ট হইয়া ভক্তি ও অর্ধ! সহকারে প্রতিনিরত তত্ব-বিচার করিবেন । 
শ্ুধাপন কহাকে বলে ঠ--নাদাধকগণের অনায়ার্স সাধ্য উপবেশন মাত্র । 
বথা £-- 
অনায়াসেন যেন স্াৎ অজজ্রং ব্রঞ্গচিন্তনম. | 
আমনং তদ. বিজীনীয়াৎ যোগিনাং স্ুখদীয়কম, ॥ 
ষেরূপে অবস্থান পূর্বক অল্প ব্রক্ষ চিন্তা করা বায় সেই সুখদ্দার়ক 


উপবেশনকে আসন বলিয়া! জানিও । 
সাধক হুথাসনে উপবেশন্‌ করিয়া! অজভ্র তব্ব-বিচার ও তরঙ্গ চিন্তা 
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১১০টি িশিশিশিিশতিিিটিক্ষীটিটিিটিশিটিশিিশোোিোিিিটিটি 


ফারবেন। তাহ) হইলে ক্রমশঃ মূলাধার-স্থিতা কুলকুগুলিনীশক্তি জাগরিতা 
য়া সঠশ্রারে গমন পুর্বক পরম শিবের সহিত সংযুক্ত ও একীভূত হইয়া! 
বা কুলামুত পান করিতে থাকিবেন। এই সময়ে সাধকও ত্রন্মানন্দরস 
মান্বাদন করিতে করিতে সমাধিস্ত হয়েন। বেদান্ত মতে মমাধি ছুই প্রকার, 
সবিকল্প ও নিবিবকল্প । যথা 2 


জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিবিকল্পলয়ানপেক্ষয়াদ্বিতীয়বস্তুনি- 
তদাকাঁবাকাবিত্রায়াশ্চিন্তবৃত্তেরবস্থানম,| 
বেদান্তসার। 
জ্রাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই পদার্থব্রয়ের পৃথক পৃথক জ্ঞান সবেও অদ্বিতী্ 
তরঙ্গ বস্থুতে অথগ্ডাকারে চিত্ত বৃত্তির অবস্থানের নাম সবিকল্প সমাধি। ও 
আর নু 
জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিভেদলয়াপেক্ষয়াদ্বিতীয়বস্তুনি তদাকীরা- 
কারিতায়াবুদ্ধির্ভেরতিতরামেকীভা বনীবস্থানম,। 
রঃ বেদান্তসার । 
জ্বাতা, জ্ঞান ও ছ্েয় এই পদাথত্রয়ের তির ভিন্ন জ্ঞানের অভাব হট! 
অদ্ধিঠীয় ব্রহ্ম বস্তুতে অথণ্ডাকারে চিত্ত বৃত্তির অবস্থানের নাম নির্বিকল্প 
সমাধি 
নিব্বিকল্প সমাধি লাভ হইলে প্রকৃত অদ্বৈত জ্ঞান প্রকাশিত হয় । 
সমাধি ভঙ্গ হইলে পর সাধক অন্তর্াহে আর ভ্রান্তি দর্শন করেন না। তখন 
মমন্তই পূর্ণবক্ষ রূপে দর্শন করেন এবং তখনই ব্রক্গদ্ানের উপভোগ হইব 
থাকে । এতদবস্থায় লাধকগণের যে জ্ঞান তাহাই 


্হ্ষুজ্ঞান। 
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সমাধি অভ্যাসের পরিপক্কাবস্থায় এইরূপ জ্ঞান লাভ হইলে তথন সাধককে 
বলা বাইতে পারে যে 


বর্ণধন্থাশ্রমাচারঃ শীস্তযন্ত্রেণ ফোজিতঃ । 
নির্গতোইসি জগজ্জালাৎ পিপ্ররাদিব কেশরী ॥ 


* অজ্ঞানবো ধিনী । 
তুমি বর্ণধন্ম, আশ্রম, অগার এবং শাস্করুপ যন্থে জিত ছিলে। এক্ষণে 
পিঞ্নরাবদ্ধ কেশরী (সিংহ) যেরূপ পিগ্রর ভগ্ন করিয়া নির্গত হয়, তুমিও 
সেইরূপ জগজ্জাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া! নির্গত হইলে। তোষার বর্ণাশ্রম নাই, 
ধন্মাধশ্মও নাই। বতদিন বর্ণাম্রমের অভিমান থাকে, ততদিনই মনুষা 
বেদ বিধির. দাস হই! থাকে। বর্ণাশ্রমাভিমান শৃন্ত হইলে তিনি সেই 
বেদের মন্তকে অবস্থান করেন। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে,_ 


যাবদ্দেহাত্ববিজ্ঞানং বাধ্যতে ন প্রমীণতঃ। 
প্রামাণ্যং কর্মশার্জীণাং তাবদেবোপলভ্যতে ॥ 
৫ 


অজ্ঞানবোধিনী.। 
যতদিন গ্রামাণ দ্বারা দেহের আত্বন্রম না নিবৃত্তি হয়, ততদিনই কম 
শাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতীতি হয়। যখন তোমার "আমি দেহ নহি” একপ 
জ্ঞান জন্মিয়াছেঃ তখন আর তোমার কোনরূপ কর্মেই কর্তৃত্ব নাই! 
কেননা._ রঃ 


ব্রক্মজ্ঞানং পদং জ্ঞাত সর্বববিদ্যা স্থিরা ভবেহ | 


্রন্মজ্ঞানরূপ. পরমপদ লাভ হইলে সর্বশস্তরই স্থির ও. নিশ্টেষ্ট হয় 
ঝা 
অতএব-- 
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্ 


ততো বাত ৈক্যং জ্ঞাত্বা ৃশ্ঠমসতয়া | 
অদৈতে ব্রহ্মণি স্থেয়ং প্রত্যগ, ব্রঙ্গাত্মনা সদা ॥ 
শঙ্করবিজয়, ১৫৮ 
র্্যবস্তর একা জ্ঞানিয়া দৃশ্ত বস্তু সকল অসত্য জ্ঞানে, ও প্রভাগ, 
পরহ্ধদূপে অস্থৈত জ্ঞানে সেই পরব্রহ্গেতে স্থিত হইবে । 
বদন্তি তত্তত্তববিদস্তত্ব যজজ্ঞানসদ্ধয়ম 1 
ব্রচ্গেতি প্রমাত্যেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ 
* আমস্তাগবত, ১1২১১ 
তস্কবিৎ পঞ্ডিতগণ বলিয়া ্ীকেন যে, অদ্বৈত জ্ঞানের নাম তত্ব এবং 
সেই জ্ঞান কথন ব্রহ্ম, কখন পরমাস্মা এবং কখন বা ভগবান্‌ শব্দে অন্ডিহিত 
হয়া থাকেন | এজন অদ্বৈত ব্র্জ্ঞানই সত্য, তত্তিন্ন ছ্বৈতাদি জ্ঞান মিথা 
এবং ভ্রমসক্কল। যথা £- 
অদ্বৈতমেব সত্যং স্ব বিদ্ধি দ্বৈতমস স্দা। 
শুদ্ধঃ কথমশুদ্ধঃ স্যাৎ দৃশ্যং মায়াময়ং ততঃ ॥ 
শুভ্তো৷ রৌপ্যং স্বৃঘা য্ৎ তথা বিশ্বং পরমাত্মুনি । 
বিদ্যতে চ সতঃ সভ্ৃং নাসতঃ সভ্মন্তি বা ॥ 
শঙ্করবিজয়, ৯/৫১-৫২ 
যেরূপ শুক্ষিতে রক্গতজ্ঞান মিগ্যা, সেইরূপ পরমাত্মাতে জগত্জ্ঞান মিথা?, 
কেবল অদ্বৈত জ্ঞানই সত্য, আর দ্বৈত জ্ঞান মিথা।। কারণ, শুদ্ধ সংন্বরূপ 
ব্রদ্ষতে অশুদ্ধ *অসৎবূপ জগৎ কি প্রকারে সপ্ভব হইবে? আতএন এই 
পরিদৃশ্তমান জগত মায়াময় ও কেবল গত্রম মাত্র! বাস্তবিক জগৎ বলিয়! 
. কোন স্বতন্ত্র বস্ত আদৌ নাই! 
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াধ্যস্থানৈব সদ্দৈতং নাস প্রতযক্ষানতঃ 
ন চ সৎ সদ্িরুদ্বত্বাদতোহনির্ববাচ্যমেব তত ॥ 
যঃ পুর্ববমেক এবাসীৎ স্থম্টু পশ্চাদিদং জগৎ । 
প্রবাষ্টো জীবরূপেণ স এবাত্মা ভবান্‌ পরঃ ॥ , 
শঙ্করবিজর, ৯:৫৩-৫৭ 
ইৈতধস্ক বাধ নিবন্ধন সৎ ময় এবং প্রত্যক্ষ ভাগ জন্ত অসংওরনয়, এণং 
সন্তের বিরুদ্ধ বলিয়াও সঙ নয় । সুতরাং ইহা অণনকণুচা অর্থাৎ সৎ বা অসং 
ইহার কিছুই বলা বায় না। কারন, যে এক সৎ ছিলেন, তিনিই পশ্চাৎ 


এই স্থষ্টি করিয়া স্বয়ং জীনরূপে তাগাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, অতএব সেই 
পরমাত্মাই তুদি । 


নচ্চিদানন্দ এব ত্বং বিস্মৃত্যাত্যু্য়া পরম.) 
জীবভাবমনু প্রকণপ্তঃ স এবাত্াসি বোধতঃ ॥ 
অদ্য়ানন্দচিন্মাত্রঃ শুদ্ধ সাআ্রজ্যমাগতম.। 
শঙ্করবিজর়, ৯1৫৫ 
তুমিই চচ্চিদানন্দ । আপনি যে “পরমাত্ম” তাহা বিস্বৃত হইয়া ভীব ভাব 
প্রাপ্ত হইয়াছ। জ্ঞান তলে সেই অদ্থস্ানন্দ চিন্মাত্র শুদ্ধ আস্মাই যে তুমি 
তাহ! বুঝিতে পারিবে এবং নামাজ প্রান্ত হইবে। 
কর্তৃত্বাদীনি যান্তাসংস্তয়ি ব্রহ্মাঘয়ে পরে । 
তানীদানীং বিচার্ধ্য ত্বং কিংস্বরূপাণি বস্ততঃ ॥ 
শঙ্কররিজয়, ৯1৫৭ 
মি অব, তোমাতে যে কৃ ত্বাদি স্তস্ত ছিল, তাহা এক্ষণে তুমি 
বিচার করিয়! দেখ যে, সে দকল বস্ত বাথ পক্ষে কিরূপ? 
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বস্তুতো নিশ্রপক্ষোইসি নিতামুক্তত্বভাবতঃ । 
ন তে বন্ধবিমোক্ষ স্তঃ কল্সিতে তৌ বতত্তুরি ॥ 


শঙ্কারবিজয়, নারদ 


বস্তুতঃ তৃমি নিষ্প পঞ্চ ও নিতামুক্ত, তোমাতে বন্ধ বা মোক্ষ ভাৎ নাই 7 
সে নকল তোমাতে কল্পিত মাত্র । 
শুতিসিদ্ধান্তারোহয়ং তথৈব তব স্বয়া! ধিয়া | 
সঙ্বিচাধ্য নিদিধ্যাস্ নিজানন্দাতনুকং পরম ॥ 
সাক্ষাৎ কৃত্বা পরিচ্ছিন্নাদ্ৈত ত্রহ্মাক্ষরং স্বয়ম। 


জীবন্েৰ বিনির্্ক্তো বিশ্রান্তঃ শান্তিমাশ্রয় ॥ 

, উতীই শ্রুতি সিদ্ধান্ত বাকা ক্রানিবে। অতএব ভু স্বীয় বুদ্ধি ছার! 
বিচার ও নিদিধাসন করত অপরিচ্ছি্, অদ্বৈত, অক্ষর, পর্ম নিজ্গানন্দ 
সয়ং সাক্ষাৎ করিয়া জীবনুক্ত, বিশ্রান্ত ও শান্তি প্রাপ্ত হও । এরূপ অবস্থায় 
সাধকের. যে জ্ঞান, তাহাই ব্রহ্গভ্তান | সেই ব্রঙ্গজ্ঞান এইবূপ যথা 

মনোবাক্যং তথাক্রর্ম তৃতীয়ং যত্র লীয়তে | 
বিন! ্বপ্রং যথা নিদ্র। ব্রহ্মজ্ঞীনং তছুচ্যতে ॥ 
জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র, ৫1৯ 
মন, বাকা ও কশ্ম এই তিনটা বিষয় যে জ্ঞানে লযপ্রাপ্ত হয় ভাহার নাষ, 
ক্গজ্ঞান। স্বপ্ন বাতীভ নিদ্রা দেবপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ঠিক দেইরূপ অর্থাৎ 
্যৃপ্তাবস্থার স্যাঘ | - 


একাকী নিস্পৃহঃ শান্তশ্চিন্তানিদ্রো বিবর্তিত? । 
বাঁলভাবস্তথাভাবো। ব্রন্মজ্ঞীনং তছুচ্যতে ॥ 
জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র, ৬০ 


২৬২ জ্ঞানীগুরু 


রেজ্ঞানে জীব নিঃসঙ্গ, নিম্প্হ, শান্ত, চিন্ত। ও নিদ্র। বর্জিত হয় এবং 
বালকের স্তায় স্বভাব বিশিষ্ট হয়, সেই স্তানকেই ব্রন্ধজ্ঞান বলে। ভগবান্‌ 
ব্যাদ শুকদেবকে কহিয়াছিলেন,-- 

.  ভুূমিষ্ঠানীব ভূতানি পর্ববতস্থো বিলোকয় ! 


মহাভারত 





এক্ষণে তুমি মংসার হইতে মুক্ত হইয়' পর্বতগ্ ব্যক্তির স্তায় ভতলস্ 
লোকনিগের নহিত নির্নিপ্ধ হইয়া তাহাদিগকে অবলোকন কর । 





জ্ঞানযোগ বা জ্ঞানের সাধনা 


-িপবিগা্ীপী ক 


বৈরাগ্যাদি সাধন চতুষ্ট় প্রতিষঠপূর্বকক্ষবদান্ত বাক্যের বিচারকে মুখ্য 
অপরোগ্ষরূপে বর্গজ্ঞানের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে) কিন্তু যে সকল 
ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া বুদ্ধিমান্দ্যবশতঃ এবং বিষরান্ুরাগরূপ 
প্রতিবন্ধক হেতু অপরোক্ষবূপে ব্রহ্ধবিজ্ঞান লাভ করিতে পারে না, সেইসকল 
ব্যক্তি ব্রন্মবিচারের সঙ্গে সঙ্গে গুরুর উপদেশানুসারে অন্ধাবান্‌ হইয়া ফোগা- 
ত্যাস করিবে। যদিও প্রকৃত ব্রচ্ধজ্ঞানকেই শাস্ত্রে যোগ কহে, তথাপি ব্রন্গেততে 
চিন্ত স্থির রাখিবার জন্ত, যে সকল বি্ত অতিক্রম করিতে হয, বিচার দ্বারা 
যাহারা তাহাতে অসমর্থ হয়, তাহারা চিত্তদংরোধ দ্বারা! তদ্বিষয়ে, কৃতকার্য ত1 
লাভে প্রয়াস পাইয়া থাকে। এজন্ত সচরাচর লোক যোগ শব্ষে প্রাণ সংরোধকেই 


০ 


জ্ঞানকাণ্ড ২৬৩ 


নিদ্দেশ করে ।*  বেদান্তমতে এই যোগ পঞ্চদশ অবয়ব বিশিষ্ট । ইহাই 
বেদান্তোক্র রাজবোগ । রাজঘোগের পঞ্চদশ অঙ্গ যথা $__ 


যমোহি নিয়যন্ত্যাগো মৌনং দেশশ্চ কাঁলতা। 
আদনং মুলবন্ধশ্চ দেহসাম্যঞ্চ দৃক্‌ স্থিতি & 

প্রাণ সযমলৈব প্রত্যাহারশ্চ ধারণ! । 
আত্মধ্যানং সমাধিশ্চ প্রোক্তান্যঙ্গানি বৈ ক্রমাৎ ॥ 


বেদান্ত রড়াবলী, ২য় কল্প ১০২1১০৩ 
যম, নিয়ম, ত্যাগ, মৌন, দেশ, কাল, আসন, মূলবন্ধ, দেহসামা, দিক- 
স্িতি, প্রাণসংঘম, প্রত্যাহার, ধারণা, আশ্মধ্যান ও সমাধি । এই পঞ্চদশ 
খোগাঙ্গ নকল অবলম্বন করিয়া যথানিয়মে কার্যযানুষ্ঠান করিলেই' আস্মজ্ঞান 
পাভার্থী আপন শ্রেয়ঃ সাধন করিতে পারে । অতএব গুরুর উপদেশানুমারে 
এই যোগ পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিবে । 
এক্ষণে পঞ্চদশাঙ্গ যোগের লক্ষণ মিরূপণ করা বাউক। 





* যোগ শব্দে আস্মজ্ঞান ও প্রাণসংরোধ উভয়ই বুঝায় বটে, কিন্ত প্রাণ 
সংরোধই যোগ শবের চিন্তা প্রাপ্ত হইয়াছে । এই সংসার সমুদ্র-উত্তীর্ণ 
হইবার নিমিত্ত যোগ ও জ্ঞান এই ছুইটী উপায়ই সমান ও সম ফলপ্রদ | তবে 
বিচারানভিজ্ঞ কঠোর চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে নিশ্চয় জ্ঞান অসাধ্য; তাহার! 
'প্রাণসংরোধ যোগ অভ্যাস করিবে । অতএব যাহার! বেদাস্তমতে ব্রহ্মবিচার বা 
পঞ্চদশাঙ্জ বিশিষ্ট রাজবোগ সাধনে অক্ষম তাহার! মত্প্রণীত “যোগীগুর””, ও 
এই গ্রন্থের তৃতীর খণ্ডে বর্ণিত শ্রাণসংরোধ যোগ অত্যাস করিয়া আত্মক্ঞান 
লাতে কৃভার্ঘ হইবেন। - 


১৬৪ জ্ঞানীগুরু 


যম. 

“আকাশাদি দেতাস্ত সমুদয় ব্রদ্ধাণই ঙ্গস্বব্ূপ” এইরূপ দিশ্চয় জ্ঞান 
করিয়া চক্ষু, কর্ণ, নাপিকা, জিহ্বা, ত্বক, পাণি, পাদ, পারু, উপশ্থ ও 
'মনঃ এই একাদশ ইন্দ্রিরকে শব্দাদি স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবারিত কারিয়। 
রাখিবে, এইরূপ ইন্জরিক্ নিধারণই ধম বলিয়া কথিত হয়। ইন্দ্রিয় গ্রান্থ 
শব্দাদি বিষয় নকল বিনাশী ও অতিশয় ঢঃথ প্রদ, এইরূপ দোষ দর্শন দ্বার! 
ইন্দ্িয়ণকে বিষয় হইতে নিবারিত করিতে পারিলেই বম সাধন হয় । 

নিয়ম, 

“আমি অনঙ্গ ও নিরিক্জরিয় পরব্রহ্ধ” এইরূপ জ্ঞান প্রবাহ অর্থাৎ সব্বদা 
উক্ত প্রকার বিশ্বাস থাকিয়া পুর্ব সংস্কার ত্যাগ পূর্বক ব্রহ্ষাতিরিক্ত ক্গগতে 
ফে মিথ্যাজ্ঞান হয়, তাহারই নাম নিয়ম | এই নিয়ম সাধন ছারা! পরমানন্দ 
প্রাপ্তি হয়। ূ 

ত্যাগ, 

চিনবয় ব্রহ্ম তত্বানুদন্ধান ছারা ঘট, পটাদি পদার্থ সকলের নাম রূপের 
কল্পনা পরিত্যাগ পুর্বক যে উপেক্ষা, তাহাকে ত্যাগ বলা যায়।* 

- মৌন, 

অন্থাবাকা পরিত্যাগ করিরা কেবল সেই ব্রশ্গেংত বাকাবিস্টানকে মৌন 

বলিয়া থাকে । “আমি সেই ব্রন্ধস্বরূপ” এক্টরূপ সর্ববদ! মনন করাকেও মৌন 








* আত্মতত্থবিৎ মহাস্মুগণ এইরূপ. ত্যাগকেই বার্থ ত্যাগ বলেন। নতুখা 
লেংটা পরিয়। বা লেংটা হইয়া বৃক্ষতল আশ্রর করিলেই তাহাকে ত্যাগী, বলে 
না । মনের আসক্তি পরিহার করাকেই ত্যাগ বলা যায়৷ যে সকল পরদোষানু- 
লীসনব্রী বাক্তি সন্নযাসীকে আংটী বা জামা1-জোড়া ব্যবহার করিতে দেখর! 
জ্রভঙ্গী করেন, তাহারা এই কথাটি মনে রাখিবেন। মহাত্মা শঙ্করাচাধ্য অণি- 
রত্বমালাক্ক লিখিয়াছেন ; ত্যাগ কি ?_আুসক্তি পরিহার । 


জ্ঞালকাণ্ড ২৮৫ 


বলা যায় । ধাহারা বাকা সংযমকে মৌন বলেন, তাহা বালকের বা বোবার 
'বাকাহীনতাকে কি বলিংধন ?--অতএব বাজে কথ। ছাড়িয়া প্রকৃত পক্ষে 
বরহ্মতত্বানুসন্ধানই মৌন। 


দেশ, - 
যে দেশে আদি, মধা ও আস্তে জন থাকেনা, সেই দেশকে নিজ্জীন দেশ 
বলে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই কালত্রয়ে জন শুগ্ঠ দেশই যোগ সাধনের 


"উপযুক্ত । 
কাল, | 
স্্টি স্থিতি প্রলয়ের মাধ!র অগঞ্ডানন্দ স্বরূপ অদ্বমকেই কাল শব্দে নির্দেশ 
করা যায়। এই কাল যোগের প্রধান অঙ্গ। 
আসন, 
যাহ্থাতে সর্বন্থৃত প্রসিদ্ধ আছে এবং সিদ্ধ মহাত্মারা সমাধ আশ্রয় করিয়া 
বাহাতে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই বিশ্বের অধিষ্ঠানভূত ব্র্ষকেই আসন 
বলিয়! জ্ঞান করিবে। 
মুলবন্ধ,__ 
যিনি আকাশ।দি সর্বভীতের আদি কারণ, চিত্ত বন্ধনের কারণ স্বরূপ, 
অজ্ঞানের মূল এবং যিনি ব্রন্ধ প্রাপ্তির নিমিত্ত, এক লক্ষোর্তে চিত্রান্থরাগের 
কারণ, তিনিই মৃলবন্ধরূপে উক্ত হয়েন। এই মৃলপন্ধ রাজযোগীদিগের সেবা | 
দেহসাম্য,-- 
কেবল শুক্ষ বৃক্ষের হ্যায় দেহকে সরল তাবে রাখিলে দেহের সাম্যাবস্থা 
তব না) সর্ধভৃতে সমনৃষ্টি ছার ব্রদ্ষেতে যে দেহের লয়, তাহাই দেহের 
সম্যাবস্থা। 


২৬৬ জ্ঞানীগুর 


দৃক-ক্থিতি,__ 
দৃষ্টিকে জ্ঞানময় করিয়৷ সেই জ্ঞানময়ী দৃষ্টি দ্বারা এই জগংকে ব্রহ্মস্ 
ব্মবলেরকন করিবে। দৃষ্টিকে পরম উদ্দারণৃষ্টি বলে। দৃষ্টির এইব্ূপ অব- 
স্থাকে দৃক, স্থিতি বলে। 
প্রাণসংষযম১ 
চিন্তাদি সর্বভাবকে ব্রপ্স্বরূপে চিন্ত। করিয়া! সর্ব প্রকার ইন্দ্রিয় বৃত্তির 
নিরোধকে প্রাণ সংষম বা ্রাপায়াম্্রলে।* প্রাণারাম ত্রিবিধ যথা-_-রেচক 
পুরক ও কুস্তক। এই প্রপঞ্চের নিষেধ, অর্থাৎ মিধ্যাত্বরূপে পরিজ্ঞানই রেচক 
প্রাণায়ীম আর “এক ক্রদ্ধই সর্বময়” এইরূপ অদ্বৈত জ্ঞান পুরক গ্রাণায়াম 
বলিয়া অভিহিত হয়; এবং “নকলই ব্রঙ্গময়” এইরূপ অদ্বৈত জ্ঞান হইয়া 
যে বৃত্তি নিরোধ হয়, অর্থাৎ বিষয়াদি উপেক্ষা করিম সর্ব প্রকারে বৃত্তি 
সকল সে ত্রদ্ষেতে নিশ্চল ভাবে থাকে, তাহাই কুস্তক প্রাণায়াম । 
প্রত্যাহার, 


ঘটাদি কাযা ও শবাদি বিষঞেতে আক্মানাম্ত্ব অনুদন্ধান করিয়া সেই 
. সকল বিষয়ের অনাত্মত্ব নিশ্চ॥ করতঃ চিন্ময় পরমাজ্মাতে যে মনোনিমজ্জন, 
অর্থাৎ দর্ধ প্রকারে সেই চিস্মর্ পরমায্মাতে ষে মন স্থাপন, তাহাকেই প্রতা- 
হার বলে। . - 
ধারণ, 
যে যে বিষয়ে মন গমন করে, সেই মেই বিষয়ে ব্রন্ের সত্তা জানিয়া দেই 





* পাতগঞ্জল মতে প্রাণ ও মনের নিরোপকে প্রাণারাম বলে। ধযাভারা 
ব্রদ্দের নিঃদন্দেহ অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেই সকল জ্ঞানী ব্যক্তিরা 

উপরোক্ষ মতে প্রাণায়াম করিবেন এবং ধাহারা ব্রদ্ধ জ্ঞানের অনধিকারী, 

ভাহারা প্রাণ বায়ুর সংযমরূপ প্রাণায়াম করিবে | যথা £-_ 
ঠা অঃঞচাপি প্রবৃদ্ধানামন্ঞনাং গ্রাপপীড়নম্‌? 

৬. বেদান্তরত্রাবলী, ২, ১২০ 


জ্ঞানকাঁণড ২৬৭ 


মকল বিষয়ের নাম রূপাদ্দ উপেক্ষ। করিয়।, ক্রক্গ-স্ব্ূপ জ্ঞানে মনস্থাপন 
করার নাম ধারণা । 


সব্বপ্রকার বাধ! অতিক্রম করিয়! দেহানুসন্ধান পরিত্যাগ পূর্বক “আমিই 
বঙ্গ” এইবপ জ্ঞান করির! ব্রক্ষূপে যে অবস্থান, তাহাকেই আত্মধ্যান বলে। 


সমাধি, 
অন্থঃকরণ হঈতে পর্ব প্রকারে বিষয়ানুন্ধান নিরাকরণ পূর্বক নির্বিকার 
চিন্তে দর্বতোভাবে আপনাকে ব্রক্ষরূপে স্ব করিবে এবং সর্ব প্রপঞ্চ ভাব 
পরিত্যাগ করিবে । “সেই ব্রহ্ম আমার ধোয়, আমি তাহার ধ্যান করি'” 


এইরূপ দ্বৈতভাবও রাখিবে না, সর্বদা সর্ব প্রকারে ব্রদ্ধের সহিত অভেদ জ্ঞান 
করিবে। এই প্রকার ব্রহ্গানুম্মরণকে সমাধি কহে । 


এই সমাধির নামই তবক্ঞান। অখগ্ডানন্দকর বঙ্জ্ঞান মোক্ষফল প্রদান 
করে । অতএব যাবৎ ত্রক্ষমরূপে অবস্থানাত্মক সমাধি না হয়, তাবৎ গরুর 
আন্তান্ুদারে প্রোক্ত প্রকারে যোগ সাধন করিবে । কখনও যোগ সাধনে 
অনাদর করিবে ন|। স্বেহেতু নমাধি-সাধনকালে নানা প্রকার বিদ্ব বল পুর্ববক 
আগমন করিয়া থাকে । নমুন্ধান রাহিতা, আন্ত, ভোগ স্পৃঙগা, নিদ্রা, * 
কষ্যাকার্যোর অবিবেচনা, বিষয়ানুরাগ, রসাম্বাদ, অর্থাৎ বর্গধ্যানে কিঞ্চিৎ রস 
বোধ হলে “আমি ধন্ত হইয়াছি” বলিয়া সাধন কাধ্যে অনাদর 'এবং রাগ, 
দ্বেষ ও উতৎকট .বাসন| দ্বারা চিত্তের বৈকলা ত্যাদি নানাবিধ বিদ্ব সমাধি 
সাধনের প্রাতিকলত! আচরপ করে। অতথব যোগিগণ এইট সকল বিদ্ল 
নিবারণার্থ অবহিত চিত্তে সর্বদা ষোগ সাধনে তৎপর থাকিবেন। পরম জ্ঞানী 
শঙ্করাচার্যা বলিয়াছেন 7 


২৬৮ জ্ঞানীগুরু 

ভাববৃত্ত্যা হি ভাবস্বং শুন্যবৃত্ত্যা হি শৃন্ত তা । 

্রঙ্গবৃত্তা হি পূর্ণস্থং তথা পূর্ণত্বমভ্যসেৎ ॥ 

ৃ বেদান্ত র্ৰাবলা ২, ৯২৯ 
বুন্ত অর্থাৎ মানসিক অন্রাগই . জীবের বন্ধ ও মোক্ষের কারণ । বাহার 

বিষয়াদতে মনের অন্কুরাগ হয়, সেহ ব্যক্তি চিরকাল বিষয়ে বদ্ধ থাকে এবং 
বাহার মন বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ব্র্মচিন্তনে নিধুক্ত হয় তাহারই মোক্ষ 
হয়। » যাহার চিত্তবুত্তি ঘটাদি আকার বিশিষ্ট ভাবরূপে অনুগত হয়,তাহার 
মনে সেই কপ গাব পদার্থই প্রকাশ পায়। যাহার অন্তঃকরণ শূন্তবুত্তি 
আশ্রম করে, তাহার চিত্ত শুগ্ঠময় হয় এবং চিত্তবৃ্তি ব্রক্স্বরূপে অনুগত হইলে 
পূর্ণবর্ত্ব লাভ করে । অতএব যাহাতে পূর্ণরব্গত্ব প্রাপ্তি হইতে পারে, জ্ঞানী 
বাক্তিরা' সেঈরূপে পুনঃ পুনঃ অগ্যাস করিবে । ব্রন্দেতে আন্তরিক অনুরাগ 
না! থাকিলে কেবল মৌক বাণ্বিন্তারে কোনরূপ ফল দিদ্ধির সম্তাবনা নাই । 
বাহার ব্রঙ্গবু ভুকে পরি হাগ করে, তাহারা বুথা জীবন ধারণ করি বিগ্যমান 
আছে, মেই দমকল মনুষ্য নরাকৃতি পশু মাত্র । 

&মুক্ষ বাক্তিরা সর্ব ব্রহ্মতত্পর হইয়া এই রাজযোগ সাধন করিবেন। 
যাভাবা দর্বপম্পৎপ্র্দায়িনী ব্র্মবুত্তিকে জানেন এবং জানিয়া দেই বুত্তকে 
বদ্ধিত করেন, তীহারাই সৎপুরুষ (সাধু) ও ধন্ত জন্মা। তাহাদিগকে 

. তিভুবনে বন্দনা করিয়া থাকে | যথা £-- 
যে হি রৃত্তিং বিজানস্তি জ্ঞাত্বাপি বর্ধয়ন্তি যে । 
ভে বৈ সৎপুরুষা ধন্যা বন্দ্যান্তে ভূবনত্রয়ে ॥ & 


; বেদান্তরত্বাবলী, ২।১৩৯ 
* স্বর্গ মর্ভা পাতালে ব্রহ্ম বিতৃক্ঞ পুরুষ হইতে পু্জনীর 'আর কেহ নাই। 








৬ নন এব মন্ুষ্যণাং কারণং বন্ধ মোক্ষায়োঃ ৷ বন্ধায় বিইয়াসক্তং মুক্ত 
নর্ধিষয়ং স্বুতম,। অন্ঠমনস্ক গীতা । 


জ্ঞানকাণ্ড ২৬৯ 


ব্রহ্মীনন্দ 
-£*)৮ 
প্রকৃত ব্রদ্গগত প্রাণ সাধক সাধারাীঁ মন্ুষ্যমগ্ডলী হইতে অনেক উচ্চস্থানে 
অবস্থিতি করেন। তিনি যেস্থানে বাস করেন, তথায় রোগ নাই, শোক 
নাই, ভয় নাই, জরা-মৃত্যু-ঃখ-দারিদ্রা এসকল কিছুই নাই। তিনি 
পৃথিবীতে থাকিলেও ব্রহ্গলে'কবাসী, রুগ্ন হইলেও বলবান্‌ ও সুস্থ, দরিদ্র 
অবস্থাতেও তিনি মহৈশ্বধ্যবান্‌ এবং ভিখারী অবস্থাতেই রাজচকবী। 
শঙ্কুরাচাধা বলিয়াছেন,__ 
ভ্রীমাংশ্চ কো ? যস্ত সমস্ত তোষঃ। 
কো বা দরিদ্র হি ?-_বিশালতৃষ্ণঃ | 


ং । মণিরভ্ুমালা | 

ধনী কে১ ধিনি সদা সন্তোষযুক্ত। দরিদ্র কে?-যাহার আশ্রা 
ধিক । * বস্ততঃ রক্ত ব্যক্তি সাধারণ মর্ত্য জীবগণের এত উচ্চে অবস্থিতি 
করেন ষে, প্রকৃত ব্যক্তিরা তাহার সে উচ্চতার পরিমাণ নিরূপণে সম্প্‌র্ণ 
অক্ষম হইয়া অনেক সময় তীহাকে অবজ্ঞা করে, সাক্ষাতে বা অপাঞ্গাতে তাহার 
নন্দ! করে, এবং বিবিধ প্রকারে তীহার প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে, কিন্ত 
কছুতেই' তাহাকে আর অণুমাত্র ক্ষোভিত করিতে পারে .না। তিনি 
স্বীর করতলস্থ শান্তিরূপ মহাখড়ণ দ্বারা তাহ!দিগের সকল আক্রমণকেই ব্যথ 
করিয়া থাকেন। যথা £-_ 


॥ 





* তুলসীন্লাস বলিয়াছেন, 
গোধন, গজধন, বাজীধন, অপওর রতনধন খান্‌। 
বব আওত সম্ভোষধন্ সব ধন ধুলি সমান ॥ 


২৭০ জ্বানীগুরু “ 


ক্ষমাবশীকৃতে! লোকঃ ক্ষময়। কিং ন সাধ্যতে ! 
শান্তি-খড়গ্ করে যস্ত কিং করিষ্তি ছুর্জন? ॥ 
রঃ মহীভারত ! 
ক্ষমা স্বার! লোক বশীঠত হয়, ক্ষমা দ্বারা কি না হয়? শান্তিরূপ 
খা ধাহার হস্তে আছে, দুর্জন ব্যক্তি তাহার কি করিতে পারে? বস্তুতঃ 
অজ্ঞান মন্ুষ্যগণ তখন ই্রাহার মহত্ব অন্থু ভব করিতে পারুক আর নাই পারুকঃ 
বর্ন দেবস্টুগণের নিকট তিনি সে অবস্থায় সর্বদা পূজিত হইয়া গাকেন। 
ঘে! নাত্যুক্তঃ প্রাহ রূক্ষং প্রিয়ং বা 
যো বা হতো ন প্রতিহস্তি ধৈর্য্যাৎ। 
পাপঞ্চ যো! নেচ্ছতি তম্ত হস্ত- 
স্তস্তেহ দেবাঃ স্পুহয়ন্তি নিত্যম্‌ ॥ 


£ 


মহাভারত | 
যিনি অতিমান্র তিরস্কৃত হঈলেও রুক্ষ বাকা প্রয়োগ করেন না এবং 
অতিমাত্র প্রশংসিত হইলে প্রিয়বাকা বলেন না, ধিনি জাহত হঈলেও 
ধৈর্য নিবন্ধন প্রতিঘাত করেন না, এবং হস্তখবর অমঙ্গল হয় এরূপ ইচ্ছা 
করেন না, তাহাকে এসংসারে দেবতারাও ন্পৃহা করিয়া থাকেন। 
বিচারেণ পরিজ্ঞ।ত-স্বভাবস্যোদিতাত্বনঃ | 
“ অনুকম্প্যা ভবন্তিহ ব্রক্ষাবিষিভ্রন্দরশঙ্করাঃ ॥ 
4 যোগবাশিষ্ট। 
্রঙ্মবিচার ছার! নিজ স্বভাব জ্ঞাত হইলে পরমাত্মীর প্রকাশ যাহার সমন্ধে 
- ছয়, তঙ্দরপ ব্যক্তির দয়া, ব্রচ্ছা, বিঝু, শিক গ্রহতি দেবতারাও আকাজ্ন 
করেনা 


সাধক পরমাস্মার সহিভ আপনার হৃদয়ের যথার্থ যোগ স্থাপন কলি 
এ পারিলে অমরত্ব প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ আপনাকে অমর বলিয়া স্পষ্ট বুঝতে 
পারেন ॥ বস্ততঃ সাধক যখন আপনাকে চিরদিনের মত আপনার ই্দেবতার 
-চরণে বিক্রয় করিয়া নিত্য আনন্দের অধিকারী হন, তখন তিনি স্পষ্ট দেখিতে 
পান থে, তাহার সে প্রেম ও সে আনন্দ? অনন্তকাপব্যাপী, কম্মিনকালে কোন 
অগতে ইহার ক্ষয় বা! বিনাশ নাই। ইহলোকে অবস্থান করিয়াও তিন ধাহার 
সহবাসের আনন্দ ও ষে প্রেম সম্ভোগ করিষ্টেছেন, মৃত্যুর পরে পরলোকে 
থাইয়াও তিনি তাহার নিকতে থাকিবেন, এবং সেই প্রেমই সম্ভোগ করিবেন । 
সুতরাং মতা তখন আর তাহার নিকট প্রকৃত মৃত্নারূপে অগ্রপর হয় না, অর্থাৎ 
উহা তীহার পক্ষে আর তখন ইহ-পরকালের মধো বাবধানরূপে গ্রতীর়মান হয় 
না। উহা তখন তাহার পক্ষে মর্পের নিশ্বোক ( খোলস্‌) পরিত্যাগের টার" 
বোধ হয় মাব্র। ইহাকেই সাধকের জমর জীবন, অনন্ত জীবন, সত্য স্বীবন 
বা নব জীবন লাভ করা বলে। যে ভাগাবান, সাধক এহ অবস্থা লাভ করিতে 
পারিয়াছেন,তিনি আদনগ মৃত বা দীর্ঘগ্লীবন এতহভয়কেই সমভাবে দেখেন । 
যথাঃ 





ন শ্ীয়তে বন্দ্যমানো নিন্দ্যমানো কুপ্যতি। 
ণ নৈবোদ্িজতে মরণে জীবনে মাভিনন্দতি ॥ 


ব্রঙ্জ ব্যক্তি পুজিত হইয়াও প্রীত হন না, নিনিত হইয়াও কুপিত 
হন না, তিনি মৃহা আগন্স দেখিকাও উদ্বিগ্ন হন না, এবং দীর্ঘ জীবনেও 
আনন্দ প্রকাশ করেন লা। 


সংসার স্থখাসক্ত ক্ষুভূচিত্ত ব্যক্কিগণ অজ্ঞানতা নিবন্ধন ধন এবং পুশ্র- 
প্রভৃতি নাংশারিক অনিত্য বস্তু সকলকেই প্রকৃত সুখের আকর বিবেচনা, 
করিয়। শান্তিশুস্ত দরে চিরজীবন তহাদিগেরই সেবা করিয়া থাকে ) 


২৭২ জ্ঞানীগুরু ' 


শশী শিশির ছছ। 








কিন্ত তত্বপ্ত পুরুষেরা সেই সমস্ত ক্ষপবিনাশী বস্তুকে নিতান্ত ছখপুণ, ও 
অশাস্তিকর জানিয়া সে নকলের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না। অকিকন্ত 
সংসারী ব্যক্তিগণ ভ্রান্তি বুদ্ধির বশীভূত হই! যাহাকে নিতান্ত রসহীন ও 
কঠোর জীবন বলিগ্লা বিবেচনা করেন, তীহারা শান্তিপ্রদ ও পরমানন্দপুর্ণ 
জানিয়া সেই দাধকের জীবনকে প্রাণগত যন্ত্রের সহিত গ্রহণ করিতে বাধা 
হন। থা: -- 


যা নিশা সর্ববভূতানাং তন্তাং জাগর্তি সং্যমী |. 
বস্তাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনৈঃ ॥ 
গীতা, ২৬৯ 
অজ্ঞানী প্রাণী সকলের পরব্রঙ্গ বিষয়ক নিষঠ। রাত্রিতুল্য হয়, ( অর্থাৎ 
. তাহারা তদ্দিষয়ে কিছুই দেখিতে পায় না) কিন্তু সংষমী ব্যক্তিদ্দগের বুদ্ধি 

সেই বরদ্ধ নিষ্ঠাতেই জাগ্রত থাকে । আর যে বিষয় সুখেতে সর্বপ্রাণীর বুদ্ধি 
লিপ্ত, তবান্নী মুনিদিগের তাহা! রাজিতুল্য হয় ( অর্থাৎ তত্বক্জানিগণ বিষর- 
খের প্রতি দৃষ্িপ্রাত *করেন না)। বিষয-নুখের উল্লেখ করিয়া পরম 
ভিগবন্তক্ প্রহলাদ বলিয়াছেন 


' কিমেতৈরাত্মনস্তষ্টেঃ সহদেবেন নশ্বরৈঃ | 
অনর্থৈরর্৫থসংকা শৈসিত্যানন্দমমহোদধেঃ ॥ 
ভাগবত, ৭৭18৫ 
এ সমন্ত রাজা, সম্পত্তি এবং দেহ সমুদয়ই নশ্বর, এরং বাস্তবিক অনর্থ 
অথচ অর্থবত প্রতিভাত হইতেছে (সুতরাং অতি তুচ্ছ)। এ সমুদয় ছার! 
*পরমানন্দ রসের সাগর স্বরূপ থে আত্মা, তাহার কি হইবেফ? ভিনি আর এক 
স্থলে বলিয়াছেন ;-- ধু 
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যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিহ্খং হি তুচ্ছং। 
. কণুয়নেন করয়োধিব ছুঃখছুঃখয্‌ ॥ 
তপান্তি নেহ কৃপণ! বহ্ছছুঃখভাঁজ 
কণডুতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ ॥ রা 
ভাগবত, ৭1৯18৫ 


দ্র প্রভৃতি চর্মরোগ সকল হস্ত দ্বারা কুন করিলে প্রথমতঃ মুখাগ্ভৰ 
ভইলেও পরিগাঞে, নে প্রকার ছংখ অনুভৃত হয, স্ত্রী সম্তোগাদি তুচ্ছ গারস্থা 
হুখেরও নেই প্রকার দুঃখে অবপান। কামুক- পুরুষের! পরিণামে সে স্থথে 
ডপ্তি লাভ করিতে ন! পারিয়া বস্তুতঃ বহুতর ছুঃখই ভোগ করিয়া থাকে। 
কিন্তৃধীর ব্যক্তি কণুঁতির ন্তায় জানিয়! কামাভিলাষ সহা করিয়! থাকেন । 
.. বৈষন্গিক লুখ সহজ হুঃখের দ্বার! আবৃত থাকার সে হুখও ছুঃখ মধ্যে 
পরিগণিত 'হয়। রামচন্দ্র কহিয়াছেন ;-- + 


ইয়মস্সিন্‌ স্থিতোদীরা সংসারে পরিপেলবা। 


শ্রীমু'নেঃ পরিমোহায় সাপি নূনং ন পর্দা ॥ 
যোগবাশিষ্ট। 
এই সংসারে অভি সুন্দর মহতী হে শ্রী (হা ) সে কেবল মোকের 
কারণ মাত্র, মতুবা সুখের কারণ কখনই হন্ধ না। ' দেবর্ধি নারদ বধিষ্টিরকে 
কহিয়াছিলেন ;-- 


শোকমোহভয়ক্রোধরাগরৈব্যশ্রমাদয়ঃ | 
যন্ম রঃ ন্‌ শাং জহ্যাৎ স্পৃহাং প্রাণার্থয়োরুষঃ ॥ 


ভাগবত, ৭৯৩৩৬ 
ধন এবং প্রাণ মনুষ্য দিগের শোক্ মোহ” ভন, ক্রোধ, অনুরাগ, দীনন্ত! '+ 
১৯৮ 


২%৪ | জ্ঞানীগুরু 





টিপিপি পিপল 


এবং শ্রমাদির মূল। পণ্ডিত ব্যক্তি, এই ছুই পদার্থে স্পৃহা! পরিতাগ 
করিবেন । মহামতি বেকন ( 8৪০০৫) বলিয়াছেন, 


; 
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্ 
৮1006, 


পঞ্চদণীকর্তা লিবিয়াছেন,_- 
'অর্থানামর্জনে ক্লেশস্তথৈব পরিরক্ষণে। 
নাশে ছুংখং ব্যয়ে ছুঃখং ধিগর্থান্‌ ক্লেশকারিণঃ ॥ 
পঞ্চদমী, ৭1১৩৯ 
পরতক্ষ্য দেখা যাইতেছে যে, অর্থের উপার্জনে নানা ক্লেশ,, পরিরক্ষগে 
মানা দুঃখ, এতস্কযতীত অর্থ নষ্ট হইলে মহাশোক, এবং বার হইরা গেলেও, 
অত্যন্ত ছঃখ ভুইয়া থাকে ; অভভএব যাহার আয়, ব্য, স্থিতি, তিনটাতেই 
সুখ ব। শান্তি নাই, সেই ক্রে্নুকরী অর্থে ধিক্‌। অতএব, 
আয়াসাৎ সকলো ছুঃখী নৈনং জনাতি কশ্চন । 
অনেটৈবোপদেশেন ধন্যঃ প্রাপ্ধোতি নির্বতিম ॥ 


অষ্টাবক্র সংহিতা, এত 

বিষয় বাসনা হইতেই সকলে ছুংখ ভোগ্ন করে, অথচ এই গুড় উপদেশ 

কেহই জানে না। ঘিনি এই উপদেশ ছার! নিবৃত্তি লাভ করেন, তিনিই 
ধ্ন। 


যচ্চ কামস্থখং লোকে ষচ্চ দিব্যং মহৎ স্থখম্‌ |. 
তৃষাঙ্য়সখস্যৈতে নাহ্তঃ যোড়শীং কলাম্‌ ॥ 


- মোক্ষধর্ধব? মহাভারত, ১০১1৩ 
কি কামনার পুতি! জনিত পার্ধিৰ সুখ, কি স্বর্গীয় মহৎ সুখ, ইহার! 
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ডৃষাক্ষ় জানত বিশ্তুন্ধ সুখের যোড়শাংশের ও একাংশ নহে । প্রকৃত ব্রহ্ম 
সাধক্রে আনন্দ উপতোগ সম্বন্ধে অষ্টাবক্রু খধি কহিয়াছিলেন,_. 
ক্বিশ্রান্তিতৃপ্ডেন নিরাশেন গতার্ভিনা। ' 
অন্তর্যদনুভূয়েত তৎ কথং কম্ত কথ্যতে ॥ 
স্প্তোহিপি ন স্ুবুপ্তো চ স্বপ্নেহশি শায়িতো ন চ। 
জ্রাগরেইপি ন জাগন্তি ধীরস্ত গুঃ পদে পদে ॥ 


অষ্টাবক্র সংহিতা, ১৮৯৩।৯৪ 


ধিনি নিয়ত পরষা্মাতে বিশ্রাম পুর্র্বক তৃপ্তি লাভ করিআ্সাছেন, ধি'ন 


লমূদর আশা, অর্থাং ভোগ লালপা পরিত্যাগ করিকাছেন, ধিনি কোন বিষয়েই 
কষ্ট অনুতৰ করেন না, তিনি অন্থঃকরণ মদ্যে থে আনন্দ অনুভব করেন, 


ভাগ কাহারও নিকট ব্ক্ত কর! যাইতে প্রারে না। দেই জ্ঞানী ব্যক্ত. 


সধুপ্তি অবস্থায় থাকিয়াও সপ্ত নহেন, নিদ্রিত থাকিয়া শাফিত নহেন, 
জ্গাগরিত থাকিয়া জ্ঞাগরিত নহেন) তিমি ( নিরত পূর্ণ আনন্দ জন্ুতব 
করিয়া) কেবল পদে পদে পরিতৃপ্ত হইরা থাকেন। সুতরাং «*ন হি 
তৃপ্তেঃ পরং ফলম্‌” তৃপ্তির অপেক্ষা ফল নাই । শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে 
কহিয়াছিলেন,_ 

মধ্যপ্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষ সব্বতঃ। 

মায়াত্মন৷ স্খং যডৎ কুতঃ স্যাদ্বিষয়াত্মনাম্‌ ॥ 

আকিঞ্চনস্থা দাস্তস্য শান্তস্ত মমচেতসঃ | 

ময়! সম্তষটমনসঃ সর্ধবাঃ স্থুখময়া দিশঃ ॥. 

7 মি ভাগবত, ১১1১৪1১২-১৩ 
দ্িনি কোন বিষয়ের অপেক্ষা নাঞ্রাখিয়া আমাতে 'আত্ম-সমর্পন করিয়া- 
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ছেন, তিনি, যে ম্থখ অনুভব করেন, বিষরীদিগের দে সখ কোথা? 
কেননা, ঃ 


৪... ঃ ঙ 
“আশা বলবতী কষ্ট নৈরাশ্যুং পরমং স্থখং* 
আশাই বলবতী কষ্ট, এবং আশ! ত্যাগই পরম হ্থখ। ম্থতরাং ধিনি 


অকিঞ্চন, দাস্ত, শান্ত, সমচেতা ও আমাকে লইয়া সন্তষ্ট তাহার মমুদয় দিকই 


স্থথময়। এশর্বন্ধে মহাযা ভীগ্বকে শম্পাক নামক এক সন্ধ্যাসী বলিয়াছিলেন,_ 
4 


আকিঞ্ন্ঞচ রাজ্যঞ্চ তুলয়া সমতোলয়ম্‌। 
অত্যরিচ্যত দারিদ্র্যং রাজ্যাদপি গুণাধিকং ॥ 
আকিঞ্চন্যে চ রাজ্যে চঈ বিশেষঃ স্থমহানয়ম.। 
নিত্যোদ্বিগ্নো হি ধনবান্‌ স্থত্যোরাস্যগতো যথা ॥ 
নৈদ্যাগ্রি ন চাদিত্যো ন স্বৃত্যু নন চ দস্যবঃ | 
প্রভবন্তি ধনত্যাগাদিমুক্তস্য নিরাশিষঃ ॥ 


মহাভারত । . 

রাজা এবং অকিঞ্চনতা এই উভয়কে তুলাদণ্ডের উভয়. দিকে স্থাপন 
কছিলে দেখা যায় যে, অকিঞ্চনতা অপেক্ষা রাজ্াহথ অনেকাংশে নিরুষ্ট। 
বিশেষতঃ উহাদের মধ্যে এই এক মহৎ বৈলক্ষণা আছে ষে; রাজা কিনব 
ধনবান্‌,ব্যক্কি ইহারা সর্বদাই কালগ্রস্তের স্তার নিতান্ত উদ্িগ্ন থাকেন, কিন্তূ 

_ আশ! বিহীন মুক্ত বাক্তির ধনভ্যাগ নিবন্ধন অপি, সা, মৃভা। দস্যু ৰা অন্ত 

কোন বস্ত হইতে কিছুধাত্র ভয় ব ছুঃখের সম্ভাবনা থাকে না । 

'অছারাজা রামকুষ্ণের সাংসারিক স্থখের নিতান্ত অপ্রতুল ছিল না; কিন্তু 

যখন তিনি পরমার্থ রসের আস্বাদন পাইকাছিলেন, তখন ল্পর্টাক্ষরে বলিয়া- 


এনীযিরিডিও ২৭৭ 


তি বে, “ভবে টি সে পরমানন্দ ষে জন অগদানন্দসীরে 
জানে 1৮৯ 





ষে বাক্কির চরণ পাদুকাবৃত, তাহার নিকট যেমন সমস্ত ভূমিই চক্মাবৃত 
বৌধ হয়, দেইকপ সেই পূর্ণ পুরুষ ছার! মন পরিপূর্ণ হইলে সমস্ত জগৎ 
সুধারস দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। ্রীমত্ভারতীতীর্থ পরিতৃপ্ত ভূপতির সুখের 
সহিত ্রঙ্জ্ঞ বাক্কির সুখের ভুলন! করিয়! বলিয়াছেন, 


যুবা রূপী চ বিদ্যাবান্সীরোগো দৃঢ়চিক্তধান্‌। 
সৈন্যোপেতঃ সর্ববপুর্ণীং বিভ্তপূর্ণাং প্রপালয়ন্‌ ॥ 
সববৈর্ঘনুষ্যকৈোগৈ: সম্পন্নস্ত গুভূমিপঃ । 
যমানন্দমবাপ্ধোতি ব্রহ্মাবিচ্চ তমশ্সুতে || 


পঞ্চদরশী, ১৪।২১/২২ 
বুঝা পুরুষ, রূপবান, বিদ্বান, নীরোগ শরীর, বুদ্ধিমান ও বহু সৈঙ্ত বিশিষ্ট 
ভষ্য়া বিভ্তপূর্ণ খসাগরা পৃথিবী শাসন করতঃ সমুদয় মানুষানন্দ উপভোগ 
করিয়া পরিতৃপ্ত ভূপতির! যে আনন্দ প্রাপ্ত হন,তবগ্ঞানী সতত তাহা উপভোগ 
করেন । 


*সাধকাগ্রগণ্য বাম প্রসাদ সেন শাহিয়াছেন, - 
কাজ কিমা সামান্য ধনে । 
কে কান্ছে মা তোর ধন বিহনে ॥ 
মামাত ধন দিবে তার, পড়ে রবে ঘরের কোণে । ্ সি 
* যদি দাগ মা আমায় অভঙ্ট চরণ রাখবো হৃদি পল্পাসনে ॥ ইতাধাদ। 
প্রসিদ্ধ গোবিন্দ অধিকারীর উপযুক্ত শিষ্য “কাব্য-কণ্ঠ? উপাধিধারী 
সাধক ক্ীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত একটা গান আছে, 
পয়সা হ'লে ভাই ষদি হরি মেলে। 
ক কি রলাদিত হরি হূরি বলে ॥ 
মে নয় পয়সার ধন, শ্রীনতদের নন্দন, সচন্দন তুলসী দানে । 





২৭৮ .. জ্ঞানীগুরু 


নিক্ষামত্বে সমেহপা্ঠ রাজ্ঞঃ সাধনসঞ্চয়ে। 1 
ছুঃখমাসীস্ভীবিনাশাদতিভীরনুবর্তৃতে। 
নোভয়ং আন্িয়স্তাতস্তদানন্দোইধিকোইন্যতঃ | 
গন্ধবর্ধানন্দ অশান্তি রাঁজ্ঞো নান্তি বিবেকিনঃ | 
: পঙ্দনী ১৪1১৬১৭ 
পৃ্বেবাক্ত রাজ! গিবেকী উভয়েই কামনার অভাব বিষয়ক শ্্থ সমান 
হইলেও রাজা রক্ষার সাধন সঞ্চর জন্ত ও ভবিষ্যদ্ধিনাশের ভর জন্ত রাজার 
দুঃখ হয়) কিন্তু বিবেকীর সে উভয়ই হয় না, অতএব, তাহার আনন্দকে 
আধক বিয়া স্বীকার করা বায়। খষি শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব বলিরাছেন,_ 
ন তথা ভাতি পূর্ণেন্দু পূর্ণঃ ক্ষীরসাগরঃ | 
ন লক্গমীবদনং কান্তং স্পৃহাহীনং যথা মনঃ ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ | 
পুণিমার চক্র তেমন দীপ্থি পায় না, পরিপূর্ণ ক্ষীর সমুদ্রের তরঙ্গ লহরী 
তেমন দীপ্তি পায় না,অতুল শ্রশ্বর্ষের অধিপতি বান্তির মুখ তেমনি দীপ্তি 
“গার না. মানবের মন স্পৃহা শূন্ হইলে যেমন দীপ্চি পায়। 
ন চ ত্রিভুবনৈশ্বধ্যান্নকো ষাড্দত্রধারিণঃ 1 
ফলমাসাদ্যতে চিত্তাৎ 9, হিতাৎ ॥ 
্ৈ যোগবাশিষ্ঠ । 
মন্থাচ্চিি সম্পর বাক্কির নিজ চিত্ত হইতে বে ফল লাভ ভয়, অপর 
বাক্তির রক পূর্ণ ভাগ্ডার এবং ত্রিভুবনের শ্রশ্বধ্যলাভেও ভাদৃশ কল লাশ 
হর লা। 
কল্লাম্তপবনা াস্ত যাস্ত হা 
তপন্তু দ্বাদশাদিত্যা নাস্তি নির্মনসঃ ক্ষতি & 


জ্ঞানকাণ্ড ২৭৯ 


কল্লাস্থ পবন-বহন .করুক কিন্বা সপ্তসমুদ্র একত্ব প্রাপ্ত হউক, অথবা 
হাদশ সুধ্য জগৎকে সন্তপ্ত করুক, মনৌহান নিস্পৃহ ব্যক্তির কিছুতেই ক্ষতি 
বোধ নাই। 

সংসারের মুখ মাত্রেই দুঃখ মিশ্রিত, নিরবচ্ছিনর সুখ সংসারের কোন 
পদার্থেই নাই কিন্তু সাধকগণ যে পণ্ড গমন করেন, তথায় নিরবচ্ছিন্ন 
সুথই বর্তমান । অধিক কি সাদকগণ যে মুক্তি লাভের জন্য সর্ববদ! যন 
করেন, ছুঃখের আতান্তিক অভাব হওয়াই তাহার স্বরূপ । বৃথা 2 

তদত্যন্তবিমোক্ষোহপবর্গ । 
ন্যায় দর্শন, ১১২২ 

দুঃখের থে অতান্ত.বিমোচন তাহাই অপবর্গ বা যুক্তি । সুতরাং ব্রঙ্মানন্ন 
মুক্তিগ নামান্তর মাত্র, বিষয় শখের সহিত কোন অংশে,ডাহার তুলন। হইতে 
পারে না। অতএব সকলেই ব্রদ্ধানন্দ লাভের জন্য স্থ স্ব অধিকার অনুযায়ী 
বগাসাদ্ায সাধন ভজন করিয়া হৃদয়ে স্থের চির-বসম্ত আনয়ন ও মানৰ 
গ্রাবনেৰ পুর্ণত্ব ংসাধন কন্ধিবেন। * 








শাািশীস্ি 





মুক্তি, তৎসম্বন্ধে বিশদ আলোচনা ও তাহার দাধন মতপ্রনীত "প্রেমিক 
পুরু” গ্রন্থের জীবনুপক্ত খণ্ডে লিখিত হইয়াছে। 


ব্রহ্ম নির্বাণ 


৯0850 


«বাহ ও অন্তঃ প্রন্কৃতি বশীন্ত করিয়া আত্তার ব্রহ্মতাব প্রকাশ করাই 
সব্ব প্রকার লাধনার উদ্দেশ্য । ব্রগ্গ নির্বাণ লাতেরও একমাত্র উপা্জ সমাধি । 
অন্ঠান্ত গুলি তাহার উদ্ভেজক মাত্র । 


পুরুষাথশুন্তানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ | * 
নির্ববাণং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি ॥ 


"গুপ অর্থাৎ প্রক্কতিদেবী যখন পুরুষতাগিণী হন, অর্থাৎ যখন তিনি আর 
পুরুষের বা আত্মার সঙ্সিধানে মহৎ ও অহস্কারাদিরূপে পরিণত হন না, 
পুরুষকে বা চিৎসম্বূপ আত্মাকে কোন প্রকার আত্ম-বিকৃতি দেখাইতে পারে 

1, পুরুষ যখন নিগুণ হন, অর্থাৎ যখন প্রন্কৃতি ও প্রাকৃতিক বিকার 
আত্ম-চৈতন্েপ্রদীপ্ত হয় না, আত্মাতে ষখন কোন প্রকার প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক 
দ্রব্য প্রতিবিস্থিত না হয়--আত্ম! যখন চৈতন্ঠ খান্তে প্রতিষ্ঠিত থাকেন,ৰিকার 
দর্শন হয না, রূপে নির্বিকার হওয়াকেই নির্বাণ মুক্তি বলে। 

বিলীন ভাবকেই নির্বাণ বলা বাইতে পারে। এতন্বতে বর্ম নিব্বাপ 
অনাস্বাদিত মধুবৎ_ অর্থাৎ যে কখনও মধু খায় নাই, তাহার নিকট যেমন 
মধুর আস্বাদ একটা 'কি জ্গানি কি', নির্বাণ বা নিবিয়া যাওয়াও তাই । ফল 
কথা যে আত্মার ক্ষয় নাই, বিনাশ লাই, যে আত্মা অঙ্জর, অমর তাহা! নিবিয়। 
যাইবে কি প্রকারে ?, ঈশ্বর আনন্দঘন । জীব প্রক্কতির বন্ধন ছেদন করিয়া 
গুণাদি বিবর্জিত ও কেবল হইয়া যখন ব্রদ্ধানন্দ উপভোগ করেন, ছুঃখ তখন 
আর তাহার ব্রিসীমানায় আসিতে পারে শ্লা। তখন তিনি এক অভূতপুরবব 


টিভি, ২৮১ 


দাড়ি, ও আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। তখন তিনি প্কলেতেই ঈশবং রর 
অবস্থান দেখিয়া সকলেরই মঙ্গলসাধনে রত হয়েন। তখন তাহার সংশক় ছিন্ন 
হইয়া যায় এবং মোহরূপ হথদয় গ্রন্থি সকল ভাঙ্্িয়া ধায় । ক্রমে তিনি বঙ্গ 
নির্বাণ লাভ করেন, অর্থাৎ তিনি ব্রচ্ষতে এত মগ্ন হইগা যান ষে তাহার 
পার্থিব স্থথ, দুঃখ, পার্থিব অভিলাষ প্রভৃতি সকল প্রকার পার্থিব ভাব নির্বাণ 
প্রাণ্ড হক । যথা ১ 


যোকন্তঃ হখোহন্তরারামন্তখাসতরজোতিরেব যঃ। 
স যোগী ব্রহ্মনির্ববাণং ব্রহ্মভৃতোহধিগচ্ছতি ॥ 
লভন্তেব্র্ষনিব্বাণৃষয়ঃ ক্ষীণকলাষাঃ। 

ছিন্ন দৈধ! যতা ত্বানঃ সর্ববভূতহিতে রতাঃ ॥ 
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতনায্‌। 
অভিতো ব্রহ্মনির্ববাণং বর্ততে বিদিতাত্বনাঁম্‌ ॥ 


গীতা, ৫1১৪২৫ 

ষেবাক্কি আত্মাতেই সুখী এবং যে বাক্তি আত্মারাম হইয়া আত্মাতেই 
ক্রিয়া করেন, আর ধাহার আত্মাতেই দৃষ্টি, দেই যোগী ব্যক্তি উক্ত গ্রকারে 
বান্মেতে স্থিতি করিয়৷ বরহ্গনির্ববাণ প্রাপ্ত হয়েন। ধাহার! নিষ্পাপ এবং যাা- 
২ দিগের সংশর়চ্ছেদ হইয়াছে, আর ধাহাদিগের চিত্ত বশীভূত এবং ধাহারা ভূত 
সকলের হিতার্থে রত,সেই মঙাস্মারাঈ রহ্মনির্বাণরূপ মোক্ষ লাভ করেন। কাঙ্ণ 
ক্রোধ হইতে বিমুক্ত ভ্ঞানযোগী সঙ্লাসিগণের .জীবিতাবস্থা। ৪ মৃতাবস্থা উভয়া- 
বস্থাতেই ব্র্মনির্বাণতা সিদ্ধ হয় অর্থাৎ ভীহার! জীবন্ুক্তবূপে বিরাঞ্জ করেন। 
কর সন্াস বোগেই এতাদৃশ ব্কথনিব্াপ লা হইয়া থাকে । এইক্প অবস্থা- 

কালে সাধক জীবিতাবস্থাতেই ব্রহ্ম সংস্পর্শ লাভ করেন। যথা :-- 
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ুগ্নন্নেবং সদাক্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ | 
স্থখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যত্তং স্বখমন্ুততে ॥ 
গীতা, ৬২৮ 
বোগীব্যক্তি বিগত পাপ হইয়া আত্মাকে সর্বদা! ফোগযুক্ত রাখিলে অনা” 
যাসে বন্ধ. সংস্পর্শ নিত আত্যন্তিক সখ ভোগ করেন । ইঙ্গের সহিন্ত 
আত্মার সংস্পর্শ হয়,-একথা আর্ধাকূমি ভারতের মুনি খষি বাতীত আর 
কে আমাদিগকে প্রথমে শুনাইতে পারিয়াছিল ? এই ব্রদ্ধ সংস্পর্শ জনিত সুখে 
ও আনন্দে আমাদের সমুদয় পার্থিব ভাব বিনষ্ট হইয়া যায় এবং তাচাই আমাদের 
প্রকৃত উন্ধনির্ববা। কিরূপ ব্যক্তি বর্গ নির্বধাণ লাভ করিয়া থাকেন? ভগ- 
বান্‌ বলিয়াছেন,_- 
বৃদ্ধা বিশুদ্ধয়! ঘুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ। 
শব্দাদীন্‌ বিষয়াংস্তভযা রাগদেষে ব্যুদস্য চ ॥ 
বিবিভ্তসেধী লঘাশী যতবাক্কায়মানসঃ। 
ধানযোগপরে! নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ 
সঅহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহমূ। 
, বিমুচ্য নিম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভুয়ায় কল্পতে ॥ 
গীতা, ১৮1৫১/৫৩ 
খিনি বিশুদ্ধ বুদ্দিুক্ত হুইয়া ধৈর্ধা দ্বারা সেই বুদ্ধিকে নিরমিত করেন, 
খিনি শতার্ধি বিষয় পরিত্যাগ ও কাগ দেষ দুর কারন, যিনি নির্জন-সেবী 
ও পঘুভোজী ভইয়া কায়, মন ও বাক সত করিয়া নিত্য বৈরাগ্য আশ্রর 
পূর্বক ধ্যানযোগপর হন ; যিনি অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, (ক্রোধ, ও পরিগ্রহ 
ভাগ পর্বক মমতাশূন্ত ও শান্ত হন তিনিইব্রঙ্ধ ভাব লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। 
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এক্ষণে দেখিতে হইবে নির্বাণ অর্থে নিক যাওয়া--তবে কে নিবিরা_ 
শাইবে ?__বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, 
এষ এব মনৌনাশস্তববিদ্যযানাশ এব চ। 
যদ: ষ€ সছিগ্যতে কিঞ্চিৎ তত্রাস্থাপরিবজ্জনম.॥ 
অঙ্গান্থৈব হি নির্ববাণং ছুঃখমাস্থাপরিগ্রহঃ॥ 
যোগবাশি্ঠ। 
যে যে বস্ত সংব্ূপে বিছামান আছে, তাহাতে বে আস্ত! অরিভাাগ তাহাই 
মনোনাশ এবং অবিষ্যানাশ । এই আনাস্তারূপ যে মনোনাশ তাহাই নির্বাণ । 
অতএব অবিদ্যাজনিশ মন নিবিয়া যাওয়ংকেই নির্বাণ শবে অভিহিত কর! 
তইগাছে। শক্করাবতার শঙ্করাচার্যয “মণিরত্ুমালা” গ্রন্থে লিখিয়াছেন,__ 


কস্যান্তি নাশে মননো হি মোক্ষঃ ॥ 
কাঁহ'র বিনাশে ভীবের মুক্তি হয় --ননের চঞ্চলতা | যথা £-- 
মনোলয়াত্বিকা মুক্তিরিতি জানীহি শঙ্করি। 
] কামাখ্যাতন্ত্র, ৮ম পউল। 
হে শঙ্করি ! যে অবস্থায় মনের লয় হয়, তাহাকেই মুক্তি বলিয়া জানিও । 
মুক্তির চরম অবস্থাকেই ব্রহ্ম নির্ববাণ বলা যাইতে পারে | যখন সাধক *ন্তাদি- 
যুক্ত হইয়া পরব্রহ্ধকে আত্ম-ন্বূপে অবলোকন করেন, সেই ব্যক্তি পরম 
জোনিই স্বরূপ অদদৈত ত্রন্মরূপে আত্ম-স্বরূপে অবস্থিতি করেন । ইঠাকেই 
বঙ্গ নির্বাণ বলে। 
ইন্টে নিশ্চলসলস্ধে! নির্ববাণমুক্তিরীদৃশী 
দি কামাখ্যাতন্তর, ৮ম পটল। 
ঘখন সাধক ব্রহ্মসত্বা সমুদ্রে মগ্ন হইর! আপনার নিজ নত্বা পর্ধান্ত ভারইয়া 
খসেন, অর্থাৎ ক্রমে বখন তাহার পন্বাণন্ত ষনোলয়তে বুদ্ধি মন ব্রহ্থধ্যানে 
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একেবারে লয়-বিলঙ্ প্রাপ্ত হয়, তখনই ত্তান্থার সেই অবস্থাকে নিব্বাণ ঝ! 
চূড়ান্ত মুক্কি বগে। 

মুক্তি সম্বন্ধে গৌতম লিখিয়াছেন,-_ 

” ছুঃখ-জন্ম-প্ররৃভি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানীমুস্তরোভিরাপাঁয়ে 
তদন্তরাপায়াদপবর্গঃ | রম 
্তায়দর্শন ১, ১, ২ 

ঢুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যা জ্ঞানের অববর্জন ব! অভাব রূপ বে 

মন্পূর্ণ নুখাবস্থা তাহারই নাম অপবর্গ বা মুক্তি। অশিচ-_ 


তদন্তত্যবিমোক্ষোহপবর্গ 
স্টায়দর্শন ১, ১, ২২. 
ছঃখর থে অত্ান্ত বিমোচন তাভাই অপবর্গ বা মুক্তি । কপিলদেব 
বলিগাছেন__ ৪ 
যদ তদ্বা তছুচ্ছিতিঃ পুরুষার্থস্তছুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ। 
নাংখাদশন ৬, ৭* 
সুখ দুুথাদি প্রাকৃতিক ধরব সকল বখন আত্মাতে লিপ্ত না হয়, তখনই 
আত্মার মুক্তাবস্থা। অপিচ-- 
অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিরৃভিবত্য ্তপুরুযার্থঃ ৷ 
সাখাদশ ন ১, ১ 
ত্রিনিধ ভুঃখের ( আধ্াম্মিক, মাধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ) যে আস্ত্া- 
স্িক নিবৃত্তি তাহারই নাম আত্যন্তিক পুরুষা্থ বা সুক্তি। 
বৌন্ধধশ্থব প্রচারক রাজপুর্র গৌতম জীবাক্স। বা পরমাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
স্পষ্টতঃ কোনরূপ উত্লেখ করেন,নাই ) কিন্তু তিনি যে এক পর্ধের উল্লেখ 
করিয়াছেন, তন্দারা তাহার পাকতঃ ( ভীবাম্মা-ও পরসায্মা ) উভয়ই স্বীকার 


হ 
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করা হইরাছে । তিনি হ্ুরা, ষরণ ও পীড়া জনিত দুঃসহ ছুঃখের হস্ত হইতে 
পরিভ্রাগ লাভেব জন্ত প্রতোক ব্যক্তিকেই নির্বাণ সাধন করিতে অনুরোধ 
করিয়াছেন । তাহার নির্বাণের অর্থ রিজ ডেভিড, ( £075 [0৪514 ) 
সাহেব তাহার গ্রস্থে এইরূপ লিখিক়াছ্েন,-_ 


বৈ৭02, 15 01515607600 52মা৩ 00105 85 ও 51015555010 


55৮01801110 7 2170 1 00518503৪11, 2089 0550,0608805, 
79 791000150 2.0110755৩)--00110635 01026 19১ 11 01১6 73370010151 
55755, 037150€ 0৩9০৩, £০০01,555 9190 ৯115 00). 
40300010157 05 [২8515 10910, 
01050 1৬১ ৮22, 
বুদ্ধংংশ লেখক নির্বাণ শব্দে এইরূপ অভিপ্রায়. প্রকাশ করেন যে, 
মনুষ্থের সত্তা বিঝে'প বা একেবারে মহাবিনাশ নহে) কেবল 'মাত্র ভ্রম, দ্বণা 
এবং তৃষ্ণা এই তিনটার আত্যস্তিক উচ্ছেদই নির্বাণ শব্ষে কথিত হয়। এ 
সম্বন্ধে প্রফেদার মোক্ষমূলার এইরূপ কহেন,__ 
২16৪1০০1008 100090705+802 20 ৪৮০7 0955985 
47526 যগ202 15 1 0910000754১ 00915151096 0176 %/]100 
01014 16017526105 05810108500] ০ 27207011200, 
0115 15050 16006 711, 9০৪1৭ ১০5০/০৪ 06215005 801761- 
1121015 2 ৬৪ ৪9585 0০ 00০ ০: বোস) 25৪৫ 516101- 
7০80077, 19 
8000108 0000510875 021510155, 
রর চ. ঠা! 
এতাবত। মুক্তি সম্বন্ধে ষে করেকট শাস্ত্রের মত সংক্ষেপে সংগৃহীত 
হইল, তাহাতে শ্াষ্ট দেখা যাইতেছে যে, মুক্তিভাব পক্ষে অনকা থাকিলেও 
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অভাব পক্ষে সকলেরই প্রায় প্রক্যমত আছে । * এই রোগ, শোক, গ্জরা, 
নৃত্াময় নংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রকৃত জ্ঞানী বাক্কিগণ চিরকালই “মুক্তি” 
রূপ নিরাপদ স্থান লাভ করিবার জন্ত যন্ধ কারয়াছেন। কিন্তু উহাদিগের 
মধ্যে যাহার। আনন্দের প্রবণ স্বরূপ মুক্রিদাতা পরমেশ্থরের শরণাগত ন! 
হৃইয়া অগ্প উপায়ে মুক্তি অন্বেষণ /করিয়াছিলেন, স্ব পরি্মাগ করিয়া! এর& 
তৈল তক্ষণের স্তায় ক্টাগারা বহু সাধন দ্বারা নিজ নি্গ মাম্মাতে নিদ্রার গ্তার 
এক প্রকার স্থথ ছুথ বর্জিত অবস্থা আনয়ন করিতে সক্ষম হইঈয়াছিংলন 
বষ্টে, কিন্তু নিরতিশয় আনন্দ উপভোগন্ধপ ধথার্থ মুক্ির অবস্থা লাভ করি! 
কতরুতার্থ হইতে পারেন নাই | অতএব ধাহারা এই পৃতিবীতে ষথার্থ সখ 
চান স্তাহারা মুখ স্বরূপ ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করুন ; নতুবা মংসারে সখ 
অন্বেষণ কৰা কেবল মরিচিকার€ জল অবনথবণ করার স্কায় বৃথা । যেন সব্বদ1 
ন্মরণ পাকে,__ভগঝান্‌ স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন, হে ভারত] সর্ব্বাবস্তাতেই 
তুমি শ্তাহারই ( পরমেশ্বরের ) শরণবপর হও | ষ্ঠাহার প্রলাদে পরাশান্তি % 
শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে | যথা, 

*.. তমেব শরণং গচ্ছ সর্ববভাবেন ভারত । 


তৎপ্রসাঁদাৎ পরাঁং শান্তিং স্থানং প্রাপ্দাসি শাশ্বতম্‌ ॥ 


গীতা ১১৮৬২ 





ও মহাশান্তিঃ ওম্‌ 





বি এ 
* এ সম্বন্ধে মতপ্রণীত “প্রেহিক শুরু” গ্রন্থে বিস্তারিত তাবে জালোচিত 
হইফাছে। 


ত তীয় খণ্ড 


সাধন কাণ্ড 


ব্্ষরূপ 
(৯) 
সত 
টোরী-__কাঁওয়ালী । 
রতন আসনে বসে গোৌরী-শঙ্কর । 
হের পহআরে-_রজতভূধরে যেন উদিত শশধর ॥ 
ইশিবের শ্িরোঁপরে করে গঙ্গা কল কল, 
বাসন্তী বসেছে বামে এলায়ে কুস্তল ; 
কিবা শোভা এক ভালে ধক্‌ ধক বহি জ্বলে, 
আর ভালে শোতে অর্ধ স্থধাংশ সুন্দর ॥ 
একের কর্ণতে দোলে কৃষ্ণধুতুরার দল, 
অপরের কর্ণ শোভা কনক কুগুল; 
ঈশান বিষাঁণ করে পলকে প্রলয় করে, 
জীবে অন্ন দান করে অভয়ার উভয় কর ॥ 
কঞ্চুলি পরেছে উমা ভ্বলিছে মণি মাঁণিক্য, 
বাঘাম্বরের বাঘছাল কটি সনে নাহি এঁক্য ; 
দান নলিনী কয় পদ শোভা ভিন্ন নয়, 
দ্গে পদ ভাবনা কেন ছৌবেনা ষম-কিস্কর ॥ 
৬১কামাধ্যাধাম, ৩/১।১৩১৩ 


১৯ 


জ্ঞানীগুর 


তৃতীক্ন খণ্ড 








মাধনকাণ্ড 





সাধনার প্রয়োজন 


োিশীসবসীশ্পীিশাতি 


বর্গ দান লাত করিয়া কৃ্কৃভার্থ হইতে হইলে সাধন!র প্রায়োজন । সাধন 
তুষ্ট সম্পন্ন ও যোগযুক্ত না হইলে কখনই জ্ঞান লাত হয় না। অযোগী 
পুরুষের বে জ্ঞান তাহা ভ্রান্ত জ্ঞান, সেজ্ঞানেভ্রম আছে। কেননা অযোগী 
পুরুষ মাধাপাশে বন্ধ, মায়াপাশ ছিন্ন করিতে না পারিলে প্রকৃত জ্ঞানালোক 
দর্শন করিবার আর ভ্িতীয় উপায় নাই । মায়াপাশ ছিন্ন করিবার উপার 
যোগ। যোগী হইলেই গাকৃত জ্ঞালপাভ হইয়া থাকে, তস্তিন্ন যে জ্ঞান তাহা 
অঙাপ মাতা প্রাণ ও চিন্তকে বশীতৃত করিতে না পারিলে কখন প্রকৃত 
জ্ঞানের উদ হইতে পারে না। যেহেতু, চিত্ত মততই চঞ্চল, চিন্ত স্কির না 
হলে জ্ঞানোদয়ের সম্ভাবনা নাই । | 

চিও স্থির করিবার উপায় প্রাণ-সংরে্প, কুস্তক ছারা প্রাণৰাযু স্থিরী- 
স্ব হইলে, চিত্ত জাপনা, আপনি হ্্িতা প্রাপ্ত হয়। চিন স্থির হইলেই 





প্রকৃত জ্ঞানোদয হয়! কুস্তক কালে প্রাণবানু স্ুক্টা নাড়ীর, মধ্য দা 
বিচরণ করিতে করিতে ব্রদ্ধরন্ধ. মহাকাশে আসয়। উপাস্থৃত হইলেই স্থরতা 
প্রাপ্ত হয়, প্রাণবারু স্থির হইলেই চিউ স্থির হয়, রি? চিত্ত স্ববদাহ প্রাণের 
অনুদরণ করে । বথা,__ 


খু অলিভার তো 
* তুল্যক্রিয়ৌ মানসমারুতৌ হি। 
বতে। মরুত্তত্র.মনঃপ্রবৃত্তিঃ 
যতো মনন্তত্র মরুতপ্রবৃতিঃ ॥ 
" হঠষোগ প্রদীপিকা, ৪২৪ 
দুগ্ধ ও জল'ধেরূপ একত্র মিলিত 'হইয়া থাকে, প্রাণ ও মন সেইরূপ 
একত্র মিলিত হুইয়া অবাস্থতি করে। যে চক্রে বায়ুর প্রবৃত্তি হয় সেই 
চক্রে মনের প্রবৃত্তি হয় এবং ষে চক্রে মনের প্রবৃত্তি হয় মেই চক্রে বামুএও 
প্রবৃত্তি হইয়। থাকে । 
'অব্িনাভাবিনী নিত্যং জন্তুনাং শ্রাণচেতসী। 
কুম্থমামোদবন্মিশ্রে তিলতৈলে ইবাস্থিতে ॥ 
্ যোগবাশিষ্ঠ। 

_. “ জন্থগুণের প্রাণ ও চিত্ত, ইহার! অবিনাভাব-সনবন্ধশালী অথাৎ উহা- 
দিগের মধ্যে একটী যেখানে থাকে, অন্থটাও সেই স্থানে থাকে । যেখানে 
একটীর অভাব হয়, সেইখানে অন্যটারও অভাব হয়! যেবুপ পুষ্প ও গন্ধ 
এবং তিল ও তৈল: হহাদ্দিগের, একের বিগ্যমান্তাতেই উভয়ের বিগ্যমানত! 
এবং একের অভাবেই উভরেরই অভাব; সেইরূপ মন ও প্রাণের পরম্প্ 
আভনাভাব সম্বন্ধ আছে 4 হতণং প্রাণবাকু স্থির হইলেই চনত স্থির 





সাধনকাগ্ড ২৯. 





৪ এপি পিসি 


তয় ছ স্থিরতা | প্রাপ্ত হবে জ্ঞানচক্ষু উন্মানিত' দি আস্মাঙ্ষাকার 
বা বর্গ সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এজন বল হইয়াছে ফের যৌগ ব্যত ভীত +দধ্য- 
স্তান লাভ হয় না । যথ1১- 


যাগাৎ সংজায়তে জ্বালং যৌগেো ময্যেকচিন্ততা ৯ 


আদিত্যপুরাণ । 
যোগাভাস দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয্ধ এবং যোগ দ্বারাই চির্পুর এঁকাগ্রতা 
জন্মে। যোগী পুরুষের *ঈনৃশ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান পদ বাচ্য। নাঝান্তরে 
এষ্ট জ্ঞানকেই তত্বব্ঞান, ব্র্গজ্ঞন বা আত্মঙ্ঞান বলে। - এই জ্ঞানের উদ্বয় ' 
হইলেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে । যখা ৮৮ 
যোগাগ্ি্দিহতি ক্ষিপ্রমশেষং পাপপপ্জুরম১। 
প্রসন্নং জায়তে জ্ঞানং জ্ঞানানির্ববাণস্ছতি ॥ 
রি .কুম্দপুরাণ। 
ঘোগরূপ অগ্রি অশেষ পাপপঞ্জর দগ্ধ করে এবং ঘোগ দ্বারা দিব্যজ্ঞান 
জন্মে। যদি বল যোগ ব্যতীত দিবান্তান প্রাপ্ত না হইবার কারণ কি 2 তদ্ধ- 
ভ্বরে এই বলা যায় যে; সমাপি অভ্যাসের পরিপাক হইলেই অন্তঃকধ়ণের অসম্ত- 
বাদি দোষের নিবুত্তি হয়। তাহ! হইলেই সেই বিশতদধান্তঃকরণে আত্মদর্শন 
হইলে, দর্শন মাত্রেই অজ্ঞান নিবৃন্তি হইয়া যায়; সুতরাং তখন দিব্াজ্ঞান 
আপনা আপনি প্রকাশ পাইতে থাকে ।* এজন্ত ইহাই স্বীকারধ্য যে, ঘোগ"সিদ্ধ 
না হঈলে কখনই দিবাজ্ঞান প্রকাশিত হয় নাএবং মোক্ষলাভও হয় ন11 
কেবল শাস্ত্র পাঠে বা উপদেশে তত্বন্তঞান লাভ হয় না। বিশেষতঃ বর্তমান 
কালের শিক্ষায় ততন্স্তান দূরে থাক, নীতিজ্ঞান পথ্যন্ত বিকশিত হয় না। 
শিক্ষিত, ডি: শিক্ষার অভিমান বহন করন মাত্র, শিক্ষার প্রকৃত ফল প্রাপ্ধ 
তঙ্েন না । হে বাক্তি “পিতা মাতাঞঠরম শর এই কথ ভুলিয়া মূর্খ পিতাকে 


,২৯৪ হানীগুরু 


পপি 





পিপি তলে 

বন্ধুমাজে বাট়ীর চাকর বলিতে লজ্জা বোধ করে না, অশোচাস্তে সাহারা চুল 
দাড়ী কামাইতে নরক বইণা ভোগ করে, ছাগের স্তাসু মঙর্ক বিচার না কিয়! 
যাহারা পরস্ত্রী গমন করে, ভিক্ষুককে এক মুষ্টি ভিক্ষার খরিবর্ভে যাহারা অর্ধ- 
“চনরের বাবস্থা করে, নির্ন কলষককে অঞ্টান স্বার্থের দন্ত যাহারা মোকদ্দমার 
প্রবৃত্ব করার, বিচারাপনে বপিয়। বাহার পদোন্নতির জন্য নির্োধীকে দণ্ডিত 
করে, ভোগ হুখকেই জীবনের এক মান্র কর্তব্য স্থির করিয়া যাহারা আপন 
বিধবা মাতার-কন্তা ব! ভগিনীর পুরুমাস্তর গ্রহণের ব্যবস্থা করে, যাহার! পণ্তুর 
তায় রিপুর অধীন হুইয়! কার্য করে, যাহারা পরকাল, জন্মান্তর, কম্্ুফল, 
দেবতা, ঈশ্বর, গুরু স্বীকার করে না, হিংসা, দ্বেষ, পরনিন্দা, পরদোষচচ্চা ও 
মিথ্যাবাক্য যাহার নিত্য কার্ধা, তাহাদিগকে মন্ষ্যগ্ভজাতি গর্ভ ভিন্ন কে 

ত ঈব্ধে অভিহিত করিবে ? যে কবি-- 


“লমাশ্লিস্বত্যুচ্চৈর্ঘ নপিশিতং পিগুং স্তনধিয় 
মুখং লালারলিন্ং পিবতি চষকং সাসবমিব। 
অধেধ্যফ্লেদার্ডে পথি চ রমতে স্পর্শরসিকে! 
মহ্ামোহান্ধানাং কিমপি রমণীয়ং ন ভবতি % 


এই কথা * তুলিয়া রমণীর রমলীয় কুচযুগ্য ও অধর-নধুর বর্ণনায় ব্যস্ত, 
স্তাহাকে মোহান্ধ বাতীত কে পণ্ডিত স্থ্ীকার করিবে ? অস্পৃশ্ত কুক্ুট মাংস 
. বাতীত যাহার ্বাস্থ্যোন্তি হয় না,পিতা মাতার পদে যাডার মস্তক অবনত হয় 





* অমেধ্য- পূর্ণে কমিজাল-দঙ্কুলে, স্বভাব-দর্ণন্ধ-বিনিনতান্তরে | কলে” 
বরে মৃত্রপুরীষ-ভাবিতে রসস্তি মূঢ়। বিরসস্তি পণ্ডিতাঃ প্র শ্বীতা। 
মহাত্মা ভুলসীদ্দাস বলিয়াছেন, 
জয়সে পুতলী কাঠকো, পুতলী মাসময় নাড়ী। 
. জঙ্চিনারী মল মৃত্র সম, দাত নিন্দিত তাবী £ 


তি 


সাধনকার্ ২৯৫ 
৯১১৮০ 
না, পেন্সন না পাইলে থাহার প্রস্থাবের জল ব্যবহারের স্থৃবিধা হয় না, চিক্ষেন 
রথ ভিন্ন গবাস্বতে যাহার তৃত্তি হয় না, বিলাতী বাস ভিন্ন বই বেলিতে বাহার 
বাগানের শোভা হয় না, পরপুরুষের সহিত নিক্গ কুলবধূকে আমোদ করিতে 
না দেখিলে যাহার ্কষ্তি হয় না, পূর্বপুরুষগণকে অদভ্য কৃষক না বলিলে 
যাহার বিজ্ঞতা প্রকাশ হয় না, ভাহার শিক্ষাকে কোন্‌" নিরজ্জ শিক্ষাশকে 
ন্মভিহিত করিবেন: নিতে, সত্যবাদী, পরোপক্ষীরী, দেব-ছিজ-গুরুভক্ত, 
ববধন্মানুরাগী, বিনয়ী, সরজবিশ্বাসী ব্যক্তি অসভ্য ও অশিক্ষিত হইলেও আমরা 
তাহাকে উচ্চকণ্ঠে পপগ্ডিত” ঘলিয়া ঘোষণা করিব । যে স্তার্৯-কচকচি ধা 
'বিষ্ভাবাণীশ শাঙ্পের মর্যাদা ভূলিয়। স্বার্থের জন্য অশাস্রীয ব্যবস্থা প্রদান করে, 
তাহার পাগ্ডত্যে ধিক্‌! যাহার! দেশের নেতা মাজিয়া দেশোস্সতির, বুণদেখে 
দরিদ্র স্বদেশবাসীর শোণিতসম অর্থ শোষণ করতঃ নিজেদের গান ভোঙন 
ও সুস্থ মত সমর্থনের জন্য লাঠালাঠি করে, তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষাঁর শত ধিক! 
পুর্বে শিক্ষার গুণে জ্ঞান স্বতঃই প্রক্কাশ পাইত, কিন্ত এখন দে আশ! সুদুর- 
পরাহত! সমাঞ্জ উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী, স্থৃতরাং লাধনার দ্বার জ্ঞান লা 
করিতে হইবে। শত শত তর্কশান্ত্র ও ব্যাকরণাদি অনুশীলন পূর্বক মনুষ্যগূণ 
শান্্জালে পতিত হইয়া! বিমোহিত হই থাকে ) আর বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষণ 
প্রাপ্ত ঝাক্তিগণের মন্তিষ্নবিক্লৃতি ব্যতীত কোথাও জ্ঞানের দীপ্তি দেখা যায় লা। 
নতুব! বিশ্ববিগ্ঠালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ্ পড়ী বিয়োগ-বিধুর বুবক'( কেমন 
করিয়া বলিব কেমন) “সেই মুখধানির” ভন্ঠ উদ্ভান্ত তাবে__পাগলের গ্ঠার 
প্রলাপ করিবেন কেন? তাহার স্থায় বিদ্যাকুদধ-সম্প্ "স্বদেশী ব্যক্তির 
নিকট এই ঘোর ছুর্দিনে তাহার স্থদেশবাসী কত উচ্চ আশা করিতে পারেন ; 
কিনতু দুঃখের ব্ষির তিনি স্বার্থপর যুবকের মরণ কান্না কাদিয়া বিষয়ান্দ লোকের 

নিকট “ঝাহবা”* পাইতেছেন। প্রকৃত প্রেমতহগীয় জিনিষ বটে, কিন্তু স্ুলদেছ 
কিলাশে গে প্রেম বিনষ্ট হয় না। ুলদেহের জন্ত শোক প্রকাশ, কি জগৎ" 


বাসীকে সীমাবদ্ধ প্রেষের পরিচয় ছেওয়া প্রেমিকের ল লক্ষণ নহে ; ধান 
বিগ্যাবুদ্ধির অভিমান মাত্র । আমরা শ্রূপ উদ্ভার্ত যুবকের হা-হুতীশ দেখিয়া 
অজ্ঞান-বিজস্ভিত শৃন্টোচ্ছাল বলিরাই মনে করি। বিগ্যাতে যদি. তাভার প্রকৃত 
জ্ঞানোদয় হইত, তাহা হইলে তিনি সেই মুখখানি উপলক্ষ করিয়া প্রোমো- 
চ্ছাসে মন্ব্যথা না না শিহলনাচাধোর সহিত একযোগে বলিতেন 3 





ক তদ্বক্ত, বিন্দু কু তদধরমধু বসহীতে টাকষাঃ 
কালাপাঁঃ কোমলান্তে কচ মদনধনুর্ভগুরো ভ্রবিলাসঃ | * 
ইথং খট্যাঙ্গকোটো প্রকটিতরদনং মঞ্জু-গঞ$ৎ-সমীর। 
গান মিবোটভরুপহদতি মহামোহজালং কপালম্‌ ॥ 


একদা শুশানে একটি বংশদণ্ডের অগ্রভাগে স্ত্রীলোকের একটা মাংস চক্র 
বিহীন মন্তক-কঙ্কাল দেখিয়া শিহলনাচার্যোর মনে হইল,__ মস্তক কঙ্কাপরের 
মধ্য এই দন্তাক্ষিগুলি দৃষ্ট হইতেছে, আর উহার গল্রস্ধে, প্রবেশ করির। 
ঘুখবদ্ধা হইতে নিঃসরণ কালে বাধুর যে শব্দ শুন! যাইতেছে, এতভভয়ের দ্বার! 
প্যান হইতেছে, যেন কপাল ঘোর কামান্ধ মানবগণকে বলিয়৷ দিতেছে “মুঢ় 
মানব! এই শ্বশানের নিকট দড়াইক়্া একবার এই মুখ খানির প্রতি চাহিয়া 
দেখ, আর যাহার জন্ত তুমি অন্ধ হইয়! কতই না পশ্বাচার করিয়াছ, সেই স্ত্রীর 





* ষে প্রেমিক যুবক পূর্বে “এক প্রাণ দুইজনকে দেওয়ায় না” 
বলিয়া গভীর গষ্ষেণার সহিত স্বদেশবাসাকে €প্রমের তত্ব বুঝাইয়াছেন, এখন 
দেখিতে পাই তিনিই “প্রাণের” ব্যবসা করিতেছেন |. খিনি যে বিষয়ে মুখে 
যত স্পদ্ধী করেন, কার্ধাকালে তাহাকেই সব্ব পশ্চাতে দেখিতে পাই । ইহা 
আমাদের জাতীয় ম্বভীব বলিলেও অত্যুতি হয় না। ষে শক্তিশালী নেতা 
স্বদেশবামীকে ভিক্ষা ছাড়িয়া লাঠি ধরিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন, শুমিতে পাই 
লাঠি দেখিলে সর্বাগ্রে তিনি মুক্তকচ্ছ হম পিঠ টান দেন। 
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ুখখানিও, স্বরণ কর। এষ দেখ তাহার পরিণাম, লেট মুখর বা! 
কোথায়, আর কোথা বা ঈদৃশ অবস্থ।! এই বস্কালের মধ্যে তাহার কিছু চিহ্ত 
দেখিতে পাইতেছ কি? এখন ভাব দেখি, যাহা সুধার স্তার় সমাদরে পান 





করিতে, সেই অধর-মধু কোথায় ? সেই মধুমাথা সুমধুর আলাপই গ্ী কোথায়, * 
এবং দেই মদনধন্ুর বিলাসের ন্যায় ভ্রুছঙ্গীর বিলানই বা কোথায়? এখন 
তাহারই এইরূপ? পরিণাম, তাহারই মধ্যে ইহা আচ্ছাদিত, ছিল। তুর্ম 
রাগান্ধ হইয়া চম্্াবৃত এই কন্কালরেই কত মধুমাণঃ দ্রবা মনে করিয়া, কত 
“ আদর গৌরব করিয়াছ, কত গুথ, কত,মানন্দ মনে করিরাছ। অন্ধ! সে 
সময়ে ঘদি তোমার এই পরিণাম মনে পড়িত, তাহা হলে আর ধরূপ দ্রখা 
লয় অত আহল্মাদিত হঈতে না; ্ত্ীমুখে তত সক্সান দান করিতে না বা 
তাই বলিতেছি সাধন বাতীত কথন (দিবাজ্ঞান প্রকাশিত হইতে পারে 
না। মহাষোগী মহেশ্বর বলিয়াছেন 


মথিত্বা চতুরো বেদান্‌ সর্ধবশীস্ত্রীণি চৈব হি। 
সারন্ত যোগিভিঃ পীতং তক্রং পিবৃন্তি পঞ্িতা? ॥ 


জ্ঞানসম্কলিনী তন্ত্র । 

বেদ চতুষ্টয় ও সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করিয়া বোগিগণ তাহার নবনীত স্বরূপ | 
সারভাগ পান করিয়াছেন। আব তাহার অপারভাগ বে তক্র (ঘোল) পণ্ডিত- 
গণ তাহাই পাণ করিতেছেন । যোগদাধন_ বার্তীত কোনরীপেই মোক্ষলাভের 
হেতুভৃত ষে তৰ্ৃঙ্ঞান তাহা লাভ হয় না। যোগই'ন জ্ঞান কেবল অজ্ঞান 
মাত্র। অর্থাত সাংসারিক জ্ঞান-_তন্ধারা কেবল সুথ গঃখ বোধ হইবা থাকে, 
সে জ্ঞানে মুক্ষিপথে যাইবার সাহায্য পাও যায় না। এজন ধোগহীন জ্ঞান 
দ্বারা মোক্ষপাঁভ হর না। য্থা ৮৬. 


টা 


২৯৮৩ জ্ঞানীন্তরু 
যোগহীনং কথং জ্ঞানং মোক্ষদং ভবতীশ্বার | , 
 যেগোহ্পি জ্ঞানহীনস্ত ন ক্ষমো মোক্ষকন্ণি ॥ 
, যোগবীজ, ১৮. 
উহার ভ্রাবার্থ এই-বে, যোগহীন জ্ঞান জ্ঞান নহে এবং জ্ঞানহীন যোগ ও 
ঝোগ নহে । যোগমুক্ত জ্ঞানই জ্ঞান এবং জ্ঞানঘুক্ত যোগই যোগ । 
সর্বেব বদস্তি খড়েগন জয়ো,ভবতি তি কঃ। 
বিনা যুদ্ধেন বীর্ষ্যেণ ক, জয়মবাপু,য়াৎ ॥ 
তথা যোগেন রহিতং জ্ঞানং যোক্ষায় নো ভবে? 
জ্ঞানেনৈব বিনা যোগো ন সিধ্যতি কদাঁচন ॥ 
যোগবীজ। 
সকলেই বলিয়া থাকেন যে,খড়েগ জগ্নলাভ হর, কিন্তু খড়গধারণ ও পুকুষ- 
কার বাতীত কোন যুদ্ধে জয়লাভ যেরূপ অসম্তব, যোগ রহিত জ্ঞানেও সেইরূপ 
মোক্ষ অসম্ভব, এবং জ্ঞান রহিত যোগও সেইরূপ সিদ্ধিপ্রদ হয় না। 


তন্মাদত্র ররারোছে তয়োর্ভেদে! ন বিদ্যতে। 
যৌগ্বীজ। 
অতএব হে 'মহেশানি1 শতছুভয়ের অথাৎ যোগ ও জ্ঞানমধ্যে কোন- 


রাগ ভিন্নতা দেখ! যায় না। সুন্তরাং যোগসসিদ্ধ হইলে জ্ঞানসিদ্ধ হয়, এবং 
ঞ্ঞানসিন্ধ হইলে যোগপিদ্ধ হয়। মহর্ষি পতঞ্জল বলেন, 


'তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ। 


" পাতঞ্জল দর্শন, ৩৫ 


'দুরিলকাঃ ২৯৯ 





ধারণা,» ধ্যান ও সমাধি টি বিবিধ মানস ব্যাপাঞকে একত্র সংযুক্ত 
* করিতে পারিলে সংঘম নামক প্রক্রিয়। উপস্থিত হয়| : এই সংযম হইতে 
্রস্ভা নামক আলোক ব! উত্বষ্ট বুদ্ধি ক্ষোতিঃ প্রকাশিত হয় এ জ্যোতিঃ 
বা প্রজ্ঞাকে জ্ঞান বলে। প্রজ্া বলিলে যে জ্ঞান বুঝায় ভাহ1! সাধারণ 
জ্ঞানের মত নহে, তাহ! যোগবুক্ত জ্ঞান । কেবল শুকজ্ঞানে ব্রহ্ধকে প্রাপ্ত 
হওয়া ঘায় না, ভাই অজ্জুনকে যোগী হইতে নুরোধ করিয়া শ্রীক্চ 
বলিয়াছেন 


ভপন্থিভ্যোহধিকোযোগী জ্ঞানিভ্যোহুপি মতোহধিকঃ | 
কর্পিভ্যশ্চাধিকৌ যোগী তম্মা্্‌ যোগী ভবাজ্জুন ॥ 
গীতা, ৭৪৬ 
খন যোগী তপস্বী হইতে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী হইতে শ্রেষ্ঠ এবং কর্মী হইতে 
শ্রেস্ত তখন হে জজ্জুন! তুমি যোগী হও ( কেননা,__ 
প্রযত্বাদ যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধকিন্বিষঃ | 
অনেকজন্মসংসিদ্ধত্ততো যাতি পরাং গ্রতিম॥ - 
গীতা, এ৪৫ 
- ধোগ দ্বারা নিষ্পাপ ফতমান ব্যক্তি যে অনেক জন্ম সঞ্চিত যোগ প্রভাবে 
সম্যক সিদ্ধ হইয়া শ্রেষ্ঠগতি লাভ করিবে তদ্িষয়ে আর বক্তব্য কি আছে 
অভ্যাঁসাৎ কাঁদিবর্ণো হি যথ। শাস্ত্রাণি বোধয়ে। 
তথা যোগং সমাসাগ্য তত্জ্ঞানঞ্চ লভ্যতে ॥ 
ও ৮.২ ফোগশান্ত । 
যেমন, ককারাদি বর্ণমাল! অভ্যাস ছারা রীমগ্র শান অধ্যয়ন করিতে পার! 
নার, সেইরূপ পোগাতযাস বারা তন্ন লাভকরিতে পারা বায়! আতএব 


৩০৩ জ্ানীত্তরু 


নর সরি টে 


তুত্বজ্ঞান লাতের বর ষোগের প্রয়োজন । বদি বল ততুজ্ঞান লাভ নিয় 
কি ভবে ?-সমস্ত ক্রেশের শাস্তি হইবে । : অর্থাৎ আমি আর মায়াজালে 
বদ্ধ নহি, আমি মুক্র,পুক্ষ ভাহাই জানা যাইবে ।১, ব্লেশ কি? 
অবিগ্ভান্সিতারাগদ্েষাভিনিবেশাঃ ক্রেশা । 
পাতগ্জল দর্শন, ২1৩ 

"বিষ্ঠা, অশ্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাচ প্রকার: মনো- 
বেগের নাম ক্লেশ। 
_.. অধিষ্ঠা কি ? 


নিত্যাশুচিছুঃখানাত্রস্থ নিত্যশুচিস্তখাত্খ্যাতিরবিষ্ঠা | 

অনিত্যকে নিতাজ্জান, অশ্ুচিকে শুচিজ্জান, ভঃথকে সুথজ্ঞান এবং অনাশ্ম ূ 
পদার্থের উপর আত্মতাজ্ঞান হওয়ার নাম অবিষ্ঠা 

অস্মিঠাকি? 

দৃকদর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতৈবাস্মিতা | 

. দৃক্শক্তি অর্থাৎ জষ্টারপে। আম্মার সঙ্চি দর্শন শক্কিরূপা বুদ্দিতত্বের . 
পরম্পর পরক্কা বা শুদাস্মধ্যাদ হইয়া যাওয়ার নাম অস্বিতা। 

রাগ কাহার লাম ? 

স্বখানুশয়ী রাঁগঃ | অর্থাৎ জখভোগের ইচ্ছার নাম রাগ। 


দ্বেষ কাহাকে বলে ? 


॥ 
-ল 





* পাঠক ! সেক্ষপীয়রের.সেই ডাকিনীর কথা মনে পভে ? 
পরা 15 1001], 52৫ ০] 15 81৮ 


অবিগ্তাও সেই ডাকিনী বিশ্ষে 





 ছুখ্/নুশয়ী ছ্েষঃ। অর্থাৎ ছু ছঃখের প্রতি আনিচ্ছা বা বিতৃষ্ণার 
নাম দেষ। 
অভিনিবেশ কি? + 
স্বরসবাহী বিছুষোহপি তথ! রূড়োহভিনিবেশঃ | 
পুনঃ পুনঃ ভোগজন্ত থে আর বৃত্তি তাহার নাম অভিনিবেশ । 
অথাৎ রায়াবিমোঠিতাবস্থায় থে কিছু কাঁধোর উদ্ভাবন হয়, তৎসমুদরয়ই 
ক্লেশ। যে পধ্যন্ত ন; জীবের আঁ সাক্ষাৎকার লাভ হয়, সে পর্যান্ত কষ্টের 
পরিসীমা থাকে না । সেই অপরিসীমূ কষ্টের সীমা না থাকিলেও প্রকারগত 
সীম! আছে, সেই সীষার নাম ত্রিতাপ। আধ্যাঞ্ডিক, আধিভৌতিক ও 
“আধিদৈতিক, এই ব্রিতাপের নামই ক্রেশ। এক্প ক্লেশ কেন হয় ?-7না 
প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পরাধ্যাস জন্থ। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, প্রকৃতি 
ও পুরুষ এতদুভয়ের যে পরম্পরাধ্যাস, তাহার উপশম, বিলয় ব! নিবৃত্তি কিসে 
হয়, তাহারই অনুসন্ধান আবশ্যক, যেহেতু সে অধ্যাসের নিবৃত্ত হইলে আত্মা 
কা পুরুষ, স্বীয়ভাবে আধিষ্টিত হষ্টবেন। স্বীয় ভাব কি? লা। মুক্তভাব, 
নিক্ষের ভাব, যে ভাবে ড্রষট দৃশ্ঠ বা ভোক্তা ভোগ্য ভাব নাই, তাহাই স্বীয়ভাব। 
আম্মা বানাতে স্বীর়ভাবে অবস্থান করিতে পারেন, তাহারই উপায় 1স্থর 
করিতে হইবে । এক্ষণে যদি বল যে, তবে কি. আত্ম! এক্ষণে স্বীয় ভাবে 
অবস্থিত নথেন? তিনি অবশ্য এক্ষণে আপনভাবে .অবাস্থত আছেন সত্য, 
কিন্তু সে আপন ভাবের প্রক।শ নাই, ততৎপরিবর্তে ত্রষ্টা দৃশ্য বা ভোক্তা ভোগা 
ভাবের প্রকাশ হইতেছে । অর্থাৎ প্রকৃতি এক্ষণে আগান চিন্ময় পুফুষের 
ভোগ্যা হইয়া, সেই, চিন্ময় পুরুষকে আপনার তোক্তা করিয়া লইফ়াছেন । 
গ্রুকৃতপক্ষে চিন্মপুকুষের ভোগে চ্ছা! না থা'কলেও লৌহ ১ চুম্বকের মৃত অনি- 
চ্ছায় রাশির উদ্রেক হইরাছে । ৪তরাং আত্মা এখন পুরুরূপে 
ভোক্তা এনং প্রক্কৃতি জগত্রূণে উ্রাহার ভোগ্যা হইয়াছেন । সেই ভোক্ত। 


৩5২ ৷ জ্ঞানীগুর 


ভোগা ভাবের অপসারণ বা নিবৃত্ত করিতে হইবে। এক্ষণে দেখিতে 
হইবে যে, কি উপায়ে সেই মিবৃত্তির উদ্ভাবন করিতে পারা যায়। সে নিবুদ্তুর 
উপায় যোগ। যোগাভ্যাস ব্যতীত গ্রুতির মায়াজাল জ্ঞাত হইতে পারা যাক 
নাঃ হে পুরুষ যোগী, সে পুরুষের সনে প্রক্কতিদেবী আপন মায়াঙাল 
বিস্তাব করেন না, বরং লজ্জাবনতমুখী হয়! পলায়ন করেন) অর্থাৎ সেই 
পুরুষের প্রকৃতি লক প্রাপ্ত হয়েন। প্রকৃতি লয় প্রাপ্ত হইলে সেই পুরুষ আর 
.পুরুষপদথাঢ্য হন না*তখন, কেবল আস্মানামে সংশ্বরূপে অবস্থিতি করেল: । 
এই সংস্বরূপে অবস্থান করিতে পাঁরিবার জন্ত যেগ, সাধনের প্রয়োজন 1. 
জ্জনকারণমজ্াঁনং যথা নোৎপগ্ভন্তে ভূশম্‌ ।' 
অভ্যাসং কুরুতে বোগী' তদা সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ 
[ও শিবস্ংহিভ', ৫1২হ. 
সর্বদা নিঃপঙ্গ হইয়া খোগীপুরুষ জ্ঞানের কারণ' যোগাভ্যাস করিবে, ভা 
হইলে আর অন্রঞানোৎপত্তি হইবে না।' 
সব্বৈবক্ড্িয়াণি সংষশ্য বিষয়েত্যো বিক্ষণঃ । 
বিষয়েভ্যঃ স্ববুপ্ত্েব তিষ্ঠেৎ সঙ্গবিবর্জিিতঃ | 
এবমভ্যাসতে। নিত্যং স্বপ্রকাশং প্রকাশতে ॥ 
শিবসংহিতা, ৫1২৯৮।২২৯ 
বিষয-বাসনা হইতে সসন্ত ইঞ্জিক্সেগণকে সংঘত করতঃ নিঃসঙ্গ তা 
নিলিপ্তভাবে নুযস্ির সার অবস্থিতি করিবে। এইরূপ অভ্যান নিয়ত করিলে 
সাধকের জ্ঞান স্বযংই প্রকাশিত হয়। 





স্পশীসীপিপপিপিশপ 


সাঁধনকাণ্ড ৩০৩ 
২ িটিিকিশিপিশিিশিশীশীশীকীিশিশিিিশিিটিিলি০০ 
মায়াবাদ 


এই জগতের স্থ্জন পালমাদিতে পরমেশ্বরের যে শক্তি নিষুন্ত আছ). 
জাহারই নাম প্রকৃতি বামায়া । যথা £-. 


সা মায়া পালিনী শক্তিঃ স্ষ্িসংহারকারিণী । 


জ্ঞানঙ্কলিনী তন্তু ৷. 
সাবা এতন্ত সংকর, শত্তিঃ লদসদাত্মিকা। 
মায়া নাম মহাঁভাগ মদেরং নির্্মমে বিভূঃ ॥ 
ভাগবত ৩৫২৬. 
হে মহাভাগ ! ভগবান আপনার যে সং-ও খল গুপযুক্ত শক্কি ঘারা 
এই বিশ্ব নির্বাণ করিয়াছেন, তাহীরই নাম মাম ।. জ্ঞানকাণ্ডে'মায়ার বিষ 
সম্যক্‌ আলোচিত হইয়াছে । 
রেদীন্ত এই মায়াকে অদ্খ বলিযীছেন। কেগনা শৈবদশনে মায়! শবের, 
এইরূপ অর্থ ধূত হইয়াছে 
মাত্যস্তাং শক্তযাত্বনা প্রলয়ে সর্ধবং জগৎ টি 
ব্যাক্তিং ফাতীতি মায় । 
সর্ধবদ্শনি সংগ্রহঃ। 
প্রলগ়ে শক্যাঝ। দ্বারা সমুদ্র , জগঞ্ ইহাতে মিলিত বাউপসংহৃত হয়, 
এবং স্থষ্টিকালে আবার সসম্তই ব্যন্ফিভত হয়া" থাকে । এই অর্থে 
মায়া--মা শবে উপসংহরণ এবং য়া শব্দে ব্যক্তীকরণ। অতএব মত ষে 
শায়া, অহা অবিদ্তার বাক্তিকরণ এবং উপক্হরণ শক্তি যাত্র।, সেই সপ্গণা 
শক্তিরূপে তাহ! আবার নিজে নিগুণ নৃল প্রশ্জতির বিকার ॥ এজন তীছা? 


জ্বানীগুরু 


নিগুণের পরিণাম যাহা পরিণাম, তাঙাই অদৎ। অবিদ্ভা সমুৎপন্ন ২ 
জীবজগুতের নিয় তই অবস্থান্তর ঘটিতেছে। অবিষ্ঠার পরিনামের সীমা ৪ - 
শেষ, নাই । লগ নিয়তই পরিবর্তিত হঈতেছে । এই আবস্থাভেদ ও 
পরিণাম সমুস্তই অনিতা-_নিত্যবস্তর অনিতা অবস্থা । ষাহা অবিষ্তা-স্বভাব 
কখন এককপে নাই, সতত অধিগ্তসান, তহাই অসৎ অবিগ্ঠা। কেবল 
একমাত্র ব্রঙ্ধট নি্্কার ও সৎ | সেই নির্বিকার সতবন্ত হতে প্রভেদ 
বাখিবার নিমিত্ত পরিণামী অন্বগ্ভ। ও মায়াকে অসৎ বলা হইয়াছে । 
ত্রিগ্রণময়ী মায়া নিজ প্রকৃতি বশতঃ অদৎ। এই প্রকৃতি দ্বিবিধ-- 
মায়ার আবরণ শক্তি এবং বিক্ষেপ শক্তি । আবরণ শক্তি কি? 
অহঙ্কারপূর্ণ অবিষ্তা'জীবে ততই কামনার উৎপত্তি করিতেছে ।' এই 
কামনা হইতে জীবের কামনায় সল্প শরীরের সথষ্টি | এই স্ুঙ্্ব শরীরই জীবের 
প্রকৃত দেহ। এই দেহভূত গ্রাণই দেহী ও জীবাত্মা। জীবের স্থল পাঞচ- 
ভৌতিক দেহ সেই কামনাময় দেহরই ভোগশরীর মাত্র। এই কষনামর 
পদেহই আীবাস্বার পির স্বরূপ । সেই কামনাময় থোর লোভী কংসের 
কারাগারে বন্ুদেবরূপ সান্বিক বিবেক জ্ঞান, দেবশক্কি ভক্তিমতী দেবকীর 
সংহত “ন্ধনযুক্ত হইয়া নাস করেন। তাই ভগবান্‌ বলিয়াছেন ;-_ 
ধূমেনাব্রিয়তে বহিরিখাদর্শে। মলেন চ। 
যথোন্বেনার্‌তো গর্ভস্তথা তেনেদমারৃতম্‌ ॥ 
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞ'নিনো নিত্যবৈরিণা। 
কীমরূপেণ কৌন্তে হুস্পুরেণাহনলেন চ ॥ 
গীতা, ৩1৩৮।৩৯ 
... ধুম গ্বারা েমন বহি, মলিনতাদ্ধারা দন দর্পন এবং জরারু- দ্বারা যেমন 
গর্ভ আরৃত থাকে, কাধনা দ্বারা দেইরূপ- পিবেকজ্ঞান আবৃত. থাকে। হে 






বি 


সধিনকাণ্ড ৩2৫. 


মতের ! উর নিচ বৈরী অতি ুস্পুরণীয় ও ঃ অনবহূলা পর 
কামনা ছারীই জ্ঞানীর জান আচ্ছন্ত থাকে । রর 

কামনাময় মায়ার আবরণ শক্তির প্রভাব না এই আবিদ, 
কামনার ধর্মাধর্মজনিত হয় । তজ্জন্য জীবের লান্বিকাংশ মলিন হইয়া যাগ 
তাই অবিপ্তা, সবগুণকে মালিগ্ময় করে। সেঈ-সন্বরূপী বাজুদেব, মালিন্- 
ময় কামন। দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। এই/কামনা অতি চঞ্চঙা, ভাহমবর _স্থিরত। 
কিছুই নাই। সাবা এই কমনাধুক্ত হইর) সব্ততই অনিতা ভাবাপর হইল 
আছে। এই অসৎ কামনামরী অবিষ্তাধীন হইয়া জীব ধত্ৃ্বাভিমানে পুর্ণ 
হইয়া থাকেন। নিজ কতৃত্বে পূর্ণ হইয়া তিনি আর ঈশ্বর কর্তৃত্ব উপলব্ধি 
করিতে পারেন না। যেখানে জীব কর্তা, দেখানে ঈশ্বর কে? এই 
কর্ঠ্বাতিমান জীবের অন্তষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া, রাখে। তিনি জগতে. 
ঈখবরকে দেখিতে পান ন1। ইহাই মায়ার ঘোর আবরণ শত্তি! 

এই আবরণ শক্তি হেতু মায়ার যে মিথ্যা দৃষ্টি সন্তূত হয়, তাহা, হইতেই 
মারার বিক্ষেপ শক্তির উৎপন্তি। জীবের 'তিমান যে মিথ্যা দৃষ্টির ঞচন্ 
করে ; সেই দৃষ্টি হেতু জগতের সমস্ত মায়িকরূপ ০ ব্যবহার সত্য বলিয়া: 
প্রতীত হইতে থাকে | এইট রূপসকল কি বাস্তবিক সত্য রা ভ্রীবের কল্পনা! 
মাত্র? বেদান্ত্রী বলেন, জীবের মিথ্যা-দৃষ্টি মার! জগতের ষেরূপ সকলকে 
বিক্ষেপ করে, তাহাই মায়ার বিক্ষেপ-শক্তির (০ নহিলে জগৎ 
আনন্ত ব্রন্মময়। 

কীর-দৃষ্টির সহিত ব্রহ্মপদার্থের এরু বিশেষ প্রকার সপ্ন্ধ জনিত নগঞ্জেব 
এই বিরাট রূপের কল্পনা । মালষের চক্ষুর সহিত জগতের সম্বন্ধ এরূপ যে, 
ভাছা বিশেষ বিশেষ রূপ-বিশিষ্ট বোধ হয়। পেচকের চক্ষে পেচকী যেমন 
ুন্দরী, নরের কাছে নারী তেমনী জুন্দরী। অতএব, রূপ কেবল দৃক 
বিশেষ প্রকার স্ধ নিবনধম (1 ক জার ক্গীবের মানস সৃষ্টি এবং 

॥ ঢু ২০২ 





স্থুলৃষ্টি বশত: জগতের স্থুগ ও হুল্জ্ রূপ। মায়ার রর ই রূপ পর্জিণাম। 
“এ জগণ্ধ তবে ব্রহ্গের স্্টরূপ নহে, তাহা জীবের, কল্পিতরূপ। এই কল্পনাই 
আমা ও মিথাদৃষ্টি ।* এই মারা কেবল ব্যবকারিক জ্ঞানে বাশুবিক, নহিলে, : 
উহা পৃবনার্থজ্ঞানে অতি তুচ্ছ, এবং যুক্তিতে অনির্ববচনীয়্ ৷ 
শারীরিক ভাঘ্যকার শঙ্করাচা্য বলেন ১. 
“যেমন প্রার্কৃতজ্জীব যতক্ষণ না! প্রবুদ্ধ হয়, ততক্ষণ পধান্ত স্বপ্রলমুদয়কে : 
সতা বলিয়াই জ্ঞান করে, ব্র্'ত্মবোধের পুর্ব পথ্যস্ত লৌকিক ব্যবহার সকলকে 
তন্দরপ জানিকে।» 


বেগন্তদর্শন, ২১1১৬ 


"? বাস্তবিক” লোক সকল: নিন্্রাকালে স্বপ্র দেখে, তখন সে'কখনই সেই 
শবপ্নকে মিথা। “জ্ঞান করে না ;. নিদ্রাভঙ্গ হইলে তবে সেই স্বপ্রের অলীকন্ব” 
গ্রতিপাদ্িত হয়। সেইরূপ মায়ার অলীকত্ব সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ করিবার 
ঈকমাত্র উপাক্ধ অধ্যাগ্র-বিজ্ঞান, আধ্যাত্ম্-বিজ্ঞানের যোগপ্রকরণ দ্বারা থে 
সম্যক্‌ দর্শন জন্মে, সেই দৃষ্টি প্রভাবে মায়ার অল্টীকত্ব সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ তয় । 
তম্থার! আয়ারূপ কারাগার হইতে দেবভক্তি দেবকীর সহিত শুদ্ধসতর বাহুদে- 
রূপ বিবেক জ্ঞীনকে সমুদ্ধার করিয়া জীবাস্মাচক অনায়াসে মুক্ত করিতে 
পারেন। নহিলে তাহাকে কামনাসম্ভূত হুস্প শরীর লইয়া! বহু বনু জন্ম" 
জন্মাস্তর এই ঘোর -ছুঃখময় সংসারে যাতাক্াত করিতে হয়, কিছুতেই আজ 
মুক্জিলাত টুকরিতে পারেন না। ইহাকেই কামনাজাত পাপ পুণ্য কশ্মের 
.বন্ধকন্থ বলে । ভগবান্‌ বলিয়াছেন ;__ 


ত্রিভিগুণময়ৈর্ভীবৈরেতিঃ মর্ববমিদং জগৎ 
মোহিতং নাইভিজানীতি যেঞ্্যঃ পরসব্যয়ম॥ 


সাধনকাণড | ূ এতটা 


দৈব হ্যেষ! গুণম্য়ী মম মায়া দুরতযয়া ] 
মাঁমেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ 


গীতা, ৭১৩1১৪ 

এই যে দাত্বিক, রাজসিক ও ভামমিক ভাব, এই ত্রিবিধ ভাবে সমস্ত 
জগৎ মোহিত হইয়। রহিরাছে। সুতরাং আমি যে ত্রিবিধ ভাবে অক্দষ্ট 
এবং ইছাদের নিযন্তা-হেতু নির্বিকার, তাহ কেহই বুঝিতে পার লা, আমার 
এই মায়! ( ঈশ্বর শক্তি) আলোৌকিকী, গুণমযী (স্থাদিগুণ বিকারাত্মিকা ) 
এবং ছ্তরা ॥ কিন্তু ধাহারা একাস্ত ভক্তি দ্বারা আমারই শরণাপন্ন হয়েন, 
তাহারাই আমার এই ছুস্তরা মায়! অতিক্রম করিতে গারেন? ৃ 

. এন মগ্রি কিরূপে অতিক্রদ করিতে পারা বায়? জীবের কামনাসভূত 

ক্র শরীরের বিনাশপাধন করাই মায়! কাটাইবার প্রধান উপায় । কামনা 
পরিত্যাগ করিতে ন! পাঁরিলে সে শরীরের ক্ষয় নাই । বল্ল অভিলাষী 
না হইয়া তাহা ঈশ্বরে সমর্পন. করিলেই কামন। পরিতাক্ত হয়। শুদ্ধ কর্ব্য-. 
জ্ঞানে সকল কার্যে প্রবৃত্ত হইলে কর্পকলাভিলাষ পরিত্যক্ত হয়। গরবৃন্িকে 
এইবপ লিবৃত্তি পথে আনিয়া নিাম ধর্মের সাধনা করিতে পাঁরিলে তবে 
কামনার লয় সাধন করা বায়। তবে কামনাময় শরীর ক্রমে ক্রমে ক্ষধপ্রাপ্ত 
হইতে থাকে । কামনাময় শরীরের লর-সাধন করিয়ার্ড-দি তুহস্কার 
€আমিত্জ্ঞান) কিয়ৎপরিষাণেও থাকে, তাহা ও, ঈরশ্বাণিত চিন্তে সংঙ্গার 
করিতে হইবে? অহঙ্কার তিরোহিত হুইলে ঈশ্বরের দারূপা লা্ত হয়। * 
ঈশ্বরের স্বরূপ লন্ধ হইলে ততুপাধিশ্বরূপ কেবল বিশুদ্ধ সত্বগুণ মাত্র থাকে 1, 
এই দত্তক দেহের লয় সাধনার নিষ্লৈ গুপোর যোগ সাধনা চাই । নিজৈপুণ্য 
সাধিত হইলেই বিদেহ হইয়া মুক্ত জীবাস্মা ব্রহ্মপদ লাভ করেন! 

পুর্বে বলা! হইয়াছে যে, জীব বাপনা-কামনার খাদে বর্গ তইতে স্থগত 
ভেদসম্পন্ন » সুতরাং সাধনার হাপরে গুলাইয়া এঁ বাদনা-কামনার -থাদ 


সে 





1৩০৮ .. জ্ঞানীর 


দুরীরূত করিতে হইবে। সুতরাং মায়াই এখানে বামনা-কমনার খাদ। 
অতএব যে।কোন সাধন প্রণালী দ্বারা! এই মায়াকে প্রসন্ন বা বশীভু্তা করিতে 
পারিলে/ তাহার কৃপার সাধক ব্রহ্মদাধুজা লাভ করিতে পারেন । দেখা 
পার্বতীর প্রশ্নের উত্তরে সদাশিব বলিয়াছেন ;-_ 


শৃণু দেবি মহাতাগে তবারাধনকারণম.। 
তব সাধনতো যেন ্রহ্ম-সাযুজ্যমশ্বতে 
ত্বং পরা প্রকৃতি? সাক্ষাৎ ব্রহ্ষণঃ পরমাস্মনঃ । 
'ত্বতো। ' জাতং জ জগত সর্ববং ত্বং জগজ্জননী শিবে ॥ 
মহদাদ্পুপ্ধ্যস্তং যদেতৎ সচরাচরম. | 
ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদৎ জগৎ ॥ 
্বমাগ্চা সর্বববিগ্যানামাস্মাকমপি জন্মভূঃ। 
ত্বং জীনাসি জগৎ সর্ববং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন ॥ 
ৃ ৪র্ঘ উল্লাস, মহা নির্বাণ তন 
দেবি! লোকে তোমার সাধনা ব্র্ম-সাধুজ্য লাত করিতে পায়ে, শন 
আমি তোমারই উপাসনার কথা 'বলিতেছি। তুমিই পরব্রহ্ের সাক্ষাৎ 
প্রকৃতি) ; হে শিৰে! তোমা হইতেই জগতের উৎপত্তি স্তি ইইয়াছে,_-তুসি , 
জগতের জননী ৷ হে ভন্দরে! মহত্ত্ব হইতে পরমাণু পথন্ত এবং সমস্ত 
.উরাচর সহিত এই জগৎ তোমা হইতে উৎপাদিত হইয়াছে, এই : নিখিল 
জগৎ তোমারই অধীনতার আবদ্ধ। তুমি সমুধয় বিদ্তার আদিড়ুভ এবং 
আমাদের জন্মভূমি । তুঁমি সদগ্র জগৎকে অবগত আছ, কিন্ত তোমাকে 
কেহ জানিতে পারে না। মার্কণে় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী হইডে রথ উপাধ্যান 
পাও করিলেই এ বিষধর সমাক্‌ মীমাংদা-হইবে। 





স্বারোশ্টিষ সন্বস্তরে চৈত্রবংশসন্ভৃত সুরথ নামা ব্যক্তি অবনী মণ্ডলের রা 
হইয়াছিলেন! কিছুদিন পরে কোলাবিধ্বংশী ( শূকর খাদক ফবন) ভুপতিগণ 
স্ঠাহার রাজ্য আক্রমণ করিল। অতি প্রবল দগধারী রাজা হইঈয়াও দৈনবশে 
সুরথ পরাস্ত হইলেন। বিশ্বাসঘাতক হষ্ট ষ্ঠামাতাগণও শত্রুর সহিত সম্মিলিত 
হইব রাজধানীর কোবাগার ও সৈম্ত সামস্তাদি অপহরণ করিল ॥ অনন্তর 
রাজ! স্থরথ অপহাতাধিপত্য হইয়! মুগরাব্যপদেশে একটা অশ্বীরোহ করিয়া! 
অতি দুর্গম বনে গমন করিলেন। কিন্তু হায় ! বনে গিয়াও তিনি মন বাধিতে 
পারিলেন না। স্বজজন-বান্ধব কেহই তাহার অন্ুগমন করিল না। যাহারা তাহার 
বিপনে অস্তকে ভজন করিল, ধারা একটা মুখের কথায়ও সাস্বনা করিতেও 
বিমুখ হইল, যাহারা! তাহাকে উৎসবান্তের বাসি ফুলের স্ায় দূরে ফেলিতে কষ্ট 
বোধ করিল না, ভাাদের মায়াঃ়--তাহাদের বিরহে তিনি ব্যথিত জক্জীরিত 
হইতে লাগিলেন। একদা একটী বৈশ্ঠ জাতীয় ব্যক্ষিকে দেখিতে পাইরা 
সাচাকে জিঙ্গীপা! করিলেন, মহাশয় | আপনি কে, কি নিমিত্ত এখানে আগমন 
করিয়াছেন, আপনাকে শোকাকুল এবং ছুশ্চিস্তাপরায়ণ লক্ষা হঈতেছে কেন? 


সেই বৈশ্য, ভূপতির প্রণয়ভাধিত এই প্রকার বাক্য শ্রবণ পু্ব্বক বিনয়া- 
বনত হইয়া কহিলেন, »আমি সমাধি নামক্ষ।বৈহ্ী, ধনসম্পন্ন খ্বংশে আমার 
উৎপন্ন হষয়াছিল, কিন্তু অসাধুবৃন্ত পুত্রকলত্রগণ ধনলোভে লুন্ধ হইয়া আমাকে 
বিতাড়িত করিয়াছে । পুত্র ভাধ্যাগণ আমার ধন গ্রহণ করিলে আমি 
কলত্র ও পুত্র বিহীন এবং হিতকারী বন্ধুনর্গ কর্তৃক পরিভান্ক হইয়া ধনার্থ 
ভুহখিত হয়া বনোদেশে যাজা করিফ়্াছি। ক্সামি এখন এক স্তানে অবস্থিতি 
করিয়া পুত্রকলত্র ও বধুগণের কুশলাকুশল বত্াস্ত ঝ্ছিই অবগত হইতেছি ' 
না। আমার*পুজাদি এখন কুশলে কি আকুশলে কালাতিপাত করিতেছে, 
ভাঙা কি সদ্বুত্তিসম্পন্ধ কিন্বা অদন বৃ নি পরাণ হইয়াছে ভাহাও ছানিতে 
গার্িউিডি না।” রাজা বলিলেন; ঃ 


৩৯৩ জ্ঞানীগুরু ২ 


 ঘৈমিরস্তো তানি পুজরদারাদিভির্ঘনৈঃ |. 
তেষু কিং ভবতঃ স্নেহমনুবপনাঁতি মানসম্‌.॥ 
্ মার্কগডেয় চণ্ডী । , 
“আপনি ধনলুন্ধ ষে পুত্র ভার্্যাদি ছারা বিতাড়িত হইয়াছেন, তাহাদের 


প্রতি আপনার মন নেহপ্ররণ হইতেছে কেন ? 
বৈশ্ত উত্তর করিলেন, 


এবমেতর্ূ যথা প্রাহু ভবানম্ম্দগতং বচঃ। 

কিং করোমি ন বপ্লাতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ ॥ . 

যৈঃ সন্ত্যজ্য পিতৃত্সেহং ধনলুকৈনিরাকৃতঃ | 

পতি-স্বজনহার্দঞ্চ হাদ্দি তেঘেব মে মনঃ ॥ 

কিমেতন্নীভিজানামি জানন্নপি মহামতে। 

যত প্রেম-প্রবণং চিত্তং বিগুণেষপি বন্ধুযু ॥ 

তেষাং কৃতে মে নিঃ্বাসা দৌন্রনস্যঞ্চ জায়তে। 

করোমি কিং বঙ্গ মনস্তেবগ্রীতিষু নিষ্ঠুরম্‌ ॥ 
মার্কগেয় চভী । 


“আপনি আমার সম্বন্ধে বাহ বলিলেন, তাহা অতীব সতা, কিন্ত আমি কি 
করিব, 'আমার চিত্ত কিছুতেই নিষ্ঠুর হইতেছে না। ফাহার1 ধনলুব্ধ ভরা 
পিতৃস্সেছ এবং পতি স্বজনপ্রেম পরিত্য'প কবতঃ আমাকে নিরাক্কত করিয়াছে, 

, তাহীদের প্রতি আসার অন্তঃকরণ গ্রেম-প্রবণ হইতেছে । হে অভামতে 
রাফন্! আপনি যাহা বলিলেন, . তীহা। আমিও বুবাতেছি, তথাপি কেন বে 
সেই গুণরহিত বনুবর্গের প্রতি আমার চিত্ত প্রেমাপক্ত হইতেছে, ক্টাহার 


সাধনকাঁওড টা রা 


কারণ রণ কিছুই বুদ্ধিতে পারিতেছি না । তাহাদের: নিমিত নিঃশ্বাস নির্গত 





- হইতেছে এবং ছুর্ধবন্কতা [বরাজ করিতেছে, লেই প্রীতিরহিত বন্ধুগণের প্রতি 


£ 


আমার চিত্ত কিছুতেই মমভাবিহীন হইতেছে নাঃ অতএব আমি কি করিব? 
তখন সেই নৃপভিশ্রেষ্ট হুর ও সমাধি বৈশ্ত উভয়ে মিলিত হইয়া মেধস 
সনির সমীপে উপস্থিত হইলেন। স্াহারা উভয়েই বথ।নিয়মে মুনির পাদ- 
বন্দনাদি করিয়া! উপবেশনান্তয় বু কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
শভগবন্‌! মূর্খলোকে যে প্রকার বিরয়াসক্তি দ্বারা পরিমূগ্ধ হয়, আমি জ্ঞান- 
বান হই্াও সেই প্রকার রাজো এবং নিখিল স্থামামাত্যাদি রাজযাঙ্গ বিষয়ে 
মমত্বাক্ট হইতেছি, ইহার কারণ কি? আবার দেখুন আমার ন্ার় এট বৈশ্থয 
পুত্র কর্তৃক নিরারুত, স্ত্রী এবং ভূতাগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত এবং স্বজন কর্তৃক 


- লংত্যাক্ত হইয়াও তাহাদের সমন্ধে অভিশপ্ক প্রেমবান্‌ হইতেছে। এই প্রকারে 


আমি ও এই বৈশ্ঠ বিষয়ের দোষ প্রতক্ষা করিয়াও মমন্ত দ্বার৷ আকরষচিত হইয়া] .. 


ব্যতান্ত দ্ুঃখভাগী হইতেছি। যাহার) আমাদের পায়ের কন্টকের ্তায় দূর 


চে 


করিয়া দিয়াছে,_বাহার! আমানের শক্রুর বশাম্ুগ হইয়া আমাদের এাতি , 
নিতান্ত বাম হইয়াছে ও নিষ্ঠুরের ন্যাদ্ধ ব্যবহার করিয়াছে, আমরা জ্ঞানহীন 


নহি-জ্ঞান আছে, সক্লই বুবিতে পারিভেছি,_তথাপি কেন এ মরম 


ক্রন্দন ?__এ আকুল যাতনা? ছে মহাভাগ! যাহারা বিবেক বিরহিত, 
সাহাদিগেরই মুগ্ধতা সম্তবে, আমরা জ্ঞানী, হইয়াও কি হেভু মুগ্ধ হইতেছি, 


আপাঁনি ইহার কারণ বলুন 4” প্র 


মহামুনি মেধস বলিলেন, হে অহাভাগ ! এ সংদারে সমস্ত বিষয়ই পৃথক 
পৃথকরূপে প্রতীয়মান হইতেছে এংং গ্রাণীমাত্রেরই বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে, 
স্থা বলিয়া তাহাঁদগকে জ্ঞানী বলা ঘায় না। দেখ, সকল প্রাণীই বিষয়ের 
'উপলর্কি করিয়া থাকে, কিন্তু যাহ! দ্রিবাপ্রন্ণাশমান বস্তু; সেই আত্মৃতত্ব বিষস্বে 
সংলারাসক্ত গ্ানী চিরকালই জন্ধ 'খাকে, তাহারা কর্দাপি সেই তত্র উপলব্ধি. 


৩১২ জানীগুর 


পারি টিটিক্ টিসি লু ২িিিপিশিতিটিশিশিশিটিশিশটিিশিতি 


করিতে পারে না। আবার আয্মরাজো বিচরপলীল মুনিগণ রাত্রি অর্থাৎ 
বাহ রাজো জন্ধ। অর্থাৎ বহির্ভাব কিছুই তাহাদের অনুভূত হয় না। আর 
ধাহারা জাঝয়াজো উপনীত হইয়া লঙধক্তান হক্লাছেন, তাহারা দিন রাজে-_ 
আন্তর রাজ্য ও বহিঃরাঁজা এই উভয়ে তুগ্যরূপে এক আত্মদত্তারই উপলান্ধ 
করেন, সুতরাং তাহার! সর্বত্রই তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন | তুমি ববিতেছ, তোমার ' 
জ্ঞান আছে, হায়, রাজন্‌! উহ কি. প্রকৃত ভ্ঞান? উহা! বিষয়াগত জ্ঞান। 
জ্ঞানে কোন প্রকারেই বিবেকের উদয় হইতে পারে না। তোমার! 
আপনাকে বে ভাবে জ্ঞানী বলিয়া মননে করিতেছ, সেইভাথে জ্ানী অথাৎ বিষ 
রাজোর . জ্ঞানসম্পনন মনুষ্য মাত্রই, হইয়া থাকে, এ কথ। সত্য ; কেবল মনুষ্য 
কেন, পশ্ত, পক্ষী, মৃগ প্রভৃতিরাও বিষয়ের উপলান্ধ করিয়া, থাকে, সুতরাং 
তাহাদিগকেও জ্ঞানী বলা বায়। অর্থাৎ আহ!র-বিহারাদি বাহ্থ বিষয়ে মনুষ্য 
আর. পশুপক্ষ্যা্ি সকলেই এক প্রকার জ্ঞানবিশিক্ট। তথাপি এ দেখ, 

ভান সন্বেও পক্ষীর৷ নিজে ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াও মোহবশতঃ আদর দহকারে 

ূ তওলা দর কণী সমস্ত শাবকগণের চঞ্চুতে নিক্ষেপ করিতেছে । হে মন্ুজ- 
খাপ রথ! তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না, মনুষযগণ চরমকালে প্রত্যুপকার- 

নুৰ হই পুক্রাদির প্রতি স্নেহপ্রবণ হইয়া লালন পালন করিয়া থাকে। কিন্তু 

পশু পক্ষী প্রভৃতির সন্তান বৎসরে বৎসরেই জন্মিযা থাকে___প্রতোকবারেই 
তাহারা জনক-জননীর সহিত সহন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া কে কোথায় চলিয়া যায়,-_ 
পশ্তপক্ষিগণ নিত্য তাহা প্রতক্ষা করিয়! থাকে,_কোন উপকারের সন্তাবন 

, নাঈ--কোন লাভের প্রত্যাশা না৯,_তথাশি কেন, এঈ জ্যাগ স্বীকার? 
কেনে এই আত্মদান জান না কি? 


তথাপি মমতাবর্তে (মোহগর্তে নিপাতিতাঃ1 
মহামায়া প্রভাকেন সংসািস্থিতিকারিণঃ ॥ 
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পাপা 





তশ্মাত্র বিস্বয়ঃ কারে! যোগনিজা জগৎপতেঃ | 

মহামায়া হরেশ্চৈতভ্রয়া সংমোহাতে জগৎ ॥ 

'জ্ঞানিনাঁমপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। 

বলাদাকৃষ্য মোহাঁয় মহামায়া প্রষচ্ছতি ॥ 

তয়! বিস্জ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্‌ । 

সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি যুক্তয়ে ॥ : 

সা বিদ্যা পরম! মুকের্েতুক্ৃতা সনাতনী । 
ংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী ॥ 


মার্কণেয় চণ্ডী । 


খধি বছিলেন “মি মনে করিতে পার বে. পুত্র গ্বারাদি দ্বার! প্রকৃত সুখ 
সম্পাদিত হয়, না,ভবে কেন মনুয্যগণ অনর্থ হেতু মোস্ের আশ্রয় গুহণ করিয়া 
নিপাতিত হয়। বাশ্তবিক পক্ষে কেহই স্বাধীনভাবে আত্ম আভ্ত কামনা 
করে না, কিন্ক যিনি জগতের স্থিতি সম্পাদন করিতেছেন, সে মণাযায়। 
প্রভাবেই প্রাণিগন মমতা আবর্ত পরিপূরিত ও মোহগর্ে নিপতিত হয়,সবব। 
আত্ম-হিতানুসন্ধায়ী মানবকেও যে মহামায়া এতাদৃগী ছর্গতি প্রদান করেন, 
তাহাতে তুষ্ি, বিস্মিত হইও না। কারণ, অক্টের,.কথা তোমাকে আর কি 
বলিব” ধিনি জগৎ পতি হরি, তিনিও এই মহামারার দ্বার! বশীরুত রভিষ্গা- 
ছেন। ইনি সর্কেন্দ্িয় শক্তির নিযন্ত্রী, ইহার এরশ্বর্ধর অভিন্ত্য । ইনি 
জ্ঞানিগণের চিত্তও বলপুর্কাক সম্ষ্ধ করিয়া থাকেন, ইহার দ্বারাই চরাটর 
সমস্ত জগৎ প্রশে হঃ, ইনি প্রসন্ন হইলেই লোকের মুক্কিদাত্রী য়ন) এ 
মহামায়া বৈমন সংসার-গর্তে নিপাত্কর্রী, এতেমন উনিই আবার ভতজ্ঞান 
স্বরূপা, ইস্থার শক্তিদ্বারাই যানৰ তর্থস্তান লার্ভ করে, সুতরাং ইাঁন মুক্তির - 


১৪ জ্ঞানীগুর 


হেতু, নিতাবস্ত্র। ইহার দ্বারা সংলার বন্ধন হইরা থাকে, ইনি ব্রক্ধাদিরও 
ঈশ্বরী |» 

মহামুনি মেধসের কথা শুনিয়া অশ্রুপরিপ্লাবিত নয়নে তাহার মুখের দিকে 
চাহি ভক্তি গণ্দদকণ্ঠে রাজা জিজ্ঞাল। করিল্নে,__ 


ভগবন্‌! কা হি সা দেবী মহামীয়েতি যাং ভবান্। 
' ভ্রবীতি কথমুৎপন্না দ৷ কন্মাশ্যাশ্চ কিং দ্বিজ ॥ 

হ্স্বভাব। চ সা দেবী বৎস্বরূপা! যছুদ্তবা,। 

তৎ সর্ববং শ্রোতৃমিচ্ছাষি ত্বভোো ব্রচ্মবিদীং বর ॥ . 


মার্কণ্ডেয় চণ্ডী । 








রর 


রি আপনি ধাহাকে মহামারা বলিয়া কীন্তিত করিলেন, তিনি কে? 
তিনি কেমন করিয়া উৎপর্লা হইলেন, ইহার কাধ্যই কি? হে জ্ঞানিশ্রেক্ঠ ! 
তিনি কীরৃক্‌ শ্বভাববিশিষ্টা ' অর্থাৎ নিত্যা বা অনিতা! তাহার স্বরূপ কি? ূ 
এই সমস্তই মামি আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।” ভক্তি-কারণ্য- 
রুণ্ঠে মেধপ বলিলেন, 


নিত্যৈব সা জগন্মতিন্তয়া সর্ববমিদং ততম্‌ । 
তথাপি তৎ সমুপতির্বহ্ধা শ্রয়তাং মম ॥ 


মার্কণ্ডেয চততী । 


তিনি লিত্যা, জগন্ু্তি, অনস্তকোি বন্ধই তাহার স্বরূপ, তাঁহার দ্বারা 
, শ্রট স্থাবর জঙ্গগাস্মক বিশ্ব স্থষ্ট হইয়াছে, বদিও তাহার আমাদের স্তায় উৎ- 
পত্তাদি কিছুই নাই, তথাপি লোকে সাহার এক প্রকার উৎপত্রোদি কীর্তন 
কারে, তাহা তুমি আমার নিকট বহু প্রকারে শ্রবণ কর। তিনি কপ, তিন 
রস, তিনি গন্ধ, ভিনি স্পর্শ, তিনি শব্দ ভিনি প্রক্কৃতি, তিনি সত্ব, রং 


ঙ ৮ 


সাধনকাণড, ৩১৫. 


 তোগ্ুপ, /প বিভাবিনী, তাহাকে প্রসন্ন করিলেই. মানব মুক্তি লাভ করিস্তে 
পারে ।» 





মহামুনি ম্ধদ রাজ! সুরত নিকট দেবীর উতৎপত্ত্যাদি বর্ন করির। 
পরিশেষে বলিলেন,-- 


তয়ৈতন্মোহতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রসুয়তে 1 

সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা খদ্ধিং প্রযচ্ছতি ॥ 

ব্যাপ্তস্তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাগুং মনুজেশ্বর | 

মহাকাল্যা মহাকালে মহামারীস্বরূপয়া ॥ 

সৈৰ কালে মহামারী সৈব স্ৃষ্টির্ভবত্যঙ্ঞা। 

স্থিতিং করেটতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী ॥ 

ভবকালে নৃণাং সৈব লক্গমীর্ববদ্িপ্রদা গৃহে।। 

সৈবাভাবে তথালকষীনাশায়োপজায়তে ॥। 

স্ততা সংপুজিতা পু্পৈধৃপগন্ধাদিভিস্তথা । 

দদাতি বিতং পুক্রাংশ্চ মতিং ধর্মে তথা শুভাম্‌ ॥ 
& - সার্কতেয় ভতী। 


“এই দেবী ছ্বারাই এই বিশ্ব বন্ধাও মুগ্ধ হইতেছে, ইনি এই বিশ্ব সৃষ্ট 
করেন, ইস্তার নিকট প্রীর্থন করিলে ইনি তুঙ্টা হই ভ্ঞান ও সম্পৎ প্রদান 
করেন । হে নৃপতে.! এই অহাকালী কর্তৃক অন্তবিশ্ব পরিব্যাপ্ত আছে ? ইনি 
মহা প্রলঙ্প কালে-বরহ্গাদিকেও আত্মসাৎ করেন এবং খণ্ড গ্রলগ্নেস্ত ইনিই সমস্ত 
প্রাশিগণকে বিনাশ করিয়া ফেলেন । -.স্টি সময়ে সমস্ত বিষয় সৃষ্টি করেন,- 
বার স্থিতি কালে প্রাপিদিগকে পালন করেন, “কিন্তু ইহার কখনই উৎপত্তি 


৩১৬ জ্ঞানীগুর 








হ্ না।  ষ্টান নি । ৮ লোকের অভাদয়-সহরে ইনি পরা লী আবার 
অভাবের সময়ে অলক্মীব্ূপে বিনাশ করিয়া থাকেন। উহাকে স্তব করিয়া পুষ্প, * 


ধূপ, গন্ধাদি দ্বারা পৃ! করিবে বিভ্ত পুরাদি-দান ও ধশ্ছে শু বুদ্ধি প্রদান 
করিা থাকেন |” 


বধিরুবাঁচ। 

প্র তন্তে কথিতং ভূপ ! দেবী মহাত্মযমুভমমূ। 

এবন্প্রছাবা সা দেবী যয়েদং,ধার্ধযতে জগৎ ॥ 

বিগ্যা-তখৈব ক্রিয়তে ভগবদধিষুায়য়া। 

তয়া স্বমেষ বৈশ্যাশচ তখৈবাম্মে বিবেকিনঃ ॥ 

মোহান্তে মোহিতাশ্চৈব মোহমেখ্স্তি চাপরে । 

তামুপৈহি মহারাজ ! শরণং পরযেশ্বরীমূ্‌ ॥ 

আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগন্বাঁপবরগ্দা । 

. মার্কতেয় চণ্ভী। 
খষি কহলেন, “হে ভূপ! এই আমি দেবী মাহাত্বা তোমার নিকট 

কীর্তন করিলাম । সেই দেবী এই প্রকার প্রভাব সম্পন্না, তাহার দ্বারাই এই 
সমস্ত বিধত আছে । এই ভগবান্‌ বিষণ মায়! গ্রসন্না হইলে তত্জ্ঞান লাভ 
হইতে পারে । : এই দেবী তোমাকে, এই বৈষ্ঠকে, এবং আন্যান্ট সম 
বিবেকিগণকে মুগ্ধ করিয়াপ্ছিলেন, এখনও করিতেছেন এবং ভবিষ্বাতেও কঁরি- 
বেন। হে মহারাঙ্গ! তোমর! এই দেবীকে আশ্রয়রূপে গ্রকণ কর, কারণ 


ঈ্ঠাকে আরাধনা করিতে পরলেই ভা, স্বর্গ এবং বং দুলা করিতে 
পারিৰে - 


রি ৩১৭ 


এই হরখ থ উপাধ্রামে সহশমায়1 ও ৪ তাহার আনাধনান্ধ কারণ প্রভাবে সি 


বর্ণিত হইয়াইে। একমাত্র মহামায়ার আরাধনা! করিস তাহাকে প্রসন্ন করিস্ডে 


পারিলে যে মুক্তি ছেতুইত ততভ্তাল উৎপন্ন হয়, ইহা বৌধ হয় সফর্লেই, 
বুঝিতে পারিয়াছেন । আমাদের জ্ঞানকে সেই বিষয়রূপিন্ী মহামায়া সংগার 
স্থিতি কারণে বিধ্বংদ করি৷ ঘোহাবর্তে মোহগর্তে নিপাত্িত করেন। সে 
জান সেই জ্ঞানাতীতা 'মহাঙগার! বল দ্বারা আকর্ষণ ও হরণ করি! জীৰকে 
সমুগ্ধ করিয়া রাখেন। এইঙ্ধপ করিয়াই তিন এ জগৎ স্থির ঝাখিয়াছেন। 
নতুবা কে কাহার? কাহার জন্ত কি? হি মায্লাবরণ উদ্ুক্ত হইব যায়,-_. 
বন্দ মোহের চদম! থুলিয়। পড়ে, তখন কে কাহার পুত্র, কে কাহার কণ্ঠা, কে 
কাহার দ্ত্রা, সেই মহামায়া-রূপ, রস, গন্ধ, শব, স্পর্শের হাট বসাইয়। ভীব- 
গণকে প্রলু্ধ করিয়। এই ভবের হাটে খেলা করিতেছেন। এই রূপ, রদ, 
গন্ধ, স্পশ শবের প্রলোভনে জীব ছুটিয়া ছুটিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,-ইহা- 


' দের আকর্ষণে জীব স্মুপয় উদ্ত্ত। জীবের সাধা নাই বে, এ দেশা--এ আকুল 


তৃষ্গটা নিবারণ করিতে পারে । তবে যদি সেই বিষক়াধষ্টাত্রী দেবী--সেই 

পরমা বিদ্যা মু.ক্তির হেতুভূতা সনাতনী গ্রসন্্া হবেন, তবেই জীব এই বন্ধন 

হতে বিথুক্ত হইতে পারে । ভাই মহাযোগী মহাপেব বলিলেন, 
শক্তিজ্ঞানং বিন! দেবি মুক্তির্হান্তায় কল্পতে। 


অর্থাৎ শক্কি-সাধনা . ভিন্ন মুক্তর আশা হাস্ড জনক ও বৃদ্ধা। ভাই সাধক 


কবি গা হিয়াছেন,_ 4 স্‌ 
,. ভক্ত হওয়া সুখের কথা নয়। 
ভক্ত হ'তে হ'লে আগে শান্ত হ'তে হয় ॥ ং 


শক্তি- সাধন, দেই মহামায়ার সাধন। ॥ াহার সাধনা করিয়া সানুষ, 
প্রকৃতির যে ঈুথ লালনা, তাহাই উপভোগ করে, এবং মোহাবন্ত বিনই করে। 


ই ৩৯৮ .... জ্ঞানীগুরু 





প্রকৃতির রম স উপভোগ করিয়া মারার বাধন-__আকর্ষণের আকুলতা বিনষ্ট 
করিয়া, শক্তি দাধনায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে মাধক ব্রঙগসাধুজয” লাভ করিতে, 
পারেন। আমিও এই খণ্ডে ব্রক্ষা, বিষু, শিবারাধ্যা বিন্বযাদ্রিনিলয় মহা- 
- মারার বোগোক্ত লাধনোপাক বিধুত করিব। এই দেবী সর্বস্বর্ূপিলী এবং 
সমন্ত জগৎও ইহার স্বরূপ, অতএব আমি সর্বরূপা এই পরমেশ্বরী দেবীকে 


নমস্কার করি। 
সর্ববরূপময়ী দেবী সর্ববং দেবীময়ং জগৎ । 
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শশী 


কুল-কৃণুলিনী সাধন 


পাপে শট 





এতক্ষণ যে আগ্তাশক্ি মচামায়ার বিবঞ্ আলোচনা করিলাম, সেই, দেদ' 
জীবের আধার-কমলে কুল -কুগুলিনী শক্জিূপে অবস্থিতি করিতেছেন । 


বথা £-- 
মুলাধারে চ যা শ্তিগুরুবন্তেন লভ্যতে। 
সা শব্তির্মোক্ষদা নিত্যা বিদ্যাত্বং তছুচ্যতে ॥ 
তন্ন । 
এই স্থুল শরীরাভান্তরে আখার কমলে যে শক্তিরূপা প্রক্কৃতি অধিষিতা 
আছেন, তাহার তত্ব গুরুমুখে শিক্ষা 'করিৰে। সেই শক্তিরূপ! প্রকৃতি 


দেবীই দুক্ধিদাত্রী $ এজন, এই শক্তিতন্বকে বিস্াতত্ব বলে? বিদ্তা অর্থে 
চি লি 


রঙ 


ঙ 


সাধনকাশড ৩১ 


জ্ঞান, জ্ঞানোদর হইলেই অবিস্তা বা অজ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং অজ্ঞান 
. নাশ হইলেই মুক্তিলাভ হর়। 

গুহ্থরেশ হইতে ছুই অঙ্গুলি উর্ধে, - লিঙ্গমূল হইতে দুই অঙ্গুলি অধোদিকে 
চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত মূলাধার পল্স রহিয়াছে । * তন্সধো তেজোমর রক্তবর্ণ 
ব্লীং বীর্রূপ কনদর্প নামক: স্থিরতর বায়ুর বসতি) . তাহার মধ্যে ঠিক বন্ধ 
নাড়ী মুখে সবয়ন্তূ লিঙ্গ আছেন । স্বরস্ত, লিঙ্গ রক্তবর্দ এবং কোটা সুর্যের স্তার 
তেজোময় । তাহার গাত্রে দক্ষিণাবর্তে সাড়ে তিনবার বেষ্টন করিয়া, সর্পবূপ 
আত্মপুচ্ছ মুখে দিয়। সুযুন্বা ছিদ্রকে অবরোধ করিয়া কুবা-কু গুলিনী 'শক্তি- 
অবস্থান করিতেছেন । এই কুলকুগুলিনীই নিত্যানন্ন স্বরূপা পরম! ্র্টতি, 
গাহারই ছুই মুখ এবং বিতক্পতাকার ও অতি সুপ, দেখিতে অর্ধ ওক্কারেরা 
প্রতিকৃতি তুল্য । দেব, দানব, পশ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গা্দ সমস্ত প্রাণীর 
শরীরে কুগুলিনী শক্তি বিরাজিতা আছেন । প্লোদরে ধেমন ত্রমরের অব- 
স্থিতি, সেইরূপ দু মধ্যে তিনি'অবস্থান করেন। পর কুপ্তলিনীর অভ্যন্তরে 
কোমল মূলাধাবে চিৎশক্তি বিরাক্রিত আছেন। উহার গতি অতিশর 
ছুলক্ষ্য। দদগুরুর কৃপা ও.সর্ধেকের দাধনবল বাতীত কুলকুগুলিনী পরিজঞাত 
হওয়। স্ুকঠিন 1 ৰ 

এই কুলকুওলিনী সর্ববেদমরী, সর্ধবতন্ত্রময়ী, সর্ধতত্বমচী এবং পঞ্চশদ্ধণ 
রূপিণী, ইনি অবস্থাতেদে ত্রিগুণা, ত্রিরেখা, ভ্রিবর্ণ, রী, ভ্রিলোকী» ব্রিদোষ। 
ও প্রণব স্বরূপা॥ যথা £-- 


সর্বববেদময়ী দেবী সর্ধবমন্ত্রসয়ী শিবা । 
 সর্ববতব্বময়ী সাক্ষাৎগ্দক্ষমাৎ সৃষ্ষম তরা বিভুট ॥ 


ও 





* সুলাধাকরপন্প ও কুল-কুখুলিনীর বিবরণ মৎগ্রণীত “যোগী গুরু” গ্রন্থে 
বিশদ করি লেখ; আছে । 


৩২ ব্ানীগুরু | 





তিশুণা সা ত্রিদোষা লা রিবরথ]: স্‌ ত্রয়ী চ্‌ )লা। | রি 
ত্রিলোকা স৷ ত্রিুক্তিঃ ত্রিরেখা সা বিশিষ্যতে ত॥ 


কুল-কুগুলিনী ফোগীগণের হৃদয়ে তত্বরূপিণী এবং সর্বজীবের মূলাধারে 
বিভাদাঁকারে বিরাঙ্জিতা। বথা __ 


যোগিনাং হৃদয়ান্ধুজে নৃত্যন্তী নৃত্যমগ্ীসা | 
আধারে সর্বভূতানাং স্ফবন্ডী বিছ্যুতারৃতিঃ ॥ 


এই স্লাদেহাত্মুক বীর্পঞ্চক কুগুলিনীর অন্তর্গত মৃলাধারে প্রাণপঞ্চক বূপে 
সর্ধদ। প্রশ্চুরিত হইতেছে । তুত্তম জীরনী শক্তি কুগুলিনী দেভে 
অবস্থিতি করিয়া জীবন দ্বারা জীবন্ূপে, 'বোঁধ দ্বারা বুদ্ধিরপে এবং অহংঘভাৰ 
ছারা অহঙ্কাররূপে অবস্থিতি করেন। তিনিই অপানতা প্রাপ্ত হইয়। সতত 
অধোমুখে প্রবাহিত | নাভি মধ্যে গাকিয়া সমান ও উপরিভাগে থাকিয়া 
উদান নামে অস্ঠিহিত হইয়া থাকেন। ইহাকে বন্ধ পু্বীক রক্ষা করিতে না 
পাণ্রলে জীব মৃহ্ামুখে নিপতিত হয় । 

' কুগুলিনীই চৈতন্যরূপা পর্বগা ও বিশ্বরূপিণী মহামারা.। এই কুগুলিনীই 
নির্ববাণকারিণী আ'দ্যাশক্তি মহাকালী । সকল সময় সকল অবস্থাতেই আমরা 
শক্তির শক্তি অনৃভব করিয়া থাকি। তিনি আমাদের সর্ধাঙ্গে জড়িত। 
আমাদিগের যে দর্শনশক্ি, শ্রবণশক্কি, সন্্রীবসীশক্তি, বাক্যোচ্চারণ শক্তি 
এবং অঙ্গ সথগলন শক্তি গ্রাভৃতি দমস্তই সেই আদ্যাশক্তি কুল-কুণুলিনী। তিনি 
সর্বতেজোরূপিণী, সর্বপ্রকাশকারিপী, শুক্ষরন্ধ, গাষিনী, স্থুলসক্সরূপিনী, 
সর্বভৃতাধার স্বরূপিণী এবং মূলাধার ঞ্িছারিণী, কুল-কুগুলিনী শক্কি প্রচণ্ড 
্ববির্ণ তেভংস্বরূপ দীস্তিমতী এবং সন্ব, রজঃ ও তমো৷ এই ব্রিগুণের প্রস্থৃতি 
ত্রহ্মশক্তি। এই কুগুলিনী শক্তিই ইচ্ছা, ক্রিগকা ও জ্ঞান এই তিন নায় বিভক্ত 
হইয়া সর্ব শরীরস্থ চক্রে চক্রে পরিত্রম্ত করেন। এই শক্তিই আমাদের 


সাধনকাণ্ড ও ৩২১ 








জাতি । রি কুল-কুগলিনী শক্তি চতুরবস্থাপর হইস্া ॥চিন্সয়, 
পুরুবের ভ্বোগা হইয়া সেই চিন্ময় পুরুষকে ভোক্তা করিয়! বনে 
' উতুরবন্থা বথা £__ 
নিযাবি রবিবার গুণপর্ববাণি। 
পাতঞ্জল দর্শন । 
প্রকৃতির গুণ সকলে চারি প্রকার অবস্থা আছে বথা-_. 
* বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ। 
বিশাষাবস্থা, 
স্থল তত্ের নাম বিঙ্পেবাবস্থা । পঞ্ষীকুত পঞচভৃত, পঞ্চল্রানেন্দ্িয় ও পঞ্চ 
করেনি এই পনেরটী তত্ব বিশ্যোবস্থা । 
অবিশেষাবস্থা,__ 
সুক্জুতত্বের নাম অবিশেষাবস্থা | পঞ্চতন্মাত্র ও মন বাঁ অন্ঃকরপ এই 
ছয়টা তত্ব বিশেষ অবস্থা। 
লিঙ্গাবস্থা,_- 
অহস্কারতব ও মহত্ত্ব এই দুইটা তন লিঙ্গাবস্তা।। 
দলিঙ্গাবস্থা,__ 
রী 
মূল প্রকৃতি মাত্র এই একটী তত্ব অনিঙ্গাবন্তা । সমুদয়ে চতুর্কিংশতি 
তান্ের চারি প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে । অলিঙ্গাবন্থ! পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াই 
অগ্ঠান্ঠ অবস্থার উৎপত্তি করে! স্ত্রীঅণু যেনন পুং অণুর সংযোগে পরিণাম 
প্রাপ্ত হঃ, সেইরূপ, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে পরিণাম প্রাপ্ত এবং ক্রমবিবন্তিত 
হইয়া স্থল প্রকৃতিতে পরিজীত হয়৷ ইচাই প্রন্তত্ির চতুরবস্থা | জর 
॥ প্র ২১-- 


৩২২ ,. জ্ঞানীগুক 





রেডি মতে জড় টি পরমাণুপুষ্ধ বে প্রকারে জড় শক্তির সংযোগে 

ক্ষোভিত ও" পরিণত: হয়, যুল প্রকৃতিও তদ্প পুরদ্ধ সংযোগ ক্ষোভিত, 
হইয়া পরিণামে বিকার ও বৈষম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সাধক ! স্মরণ 
রাখিবেন, এই নুঙ্ষ্মতিস্থক্মা গরক্কৃতি আর স্থল! প্রকৃতি পৃথক প্রীকৃষণ, 
 বলিগাছেন,_ 


ভূমিরাপোহনলো বাবু খং মনো বুদ্ধিরেব চ-।, 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিঙ্গা প্রকৃতির্টবা ॥ ১ 
অপরেয়মিতক্তুন্াং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌ ॥ 
জীবভূতাং মহাবাহো৷ যয়েদং ধার্য্য্তে জগৎ ॥ 
নীতা, ৭181৫ 


আমার মায়ারূপ গ্তাকৃতি, ভূমি, জল, অনল, বাযু, আকাশ, মন, বুদ্ধি; 
অহঙ্কার এই আট প্রকারে বিভক্ত । হে মহাবাহে। !এই প্রকৃতি অপরা 
.( নিকট) ); এতদিন আমার আর একটা আবস্বরূপ পরা ( উৎকুষ্টা চেতনা- 
ময়ী) প্রকৃতি আছে, উহ৷! এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে । পাঠক! 
স্সরণ রাখিবেন, আমি. এই পরা প্রর্তির কথাই আন্দৌলন করিতেছি । - 
এই পরা গ্রকৃতিই পুরুষের যোগে ক্রদবিবর্তনের পথে অপরাঁ প্রকৃতি 
হয়েন।' 
লেই মূল ঝাষ্টীরা প্রক্কৃতি মহাশক্তি কুগুলিনী নিত্যা, তিনি জগন্যস্তি 
এবং তিনি সমস্ত জগৎ মুগ্ধ করিয়া রাখিয্াছেন ও তিনি প্রদন্না রিল 
মম্য্যদিগকে মুক্ষির জন্ত বরদান করিয়া খাকেন। তিনি বিশস্তা, সনাতনী 
ও সকলের ঈশ্বরী এবং মুক্তি, ও বন্ধনের হেতুূতা ! ষদদি কেছ বলেন. 
একই প্রকৃতি বন্ধন. ও মুক্তির কারণ হইলেন্ুকি প্রকারে? তাহার উত্তর 
& এই কে. একই সুন্দরী রমণী; ধৈমন দ্রয়দের সুখের, সপত্বীর দুঃখের একই . 
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নিরাপ (প্রেমিকের মোহের হ্ডে হইয়া “থাকে, ৪ বেছনি খহাশজি শিল্প ও? 
অবিষ্তারীপে মুক্তি ও বন্ধনের হেতু হইয়া থাকেন । 
অতঃ সংদারনাশায় সাক্ষিণীমাত্মরূপিণীঘ,)- । 
আরাধয়েখ পরাং শবক্তিং প্রপঞ্ষোল্লাসবর্জিজিতাম.॥ 
সত সংহিতা । 
অতএব সংসার নাশের নিমিত্ত সেই সাক্ষী মাঝ, সমস্ত প্রপঞ্চ ও উল্লা- 
স্সাদি পরিবর্জিত আত্মন্ববূপা পঞ্নাশক্তির আরাধনা করিবে। 
পরা তু সঙ্গিদীনন্দরূপিণী জগদন্থিকা । 
সৈবাধিষ্ঠানরূপা স্যাৎ জগদভ্রান্তেশ্চিদাস্বনী ॥ 
স্কন্দপুধাণ। 
চিদাত়্াতে এই ক্ষগতের ভ্রান্তি জ্ঞান হয়, তদ্দিষয়ে দেই সানানন্দ- 
রূপিণী পরাশক্তি জগনন্থি ফাই মধিষ্ঠানসববধপা জানিবে। 
এত প্রদশিতিং বিপ্রা দেব্যা মহাজ্যযুত্তমফ.। 
সর্ববরেদান্তবেদেষু নিশ্চিতং ব্রঙ্গবাঁদিভিঃ ॥' 
একং সর্ববগতং পৃক্ষমং কুটম্থমচলং প্রুবম, | 
যোগিনস্তৎ প্রপশ্যন্তি মহীদেব্যাঃ প'রং পদ, ॥' 
পরাৎ পরতরং তত্ব শাশ্বতং শিবমচ্যুতম.। . 
প্রকৃত লীনং দেব্যান্তৎ পরং পদম, 
ভ্রং নিরঞ্জনং শুদ্ধং নিগুণং দৈ্যবর্জিতম.। 
আআ উন ন্বিব্ষিয়ং দেব্যাস্তৎ পরমং পদম,॥ 


কৃদ্মপুরাণ । 


৩২৪ জ্ঞানী, র 





হে প্রশ্ন ! দেবীর মাহাত্মা বাদী খষিগন কতৃক পরিনিশ্চিত হ হর 
বেদ ও বেরান্ত মধ্যে এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তিনি একমাত্র অদ্বিত'র 
সব্ধপ্রগামী, নিজকুটস্থ চৈতন্ত স্বরূপ/কেবল ঘোগিগণই তীহার সেই নিরুপাধিক 
স্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ। প্ররুতিপরিলীন অনন্ত-মগল-ম্বরূপ দেবীর সেই 
পরাৎপর তত্ব পরমপদ ধোগিগণ নি হরর কমল মধ্যে সাক্ষাৎকার করিয়া 
থাকেন । হে মহর্ষিবুন্দ ! দেদীর দেই অতীব নির্মল নতত বিশ্ুদ্ধ সব্ববদীনত- 
তিদোষ বজ্জিত নিপুণ নিরঞ্রন,কেবল আত্মোপলদ্ধির বিষর পরমধাম একমাত্র 
বিঅলচেত। যোগেশ্বর পুকুষেরাই দর্শন করিয়া থাকেন। 


নিগু'ণা সগুণা চেতি দ্বিধা প্রোক্তা মনীষিভিঃ। 


সগুণা রাগিভিঃ সেব্যা নিগুণা তু বিঝাগিভি? ॥ 
দেবীভাগবত। 


হে মুনিগণ! সেই পরবরঙ্গূপিণী লচ্চদানন্দময়ী পরাশক্তি দেবীকে 
্র্গবাদী মনীষিগণ সপ্চণ ও নিগুণ ভেদে ছুই প্রকার বলিয়া কীর্তন করিরা- 
ছেন; তাহার মধ্যে সংসারাপক্ত সকাম সাধকগণ তাহার সগুণ ভাব আর 
বাসনাপরিবজ্জিত জ্ঞানবৈরাগ্যপূর্ণ নির্খ্লচেতা ধোগিগণ নিগুণ ভাব সমাত্রয় 
পুব্বক আরাধন! করিয়! থাকেন । 


চিতিত্তৎপ্লক্ষ্যার্থা চিদেক-রসরূপিণী | 
বঙ্ধাগপুরাণ । 
চিতি এই পদ তৎপদের লক্ষ্যার্থ-বোধক,মতএব তিনি একমাত্র চিদানন্দ- 
স্বরূপা। -' ূ 
এইখানে পাঠককে আর একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে । বেদান্তী 
বলিয্াছেন, মায়া মিথ্যা ;_কেবল অনিষ্টানরপ র্ষতেই মায়া করিত 
হইয়া থাকে। কাজেই জধিষানের সন ব্যতীত মায়ার পৃথক মন্তাএ 
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ক ০০০ শশশশীশীগশীশিশীশিশোিশিউউসশি পিপি 


প্রীতি হর না। তবে এখন মায়াতেই অ; ষঠনভূত সম্ভার ব্রহ্গেরই 
উপাসনা সম্ভাবিভ বলিরা স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ এই আকারে 
মাথার স্বরূপত্ব প্রতিপ্মদন হইলেও কোন বিরোধ নংঘটত হইতে পারে না।; 
কেননা, ব্রান্মোপাসনা স্থলৈ কেবল ত্রদ্মের গ্রহণ না করিয়া, বেমন শক্তির 
্রহ্গান্িরিস্ত সত্তার অভাব প্রযুক্ত শক্তিবিশিষ্ট ব্রচ্গের গ্রহণ করিতে হইবে, 
নেইর্প মায়ার আরাধনা করিলেও পরর্রঙ্গ-সন্তাবিশিষ্ট মায়ার উপাসনা বুঝিতে 

স্ইবে। ফগ কথা এই যে, যেমন নিরুপাধিক বিশুদ্ধ চৈতন্ত স্বরূপ পরব্রন্মের 
উপাদন! সম্তবে না, সেইরূপ ব্রক্ষকে ছাড়িয়া, কেবল মহামায়া উপানাও 
সন্তবে না। অধিকন্তু মায়ার আশ্রয় নাই, তিনি ত্র্দেরই আশ্রিতা । হাই 
তান্ত্রিকের মহাশক্কি__ ৃ 


শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরি সংস্থিতা। 


শবরূপ মঞ্ঠাদেবেই নিক্রিয় পরব্রহ্ম। তাহাকেই আশ্রয় করি! ব্রহ্মশক্তি 
ক্রিয়াখীপা, এই মগাকালী শিবের উপর অবস্থিতি করিয়াই বিশ্বের সৃষ্ট 
লয়কার্মা সম্পন্ন করিতেছেন । ূ ' 
* বৈষ্ুব'শান্ত্রে৪ দেখিতে পাওয়া যায়» 


*. বাঁধা-সঙ্গে যদা ভাতি তদগা মদনমোহনঃ | 
রাধা পরাপ্ররূতি, -নিরুপাধিক চৈতত্রশ্ববূপ পরক্রহ্মের উপাসনা! সম্ভবে না, 
ভাই শক্কিবিশিষ্ট ব্র্ধ মদনমোহনের উপাসনা করিতে হইবে বাধা পরি- 
শ্যাগ করিলে আর মদনমোহন হগ্প না। সরাধা। কৃষচচত্্রই অদূবমোহন |, 
অত এব সদনমোহন বলিলে, প্রকৃতিপুরুষরূপী সগ্তণ ব্রন বুঝিতে হইবে । 
প্রবন্ধ ও মাখায়ার অভ্দত্ব প্রতিপাদন করিয়া শান্তর বলিয়াছেন 
পাপকস্তোষ্তেবেয়ং উষ্তীংশোরিব দীধিতিঃ 


চন্দ্রস্ত চক্দ্রিকেখেয়ং শিকস্ত সহজ পরব & 





বেন অধ্ধির উষ্ণতা, সুর্যের কিরণমালা, চন্দ্রের জ্যোৎস্না, প্রভৃতি 
স্বভাব শক্তি, সেইন্ধপ সেই পরাৎপর1 পরমাশক্তি শিববর পরব্রঙ্গের স্বভাব 
লক্কি। 


স্পা স্বশিরশ্ছায়াং যহল্লজ্বিতুমীহতে। 
পাদোদ্দেশে শিরো ন স্তাৎ তথেয়ং বৈন্নবীকলা ॥ 


যেমন কোন লোক নিজ পদ দ্বারা নিজ মস্তকের ছায়। লঙ্ঘন কবিভে - 
চেষ্টা করিলে, প্রতিপদ নিক্ষেপেই মন্তক ছায়ার ব্ছ্যমানতা থাকে না, তঙ্জপ 
এই বিন্দু নসবন্ধিণী কলাকে জানিবে, অর্থাৎ পর্রন্ধকে পরিত্যাগ করিয়! 
কদাপি ব্রহ্মশক্তির সত্তা থাকিতে পারে না। 


চিন্মাত্রাশ্রয়-মায়ায়াঃ শক্ত্যাকারে ছিজোত্তমাঃ | 
অনুপ্রবিষ্টা ঘা সন্ধিৎ নির্বিল্লা স্বয়সপ্রভা। ॥ 
সদাকারা সদানন্দা সংসারোচ্ছেদকারিণী | 

সা শিবা পরম] দেবী শিবাইভিন শিবন্করী ॥ 


হে দ্বিজোত্রমগণ ! চিন্মানরাশ্রিত ,মারাশ তির অবয়বে অন্থপ্রবিষ্ট যে সন্্রপা 
সদদাননদময়ী সংসার উচ্ছেদকারিণী কল্পনাদ বিয়হিতা স্বরম্প্রভা চিংশক্কি, সেই 


পরম দেবী পরম শিবক্ষপিণী। রর 
অতএব মৃলাধার নিবাদিনী কুল-কুগুলিনী শক্তিই সেই পরম শিবর পিনী। 
এই শক্তিকে আফ্কন্ত করাই যোগ সাধনের উদ্দেন্ত। 


এই কুল-কুওলিনী শক্তি জীবাস্থার প্রাণ স্বরূপ । কিন্তু কুগুলিনী শক্তি 
ব্রহ্মার রোধ করতঃ স্থখে নিদ্রা যাউতেছেন ; তাহাতেই জীবাত্মা,অধিগ্ঠার 
বশতাপর- বিপু ও ইন্জিয়গণ দ্বারা পারচালিতি হইয়া অং ভাবাপন্ন হইয়া 
হেন এবং অজ্ঞান যাযাচ্ছন্ন হইয়া" হৃখ-দুঃখাঁরি ভ্রান্তিজ্ঞানে কন্দুফল ভোগ 


£ 
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০০০৮০০০১০১৬ লক নিশ 


কারতেছেন৭ এই কুগুলিনীশক্তি জাগরিতা। ন। হইলে কোন প্রকারেই জ্ঞান 
উৎপন্ন হইবার নহে । বথা£-- 


মূলপদ্ছে কুগুলিনী যাঁবমিদ্রায়িতা প্রভো। 

তাবৎ কিঞ্ন্ন সিধ্যেৎ মন্্রবন্ত্রার্চনাদিকম্‌ ॥ 

জাগন্তি যদি দা দেবী বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ। । 

তদ। গ্রসাদমায়াতি যন্ত্র-ন্ত্ার্চনাদিকম্‌ ॥ 

'গৌতমীয় তন্ত্র । 
মূলাধার স্থিত ফুল-কুগুলিনী শক্তি যে পরাস্ত জাগরিত না হইবেন, সে 
পর্ান্ত মন্তর্ণ ও যন্ত্রাদিতে পৃদ্ার্চন। বিফল ; হদ্দি দাধকের বু পুণ্য প্রভাবে 
সেই কুগডলিনী শক্তি স্লাগরিত হা'ন, তবে মনত্গপা্দির ফলও দিদ্ধি হইবে । 
সূলাধার পন্পে অবস্থিত কুগুলিনীকে চৈতন্ত.কুরিরার জন সাধন-ভজন, ও 

খোগাদ নানা প্রকার অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট আছে। যোগানষ্ঠান ছার! তাহাঁর চৈতত্ 
সম্পাদন করিতে পারিলেই মাবজীবনের পুর্ণত্ব। মুলাধার পর্স হইতে 
কুগুলিনীকে চৈতন্য করির! শিল্পস্থিত সহজ্রদল. পল্পে পরম শিবের সহি 
সংযোগ করিতে পারিলে ব্রহ্মঘোগ এবং জীবান্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ 
হইয়া প্রকৃত যোগ সাধিত হয়। আমি তাহার কয়েকটি উপায় এই থে 
প্রকাণ করিব। সর্বপ্রকার সাধন প্রণালী মধ্যে যোগোক্ত ও তস্তোক্ত সাধন 
প্রণালী শ্রেষ্ঠ । যোগ লাখনের সহঙ্ উপারধ তসত্রে ব্যক্ত হইয়াছে।* যোগোক্ত 
সাধনাই এই প্রস্থের প্রতিপাদ্ত হিষয় অতশ্রব প্রক্কৃতি-পুরুষ যোগ সাধন করিতে 
হইলে অগ্রে যোগাঙগ ও ন্তান্ত বিষয় জানা আবগ্তক। স্থতরাং প্রথমে, 
অবশ্য জ্ঞাতবা*বিষগুলি লিখিয়, পরে প্রকৃত যোগের বিষন্ধ বিবৃত করিব ॥ 
প্রাথমিক শিক্ষায় অভান্ত না হইয়া কেহ ক্ষি 'বিশ্ব-বিদ্তালর্কোর উচ্চ শিক্ষা 
উপগ্িত হইতে পারে? 


৩২৮ জ্ঞানীগুরু 


মিরর ০১৯ 


ভাকপূর্ণ চিত্তে প্রত্যহ মূলাধারে কুগুলিনীর চিন্তা ও তায স্তব পাঠ 
করিলে, নিতা চিন্তনের ফলম্বরূপ এ শক্তিসন্বদ্ধে জ্ঞান জন্মিরা পাকে। 
কুল-কুগুলিনী শক্তির স্তব যথা ই__ 
ও নমন্তে দেবদেবেশি যোগীশ-প্রাণবল্পতে । 
সিদ্ধিদে বরাদৈ মাতঃ! স্বযসূ-লিঙ্গ-বে্ঠিতে ॥ 
প্রহ্গু-ভ্জগাকারে সর্বদা কারণ-প্রিয়ে। 
কামকলাম্িতে দেবি ! মমাভীষটং কুরুদ্ব চ॥ 
অপারে ঘোর-সংঙ্লারে ভব-রোগাৎ মহেশ্বরি । 
সর্বদা রক্ষ মাং দেবি ! জন্ম- ংসার-রূপকাৎ ॥ 
' ইতি কুগুলিনী-স্তোত্রং ধ্যাত্বা ঃ প্রপঠ্ঠেৎ স্থধীঃ | 
স মুক্তঃ সর্বপাপেভ্যো জন্ম-সংসার-দাগরাৎ ॥ 
যোগদার। 
আগষের দেহমধ্যে সমস্ত, শক্তিই * বিদ্যমান আছে, কেবল শক্তির বশ 
কারবার উপযুক্ত শক্তিতে বলি উপস্থিত করিতে পার! যায় ন! বলিয়াই তাহ? 
গগ অবস্থার অবস্থিতি করিয়া থাকে। কোন শক্তিকে উদ্বোধিত করিতে 
হইলে, তাহার উপর অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার স্তার চিন্তপ্রবাহ প্রবাহিত করিতে 
পারিলেই, সেই চিন্তা বা সেই ধ্যানের দ্বার! সেই শক্তিতত হয়ে প্রকাশ 


- পাইয়া থাকে । সাধক ধ্যান ও স্তবপাঠযন্তে কুগুলিনী দেবীর উদ্দেশে ভক্কি- 


যুক্ত চিত্তে প্রণাম করিবেন। দকলেরই লানিরা রাখ! কর্তব্য ষে,কুল-কৃগুলিনী 





তস্োকত বহুষ্ধিধ সাধনা এবং. বাতির সবিশেষ তন্ব মংপ্রণীত 
“অন্রিকগুরু” গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে । * 


সাঁধনকাণ্ড ৩৯, 


শক্তি শান্ত, বৈষ্ণব, শৈব, পৌর প্রভৃতি সর্ক-স্রদায়ভূক্ত স সাধকগণের ইষ্ট 
দেবতা | তাহার প্রণাম যথা 2 


ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতীনঞ্চাখিলেযূ'ষা 1. 
ভূতেষু সততং তৃস্যে ব্যাপ্ডিদেব্যে নমো নম ॥ 


অনটঙ্ যোগ ও তৎসাধন 


-_ শীশ্িসিতশীশ্াটি 


, যোগের স্বরূপ ও তাৎপধা ভ্রাত হইলে তাই পযালোচনা! করতে ভয় 
যে, যোগ বলিতে কি বুঝায় ৯ অর্থাৎ যোগ কহাকে বলে? পরম যোগী 
সদাশিব বলিয়াছেন £_- 

যোহুপানপ্রাণয়ো ধোৌগঃ স্বরজোঁরেতসো স্তখা। 

সূর্ধযাচন্দ্রামসোর্যোগো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ॥ 

এবন্তদ্ন্ৰজশলন্ত সংযোগে! যোগ উচাতে ॥ 
যোগবীজ । 


প্রাণ ও আপুন বান্ধু, রজঃ ও রেতঃ অর্থাৎ নাদ ও বিন্দু, স্যা ও চক্র 
আর্থাৎ পিল এ ইড়ার শ্বাপ এবং জীবাত্মা ও পরমাজ্থার সংযোগ সাধনের নাম 
বোগ। যোগসাধনায় সাফল্য লাভ করিতে হলে যোগের আটটা অঙ্গ. পর 
পর সাধন করিতে হইবে। সান অর্থে অভ্যাস, যোগের মা অঙ্গ ষথা ১ 





- ৩৩০ জ্ঞানীগুক্ 


ন্মমনিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণাঁ-খ্যাঁন- 
. সমাধয়োহফাবঙ্গানি ॥ 
8 পাতগ্জল দর্শন, দাধনপাদ, ২৯ 
... যয, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রন্যাহার ধারণা, ধান ও সমাধি, ৬এই 
“আটটী নাধনার নায় অষ্টালগ যোগ । 
এই আট গ্রকার যোগাঙ্গ দ্বারা সাত প্রকার সাধন কীন্ভিত হইয়া থাকে 
তাছার কারণ এই যে,য্ন ও নিয়ম নামে দুটা অঙ্গ যেগ বিষয়ের সাধন নহে 
এজস্থ আমন নামক তৃতীয়াঙ্গ হইতে সমাধি পর্য্যন্ত ষে ছয়টা অঙ্গ ও ষটটকর্ম 
'নামক একটা উপাঙ্গ এই সাতটীর, সাত প্রকার দাধন উক্ত হ্ইয়াছে। 
থা. ৫০ 


শোধনং দৃ়তা চৈব স্থৈ্যাং ধৈরব্যধ লাঘবম.। 
প্রতক্ষঞ্চ নিলিগুত্বং দৈহিকং সপ্ত সাধনা ॥ 
গোরক্ষম্নংহিতা, 91৬ 
শোধন, দৃঢ়তা, স্থিরতা, ধৈর্য, লত্, প্রতাক্ষ ও নিলিপ্ততা! এই সাভ 
প্রকার সাধন দ্বারা দেহকে পরিশুদ্ধ করিতে হর । যে যে যোগাঙ্গ দ্বার! যে গন 
লাধন দম্পন্ন করিতে হয়, তাগাই বলা যাইতেছে (| যথা 272 ূ 
ষট্কর্ম্মণা শোধনঞ্চ আসনেন ভবেদু ঢ়ুম ] 
ুদরেয়া স্থিরতা চৈব প্রত্যাহারে বীরতা ॥ 
প্রাণায়ামাৎ লাঘবঞ্চ ধ্যাঁনাৎ প্রত্যক্ষমানি | 
সমাধিনা নিলিপ্িত মুক্তিরের ন সংশয় ॥ " 
'গোরক্ষ সংহিতা, ৪/৭7৮ 


সাঁধনক্ষাপ্ড ৩১ 


ষটুকন্ম দ্বারা শোধন, আসনছছারা দৃঢ়তা, মুদ্র! দ্বারা স্থৈর্যা, প্রতাহার 
ছারা ধীরতা, প্রাণা্জাম দ্বারা লবুত্ব, ধ্যান দ্বারা প্রত্যক্ষ ও সমাধি ছারা 
নিলিপ্তত্ব সাধন করিলে নিশ্চয়ই মোক্ষ লাভ হইয়ীশ্থাকে ।* 

ষট্‌কর্্ম ও মুদ্রা এই দুইটা বিষয় যোগের অগ্ঠাঙ্গ হইতে পৃথক সুতরাং 
পাঠকের নিকট নুতন। অতএব এই দুইটা বিষয় সম্যক লিখিতে হইবে). 
গঞ্জে দেখা যাউক, বট কম্ম কাহাকে বলে ও তাঠার সাধন কি প্রকার ? 

- ধোৌতি্বস্তিস্তথ! নেতিঃ লৌলিকী ত্রাটকস্তথা । 

কপালভাতি শ্চেতানি ষ্ট্কম্্মীণি সমাচরেৎ ॥ 
গোরক্ষ সংহিতা, ৪৯ 


5 


উল এ 





ধৌতি, বস্তি, নেতি, লৌলিকী, ত্রাটক €$ কপাণভাতি এই ছয় প্রকার 
শোধনকা্যকে যটকম্ম বলে । এই ফট্কর্শ্দাধনের প্রকারভেক এই স্থানে 
ওদর্শিত হইল। 

১। ধোঁতি প্রকার। 

-ন্ত্রধীতিবাতসার, বারিসার, বহ্িপার, বহিষ্কৃতি । 

দ্তধৌতি--দন্তযূল, জিহবামূল, কর্ণমূল, কপালরন্ধ, । 

হৃদ ধৌতি-_দস্তদ্বারা, বমনদ্বারা, বস্দ্বার' | 

মূলশোধন-_গুহাদেশেন্ক অভ্যন্তর প্রক্ষালন । 





দু 


ক্* মতান্তরে । 
জাণায়ামৈ দৈ'হাদোযান্‌ ধারপাদিভিশ্চ কিব্িষম্‌। 
প্রত্াহারেণ বিষয়ান্‌ থানেননীবরান্‌ গুণান্‌ ॥ 
৮০ ্বন্দপুরাণ | 
্রাণায়াম দ্বারা সমস্ত দোষ,থারনা দ্বায়া পাপরাশি, প্রত্যাহার দারা বিষন্ন 
সময় এবং ধ্যান ছ্বাঝ। অনীশ্বর ুণ সমূহকে দগ্ধ/করিবে । 


৩৩২ জ্ঞানীগুরু 


২। বস্তি প্রকার। 
জলবস্তি, শুফবস্তি। 

৩। নেতি প্রকার । 
মুখ ৪ নািকা মধো সুত্র চালন । 

৪। লৌলিকী শ্রকাঁর। ' 
উদর দঞ্চালন পূর্বক নাড়ী পরিফার করণ । 
৫। ত্রাটক প্রকার । 

চক্ষে পলক না ফেলা । 


৬। কপালভাতি প্রকার । 
বাতক্রম, বাৎ্জরম, শীতক্রম। 






এই নট্কম্ম দ্বারা আগ্রে নাড়ী শোধন কবিয়া পরে যোগাভযাস করিতে 

“হয় । কেননা শরারস্থ নাড়ী সকল মলাপ্দতি দূষত থাকে, নাড়ী শোধন এনা 
, করিলে বাঁযু ধারণ করা যায় না ) কিন্ত ষট কম্মদ্ধারা নাড়ী শোধন সাধারণের 
পক্ষে অতীব দুষ্ধর। উচ! উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত না হইলে নানাবিধ ছঃসাধা 

রোগোতিপন্তির সম্তাবন্টু। এজন্য উপযুক্ত লোকের উপদে শান্গুসারে "বিশেষ 

সতর্কতার সহিত ষট কমু সম্পাদন করিতে হয়। যে সকল সাধক উহা! 

ঢুফর মনে করিবেন, তাহারা মতপ্রণীত “যোগী গুর্ক গ্রন্থের লিখিত আন্তর 

প্রয়োগ 1 স্বার নাড়ী শোপনের ব্যাবস্থা করিরেন ! তাহা সকলের পক্ষেই 

স্ুলভ। 





ইহার সাধন প্রণাণা দাধকগণ: ক ক সৌরিক উপদেশ দে দেওয়া হয়| 

4 নোনা চিন্তং ব্রহ্মণি স্থিতং বভিতী প্রাণায়ামো 
নিদ্দিশ্যতে | প্রথমঃ নাড়ীশোদন, কর্তৃব্যং তত; 2 প্রাণায়।মেহধিকারং | 
দক্ষিণনাদাপুউমঙ্ুলাবভ্য বি বাসন বাং পুরয়েদ, বথাশরৃক্ত, ততোহস্রসুত- 


, সাঁধনকাণড ৩৩৩. 


রিড ৬৮০১ পাপপপতসিপিপপপপসিপপসিপসপসপিপাপপপাসপসাপ পাপা 


এক্ষণে মুদ্রার বিষয় জানা আবশ্তক | নী অভ্যাস দ্বারা মনের স্থৈধা ও. 
 কলকুগুপিনীশঙ্জির চেতনা হর যথা 2 


তম্মাৎ সর্বরপ্রযত্বেন বোধিরিকুরাধদীর ] 


বরন্রন্ধ মুখে সুপ্তাং মুর্দাভ্যাসং সমাচরেছ ॥ 
শিবসংহিতা, ৪/২৫ 

মকণ প্রকার বতের সহিত সেই ব্রন, মুখস্থিতা নিদ্রতা পরমেশ্বর 
কুলকুগুলিনী শক্তিকে প্রবোধিত করিবার ভজন্ত মুদ্রাভ্যাস করিবে। মুড 
শারীরিক বায়ামের অন্থরূপ। দেহস্থিত বাঘু প্রকৃতিকে শরীর মংকোচ 
বিকোচনের দ্বারা! ইচ্ছামত পরিচালনাকে মুদ্রা বলাঁ যাইতে পারে। ইহাও 
খুব সাবধানতার সহিত অভ্যাস করিতে হর়। দুদ্রা অনেক প্রকার আছে, 
তনাধ্যে মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা বা খেচরী মুদ্রা, উডডীয়ান, জালম্ধরী, মূলবন্ধ, 
মহাবেধ, বিপরীতকবণী, মহাবন্ধ, যোনি, বজ্োলী, শক্তিচালনী, তড়াগী, 
মাগবী, পঞ্চধারণা, (প্রঞ্চ প্রকার ধারণা! যথা, অধো বা পার্থিব, আস্তসা, 
বৈশ্বানরী, বাকধবী ও নভে) শাস্তবী, আশ্বনী, পাশিনী, কাকী, মাতঙ্গী এবং 
'ভূজঙ্গিনা এই পঞ্চবিংশতি প্রকার মুদ্রা যোগিগণের সিদ্ধদাত্রী। * 

ধারণার সাধনা মুদ্রী দ্বারা সম্পন্ন হয় । যোগিবর গোরক্ষনাথের মহ: 
বোগাঞ্গ কেবল ছপটী মাত্র। যথা £- 


আসনং প্রীণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা 1 


ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গাণি রদন্তি ষট॥ 
গোরক্ষনংহিতা, ১1৫ 


স্ুজোব দক্ষিণেন পুটেন সমুত্স্থজেৎ্, সবামাঁপ ধারয়েখ। _পুনদক্ষিণেন 
পুরিত্বা সবোন সুমুৎস্থজেৎ্ বথাশক্তি । ত্রিপধকত্ব এবমুভ্যসতঃ সবন-: 
চতুষ্টম্‌ অপররাত্রে, মধ্যান্ছে, পূর্কবরাতে, মধ্যরাতে চ পক্গীশমসাথ! শুদ্ধির্ভ- 
বতি। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ২৪ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকের শাঙ্কর ভাষ্য! 





৩৩৪ _ জানীগুরু 


আপন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান. ও সাথি এই ছয়, প্রকার 
সাধন যোগের অঙ্গ বলিয়া কীন্তিত হইয়াছে । আদন দ্বার! তা, প্রআগার 
বারা বীরতা, প্রাণায়াম দ্বার! লঘু, ধ্যার্ দ্বার প্রত্যক্ষ সমাধি ছবারা নিলিগ্ুতার 
বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে আসন,' প্রত্যাহার প্রাণায়াম, ধ্যান 'ও সমাধি', 
এই পাঁচটী যোগাঙ্গ মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে |. ইনি ছয়টা যোগাঙ্গ স্বীকার, 
করেন, কিন্তু পাঁচটার সাধন উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র । অবশিষ্ট ধারণ। নামক 
যোগাঙ্গের কোন রূপ লাধন উল্লেখ করেন নাই, তৎপরিবর্তে মুদ্রাথারা স্ৈণ 
নাধনের উল্লেখ করিয়াছেন । ইহাতে বুঝী কাইতেছে ফে-ধারণাধথারা মুদ্রাপ 

প্রক্রিয়া সহযোগে স্ৈর্ধ-সাধন বল! হইরাছে। “যম. ও নিরম এই ছুষ্টটা 
ধোগাঙ বদিও গোরক্ষনাথ স্বীকার করেন না, তথাপি ষষ্টকর্মের দ্বারা শোধন 

. কার্ষা করিবার কথা উল্লেণ করিয়ান্েন। তাভাতে বুঝা ফাউতেছে যে, কট 
রে নিরম নাদক যোগাঙ্গের অন্তর্গত যেহেতু যট্গর্দর জন্য যে সকল 
তি উল্লেখ আছে এবং নিয়ম নাক যোগাংঙ্গর যেরূপ সাধন দেখ! “বায়, 
তাহা পরস্পর মিলন করিলে ভাবার্থ এই উপাস্থত হয় বে, যটকম্ম নামক 
শোধন কার্ধাটী নিঃম নামক যোগাঙ্গের অংশ বলিয়া! বিশেষ প্রতীতি হয়। 
কেবল “যম” মার ফোগের প্রথমাঙ্গটীর কোনও প্রকার সাধন্‌ প্র জিয়া 
দেখিতে পাওয়া যায় না, যেহেতু উহার অধিকাংশ ক্রিয়াই 'মানপিক ॥ একস 
'ঝলিতে পারা যায় ধে, ঘম নামক যোগের প্রথম!ঙটা কেবল চিত্তশ্ুদ্ধির সাধন 
ভিন্ন আর কিছু্ট নতে। এজন্য অনেকানেক যোগী পুরুষ “যম” নামক 
অঙ্গটাকে যোগাঙ্গের মধ্যে ধরেন নাই । যাহা হউক, যতদুর বুঝিতে পারা- 
“গিয়াছে, তাহাতে এইরূপ মিলন সংস্কাপন কৰি রিলে বোধ হর বনী হইবে না 1. 

বখী ১7 ১ ্ 

প্রথমাল কম উহার সাধন * ভিন্তশুদ্ধি অভাস 
ত্িতীয়াঙ্গ নিয়, £ (যট-করধারা) শোধন অভ 





সাঁধনকাঁ্ড | ৩৩৫ 





তৃতীপাঙ্গ শাসন রি ৃ ঢ়গভ 
চতুর্থঙ্গ প্রাণায়াম ্ লাঘবাভ্যাস 
পঞ্চগাগ প্রত্যাহার। 5 ধৈর্্যাভাস' 
ব্টাঙ্গ ধারণা রে (সৃদ্রান্ধারা ), স্ৈধ্যাভাযাস 
, সগ্তমাঙ্গ ধ্যান , 7 74 প্রত্যক্ষতা বাস” 
অষ্টমাঙ্গ ঘমাধি- ৭ .নিলিপ্ততাভ্যাল 


এইরূপ অষ্টপ্রকার ' পাঁধনাভ্যাস' জন্ত যোগের অষ্ট প্রকার অঙ্গ বর্ন 
স্কটয়াছে। এই গ্রষটপ্রকার যোগাঙ্গ ক্রমান্বয়ে সাধন করিলে নিশ্চয় মোক্ষলাভ 
হয়া থাকে । এই অষ্প্রকার ফোগাঙ্গের 'পৃথক্‌ পৃথক্‌ বিবরণ সৎপ্রণীত্ত 
“যোগীগুর” গ্রদ্থে লিখিত হইয়াছে । 
এই গ্রন্থ পাঠ করিবাব আগে +যোগীপ্তরু”, নামক পুস্তকথানি একবার 
পাঠ করিতে হবে। কেননা, তাহাতে যোগের প্রাথমিক শিক্ষা অর্থাব 
শরীরতক ষখ।_ লাড়ী, বারু ওচক্রাদির বিববণ, যোগের নিযমা্দি পাপন,. 
অষ্টাঙ্গ যোগের পৃথক্‌ পৃথকৃ বিধরগ, এবং আসনসাধন প্রভৃতি লিখিত 
হইয়াছে | বাহুপ্য ভয়ে এই গ্রচ্ছে তাহার পুনরাবৃত্তি হ্টল না । সুতরাং 
সেইগুলি না বুঝিলে, এই সকল তত্ব বুঝিতে গোল ব' সন্দেহ হইতে পারে। 
কেবল এই খণ্ডে লিখিত সাধন- প্রণালীগুলির হুব্ধার্থে প্রাণায়াম ও সমাধির 
বিষয় বিস্তৃত করিয়া! বর্ণিত হইবে। কারণ প্রাণায়াম সাধন না করিলে 
বেগের উচ্চ উচ্চ বিষয়গুলি অভ্যাস করিতে দমর্থ হওয়া যায় না) 


৩৩৬ জ্ঞামীগুরু' 


০ িটিস্উিিিপিশিিটিটটিটিটি এলি, 


প্রাণায়াম সাধন 


পসরা? 


্বাসপ্রশ্থাসের গৃতি যাহাদিগের স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, সেই গতি ডগ 
করিয়া দিয়া উক্ত স্থাস প্রশ্বাণকে শাস্তরোজজ নিরমের অধীন করা বা স্থান 
বিশেষে ধারণ করার নাম গ্রাণায়াম ।॥ যোগ শাস্ত্রের আচাধ্য ভগবান্‌ পতঞ্লি 
বলিয়াছিলেন £- 
_ তন্মিন্‌ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়ো গতি-বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ 
ূ পাতঞ্জল দর্শন, সাধনপাদ ৪৯, 
শ্বাস প্রস্থাসের স্বাভাবিক গতি বিচ্ছিন্ন করিয়া যোগের নিয়মে বিধৃত 
করার নাম প্রাণায়াম। 
পু্ববাড্জিতাঁনি পাপনি, পুণ্যানি বিবিধানি চ| 
নাশয়েৎ যোড়শপ্রাণায়ামেন যোগিপুছগবঃ ॥ 
7 ঠ্রবসংহিতা, ৩৬০ 
খোড়শ প্রাণায়াম করিক্কা সাধক পূর্ববজন্ম ও ইহজন্ম কৃত, জ্ঞানাজ্ঞান 
বিবিধপ্রকার পাপ ও পুণ্য বিনষ্ট করিবেন-। পুণ্য বিনষ্ট করার কারণ এই 
যে পাপ ও পুণ্য উভয়ই বন্ধনের হেতু_-তবে সোণার শিকল আর লোহার 
শিকল।. 
প্রাণায়ামেন যোগীজ্জো লব্সব্যাউকানি বৈ। 


পাপপুণ্যোদধিং তীর ব্রেলোক্যচরতানিয়াৎ ॥ 
শিবসংহিতা, ৬২ 


সাধনকাণ্ড ৩৩৭ 


৯ িপীপিপিপিপিসপিপিপীপাপপপপিপিপিলিিসিউিিটলিশিিতিশিশপাগাপপিসিসি শা 


রর নি 
বৌসীন্্ বাক্ি প্রাপায়াম দ্বার অণিমাদি শ্বধ্য লাভ করিয়া পাগ-পুণ্যৎ 
রূপ মহা সদর উত্তীর্ণ হইয়া। ভ্রিলোক মধ্যে পর্যটন করিতে পারেন ॥ 


পূর্বার্জিতানি কর্মীণি প্রাণায়ামেন নিশ্চিতম, | 
নাশয়েছ সাধকে দ্বীমানিহলোকোস্ডবানি চ ॥ 
শিবসংহিতা, ৩1৫৯ 


ত 


প্রাণায়াম স্বারা সাধকের পূর্বজন্মার্ডিত ও ইহ জন্মার্জিত কন্ পমুদ় 
বিনাশগ্রাপ্ত হইয়া থাকে । সাধক ভিন ঘণ্টা মাত্র বায়ু ধারণে সক্ষম হইলে, 
লমন্ত অভিলধিত পদার্থ লাভ হয় । যথ। £-- 


বাক্যসিদ্ধিঃ কামচারী দৃূরদৃষ্িস্তঘৈবচ | 
দুরশ্রতিঃ সুষ্ষদ্ষ্িঃ পরকায়-প্রবেশনম্‌ ॥ 
বিগ্,ত্র-লেপনে স্বর্ণমদৃশ্ঠাকরণত্তথা । 
ভবস্ত্েতানি সর্ববাণি খেচরত্ঞ্চ যোগিনাম্‌ ॥ 
শিবলংহিতা, ৩৬৪৮৫ 


সাধক তখন স্বেচ্ছা বিভার করিভে পারেন, তাহার বাক্য সিদ্ধ হয় এবং 
দুরদষ্টি হয়। দূরশ্বণ, অতি হুক্ষ দর্শন ও পরশরীরে গুবেশের ক্ষমতা 
জন্মে! * বিগুুত্র লেপনে ্বর্ণ ধাতবস্তর হয়, এবং অন্তদ্ধীন করিবার ক্ষমতা 
জন্মে॥। হোগপ্রভাবে এইট নকল শক্তি লাভ হয়, এবং অবিরোধে শুন্তপঞ্জে 
গমনাগমন করিবার, ক্ষমত। জল্মে। 


বামমাত্রং যদা পূর্ণঃ ভবেদভ্যাসযোগতঃএ 
 এক্বারং প্রকুব্্কীত তদ! চ কুম্তকম, || 


২ পপ 
রি 


৩৩৮ জ্ঞানীগুরু 
দণ্ডাউকং মদ! বায়ুর্নিশ্চলো যোগিনো৷ ভবে । 
.'অসামধ্যাত্তদাঙ্ৃষ্ঠে তিষ্ঠেদ্বাতুলবৎ স্থধী |! 
রি শিসংহিতা, ৩ পঃ 
যখন অভ্যাস করতঃ পুর্ণ এক প্রহর মাত্র ধীর বন্ধ কণ্রবার সামর্থ, জন্মে, . 
তখন একবার মাত্র কুস্তক করিলে হইতে পারে । এক প্রহরকাল যদ্দি 
* শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্ধ্য কামকলা সন্বন্ধীর জ্ঞান লাভের ভন্ রাজা 


নরকের নৃত দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, কিঞ্িন্গন একমাসকাল রাজ্য হব 
ভোগ করিয়াছিলেন। 


শঙ্কর বিজয়। 
' যোগীর শরীরে প্রাণ বানু নিশ্চল হয়, তবে এ যোগী স্বকীয় সামর্থো বাতুলের 
হরায় অন্ুষ্ঠে নির্ভর করিয়া দাড়াইয় থাকিতে ন্পারেন। 
এতদবস্থায় অস্তে অভ্যাম যোগে যোগীর পরিচয়াবন্থা হয়। বখন 
ইড়া-পিঙ্গণাকে পরিত্যাগ করিয়া বায়ু নিঞ্চল হইয়| থাকে, এবং প্রাণ বানু 
যু নাড়ীর মধ্যস্থ ছিদ্রপথে কেবল সধরিত হয়, তখনই পরিচয় অবস্থা 
খলে। যথা হল 


ক্রিয়শক্তিং গৃহীত্বৈব চক্রান, ভি্থা স্থনিশ্চিতম_ 

যদ পরিচয়াবস্থা ভবেদভ্যাসযোগতঃ | 

ত্রিকুটং কর্ম্ণণাঁং যোগী তদা পশ্থঠাতি নিশ্চিতম. ॥. 
শিবসংহিতা, ৩1৭৩1৭৪ 


উক্ত বাছু ক্রিয়াশক্তি গ্রহণ করিয়া! সমন্ত চক্র ভেদদপররবক হখন অভ্যাস 
যোগে স্থনিশ্চিত পরিচ্াবস্থা ভাত হয়, তখন সাধকের শিশ্চিত কন্দের 
অিকৃট দর্শন হয়। অর্থাৎ কর জন্ত আ্যাত্বিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈ- 


সাধনকার্ঠ ৩৩৯ 








বক; এ, তরিব্ধি তাপের অন্তব" হয় [উতর স্বদূপ দন ভয় 
প্রক্কাত ০৬৮ পারা বায়। যোগিবর গোরক্ষনাথ বালে, - 


অল্পকালে ভবে প্রাঃ প্রাণায়ামপরাঘ্মণঃ | 
যোগিনো মুনয়শ্চৈৰ ততঃ প্রাণং নিরোধয়ে ॥ 
গোরক্ষনংহিতা, ২৩২ 


* প্রাণায়ামপরায়ণ বাক্কি অল্পকাগ মধ্যে প্রাজ্ঞ অর্থাৎ আত্মতৰজ্ঞ হইতে 
পারেন। এক যোগিগণ ও মুনিগণ প্রাণসংরোধ অও্যাস করিবেন। 


বাছাত্য স্তরস্তস্তভিদে শকালক্ষংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্েন 
দীর্ঘঃ সুক্ষ | 
পাতগ্ুল দশন, ২৫০ 


গ্রাণায়াম বৃদ্তিভেদে তিন প্রকার _-বাহ্বুত্তি, অভান্তরবুদ্ধি ও স্তস্তবু্তি। 
রেচকের নাম বাস্বুত্তি অর্থাৎ শ্বাসত্যাগ করিয়া! গ্রহণ নাকরা। পুরকের 
নাম অভান্তর বৃত্তি অর্থাৎ শ্বাস গ্রহস করিয়া তাগ না করা । : সকার কুস্তকের 
নাম স্তন্তবৃত্তি_-অর্থাৎ প্রপুরিত বাঘুকে রুদ্ধ করিয়া রাখ! | উক্ত প্রাণায়াম 
পুনরায় দ্বিবিধ-দীর্ঘ ও সুক্ষ । দীর্ঘ বা সুক্ষ জানিবার উদার স্থান, কাল 
ও সংখ্যা। দেহ মধ্যে বায়ু পুরণ কালে আপাদমস্তক যদি চিন্‌ চিন্* করে, * 
তবেই জানিবে দীর্ঘ। যর্দ চিন্‌ চিন ন! করে” তবেই সুশ্গু। এইরূপ 
জানার নাম স্থান। কত সময়-ধরিয় কুস্তক করা হইল তাহাও স্থির করিলে 
জানা যায়। যদি বেশী সময় ধরিয়া করা হয় তবেই দীর্ঘ, লচেৎ সুক্ষ 
এবপ জানার মম কাঁল। আর সংখ্যা দ্বারা অর্থাত ১৬/৬৪।৩২ বার প্রভৃতি 
ংখ্যায় মন্ত্র জপ ছার! বে+ জান! যায়ু, তাহীর নাম সংখ্যা। সংখ্যার বৃদ্ধি 
করিতে পারিলেই দীর্ঘ এবং সংখ্যার জ্রাদ ভইলেইউসুল্জ। 
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নত চে ইউপি বিল সি রিসললিন 


প্রাণাপানগিরোধস্ত প্রাণায়াম উদাহৃতঃ / 
মার্কগডেয় পুরাণ 
প্রণ ও অপান্ন বাধুর পরস্পর সংস্ষোগকে প্রণায়াম বলে । রেচক, পুরক 
ও কুস্তক ত্রিবিধ কার্য সম্পন্ন করাকেও গ্রাপায়াম কহে, ধথা ১ 
প্রাণাপান সমাযোগঃ প্রাণায়াম ইভীরিতঃ ॥ 
প্রাণায়াম ইতি প্রো রেচকপুরককুস্তকৈঃ ॥ 
ূ যোগীষাজ্বন্ধয, ৬1২ 
প্রাণায়ামপরারণ বাক্তি সর্বারোগমুক্ত হয়েন; কিন্তু উঠযুক্ত অনগ্যানে 
নানাবিধ রোগ উৎপত্তি হয় । প্রথা 


প্রাণায়ামেন পিদ্ধেন সর্ববব্যাঁধি ক্ষয়ো ভবে | 
অযুক্তাভ্যাস-যোগেন সর্ববব্যাধি-সমুদ্ভবহ ॥ 
হিকা! শ্বাস্চ বাঁশশ্চ শিরঃকর্ণাক্ষিবেদনাঃ । 
ভবন্তি বিবিধ! রোগ1ঃ পবনস্থ ব্যতিক্রমাৎ ॥ 
সিদ্ধিযোগ । 
প্রাণায়াম সাধনে পিন্ধি লাভ করিলে, সর্বব্যাধি বিমষ্ট হর, কিস্থ প্রথম 
শিক্ষার্থী বিশেষ সতর্ক তার সহিত ক্রমে ক্রদে অভ্যাস করিবে, কেননা, প্রাণ 
লহগ্ক। ইহার কার্ধা ; বায়ুর বাতিক্রমে এবং অধুক্ধ অভ্যাসের কারণ, ইহাতে 
হিক্কা, শ্বান, কাশ, শিরোবেদনা, অক্ষিব্দেনা, কর্ণবেদনা! প্রভৃতি বিবিধ 
রোগের উৎপস্তি হইতে পাবে । 
অতএব গ্বীসপ্রশ্বাসের আকর্ষণ কচ বেগের সহিত করিবে না; 
উভয়ই রে ধীরে সাবধানঠার সহিত করিতে হর। এরূপ, অল্লবেগে শ্বাস 
পরিতাগ করিতে হইবে যে, স্থিত, শক্ত, (ছাতু) যেন নিঃশ্বাস বেগে 
উড! না ধায়। রেচক, %ুরক বা কুপ্তক কোন সময়ে অঙ্গ প্রত্যঙগ কাম্পত 


বারাক ৩৪১ 


বা বক্র করিবে ন!। ॥ এইরূপ টপধৃকত ভাবে প্রণায়াম শিক্ষা করিতে লারিলেই, 
, তাতা নীগ্ব আয়ত্ত ও অপীড়ক হয়-_ইহার অস্তথ! করিলে, অর্থাৎ তাড়াভাড় 
কাধা লমাধা করিবার চেষ্টা করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের বিশৃঙ্খলা ঘটাইস্বা ফেলালে, 
অনিষ্ট উপস্থিত হয় । _প্রাণবাু যদি ভঠাৎ আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই বদ্ধ 
বাসু লোমকুপ দিয়া নিত ও তারা দেহ বিদীর্ণ হত পারে । অতএব 
অরণ্য হস্তীর ন্যায় উহাকে ক্রমে ক্রমে বশীভূত করা কর্তব্য । বন্ঠতন্ত্ী 
যেমন ক্রসে ক্রমে বন্ত হয়, প্রাণকাধুও তেসনি ক্রমে ক্রমে বশত ও মুছু হয়, 
একবারে হয় না। প্রাণায়াম শিক্ষার্গী যখন কুম্তকের পর রেচন করিবেন, 
অর্থাৎ আকৃষামাণ বাস্থবাযুকে যখন পরিতাগ করিবেন, তখন আরও অধি- 
কতর সতর্ক ও সাবধান. হওয়ার প্রয়োজন |? 
প্রশ্থেদ-জনকোে। বস্ত প্রীণীয়ামেঘু সোৌহধমঃ | 
কম্পে চ মধ্যমঃ প্রোক্ত উত্থানে চোতুমো ভবে ॥ 
যোর্গীযাক্ঞবন্কা, ৬২৫ 
প্রাণারামকালো শরীর হইতে ঘন্ম নির্গত হইলে তাহা অঞম, কণ্প হইলে 
মধাম এবং শৃন্তে উত্থিত হইলে উত্ম যোগ বলিয়া কখিত হয় । প্রগমোছাদে 
ঘন্ম হঈতে মগ্ান্ত লক্ষণ প্রকাশ পার । যথা 
স্বেদঃ সংজায়তে দেহে যোগিনঃ প্রথমোছামে | 
বদ! দংজায়তে স্বেদে মর্দনং কারয়েৎ সধীঃ ॥ 
অন্যথা বি গ্রহে ধাতুর্নষ্টো.ভবতি যৌগিনঃ ॥ 
শিবসংহিতা, ৩1৪৯ 
প্রাণায়াম সুনে গ্রথমে সাধকের দেহে ঘন্দের উদ্ঠব হয়। মন্দ হইলে 


সেই ঘুর সর্বাশরীরে মর্দন করিবে, লা করিলে সমস্ত শরীরের ধাতু বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়! 
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_ দ্বিতীয়ে হিং ভবেহ কম্পো দাদ্দ রী মধ্যমে মত । 
ততোহধিকতরাভ্যাসাদগগনেচরঃ মাধকঃ ॥ 
শিবসংহিতা, ৩,৫ * 
প্রাণায়ামের দ্বিতী্ধ কলে শরীরে কম্প হয়, তৃতীয় কল্পে দর্দ,রগতি অর্থাৎ 
ভোকের স্তায় গতি হয়। অর্থাৎ বদ্ধ পদ্মাসনস্থিত যোগীকে অবরুদ্ধ প্রাণবাৰু 
শ্লতগতির স্তায় চালিত করে । . তৎপরে অধিক কাল বাযুরোধ করিয়! রাখিতে 
পারিলে, ভূমি পরিত্যাগ করিয়া শৃন্তে বিচরণ করিতে পারে। 


অল্পনিদ্রা পুরীষঞ্চ স্তোঁকং মুত্রঞ্চ জায়তে। 
অরোগিত্বমদীনত্বং যোগিনস্তত্বদশিনঃ ॥ 
স্বেদো লালা কৃমিশ্চৈব সর্ববঘৈব ন জায়তে । 
তশ্মিন কালে সাধকস্ত ভোজ্যেঘনিয়ম-গ্রহঃ ॥ 
অত্যল্পং বন্ুধা ভুত্তধা যোগী নব্যথতে হি সঃ। 
অথাভ্যাসবশাদ্‌ যোগী ভূচরীং সিদধিমাপ্ুয়াৎ ॥ 
শিবসংহিতা, ৩পঃ 
প্রাণায়াম সিদ্ধির লক্ষণ এই যে, যোগীর অল্প নিদ্রা, অন্পমৃত্র ও অল্প পুরীষ 
ভয়। শায়ীরিক বা মানসিক কোন রোগ থাকে না। কোন দুঃখ থাকে না, 
সর্বদা সন্তোষ চিত্ত হয়। যোগীর্দিগের শরীরে ধর্ম, কৃমি, কফ, লালাদি জন্মে 
না। যোগীকে বিনা আহারে বা অল্পাহারে, কি বহুষ্ধিধ আহারে র্লেশ ভোগ 
করিতে হয় ন।1 এই যোগ বলে সাধকের ভুচরী সিদ্ধি লাভ্‌ হয়, অর্থাৎ গম্য 
কি অগমা দল স্থানেই গমনাগমন করিবার ক্ষমতা জন্মে।  *. ্ 
যোগ শান্ত অষ্ট প্রকার ্রাণায়ম উদ্লিখিত হইয়াছে । বথা $-- 


সঃ র্যভেদশ্চ উজ্জায়ী ঈতলী তথা । 
ভস্্রিকা ভ্রামরী মুঙ্ছা কেবলী চাষউকুত্তিকাঃ ॥ 
গোরক্ষ সংহিতা, ১৯৫, 
সহিত, হুর্যভেদ, উজ্জয়ী, শীতলী, ভস্ত্িকা, ভ্রামরী, মূচ্ছ। ও কেবলী 
শরষ্ট আট প্রকার কুস্তক | ঘেরও বলেন,__ 
সূরধ্যভেদনমুড্ডাখ্যং তথা শীতকারঃ শীতলী। 
ভস্ত্রিকা ভ্রামরী মুহ্ছ। প্লীবনী-চাউকুত্তকাঃ ॥ 
ঘেরগ্ সংহিকা । 
স্ধ্যাভেদন, উদ্িডরান, শীৎকার, শীতলী, তস্ত্িকা, ভ্রামরী, মৃচ্ছ! ও প্লাবনী” 
এই ন্ট প্রকার কুস্তক / ইাতে দেখ! যাইতেছে যে, সহিত স্থানে উড্ডাখা, 
উজ্জায়ী স্থানে শীৎকার ও কেখলী স্থানে প্লাবনী নামক কুস্তক উল্লিখিত 
হইয়াছে । তাহার পৃথক পৃথক বিবরণ প্রমে বর্ণনা করিব। 


আগে আসন সিদ্ধি ও নাড়ী শোধন করিয়া, তৎপরে প্রাণাক়াধ সাধন 
করিতে হয়, তাহা হইলে অতি সহজে ইহা সম্পন্ন হইয়া থাকে ।* 





সহিত প্রাণায়াম 





রেচ্য চাপূর্য্য ষঃ কুর্ধ্বাৎ স বৈ পহিতকুস্তকঃ | 
যোগীধাজ্ঞবস্থ্য। 
শ্বাস ত্যাগ ও শ্বাস গ্রহণ করিয়া বে প্রাণায়াম কর! যায়, তাহার না 
সহিত ॥ 
মিড তব, আঙ্গনসিদ্ধৌ সতি শ্বাস- ্র্থাযোর্বহকেঠছে ধা অন্তর্বহি- 
গতি: ভগ যো বিচ্ছেদঃ স প্রাপাস্থামঃ | পচ আসনজয়াৎ সুখেন সেঘ্তীতি 
বিভাবনীয়ম্‌। রাজমার্ভৃড । 





৩৪৪ জঞানীগুরু 


মুখং সংযম্য নাসাভ্যাং চারুষ্য পবনং শনৈঃ ৪ 
সথা লগতি কণ্ঠান্তে হৃদয়াবধিসন্থনঃ ॥ 
পুর্বববৎ কুম্তয়েৎ প্রাণান্‌ রেচয়েদিড়য়া ততঃ & 


উাই ঘেরগু সংহিতার উড্ডাখ্য প্রাণারাম।. তাভার ক্রুম যথা £-_ 
ইড়য়া বায়ুমারোপ্য পূরয়িত্োদরস্থিতম্‌। টু 
... শনৈঃ োড়শভির্মীত্রৈরকারং তত্র অংস্মারেৎ ॥ . 
.. খারয়েৎ পুরিতং পশ্চাচ্চতুঃবষ্ঠ্যা চ মান্রয়া। 
* উকারমুস্তিমত্রাপি সং ংস্মরন্‌ প্রণব জপেহ ॥ 
. যাবদ্ী শক্যতে তাঁবঙ ধারণং জপসংযুতম্‌ ॥ 
পুরিতং রেচয়ে পশ্চাৎ প্রাণং বাহ্যানিলান্বিতসূ ॥ 
শনৈঃ পিঙ্গলয়া গার্গিদবাত্রিংশ্মাত্রয়া পুনঃ 
প্রাণায়ামো৷। ভবেদেবং পুনশ্চৈবং সমভ্যসেৎ ॥ 
যোগী যাজ্তবন্কা, ৩1৪-৭. 
এই সহিত কুত্তকের বিস্তারিত বিবরণ এখানে লিখিত হইল না। কারণ 


যোগিগুঞ গ্রহে তাহা বর্ণিত হইয়াছে পাঠক ! যোগীপুরু গর খ্স্থে সত 


প্রাণায়াম দেখিয়া অন্তাল করিবেন 1৯ 
০৯ টিউনার 5 [... 


* পুরেৎ যোড়শৈর্কাুং ফারযেতচ্চকুগুৈঃ। রেচয়েখ কুততকাদ্ধেদ 
অশজততুরীয়তঃ। দশক তচ্ছহুথটা এবং প্রাণত সংষমং।, প্রাণায়ামং 





সাধনকাণ্ড ৩৪৫ 


সহিতো দ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ প্রাণায়ামং সমাচরেৎ। 
সগর্ভো বীজমৃচ্চার্্য নিগর্ভো বীজবর্জজিতঃ ॥ 
. গোরক্ষ সংহিতা, ১ 
সভিত নামক গ্রাশায়াম দুই প্রকার সগর্ভ এবং লিগর্ভ 1 রর রা 
করিয়া ষেকুগ্তক কৰা যায়, তাহা সগর্ভ এবং বীজমন্্র পরিত্যাগ, কারঝা, 
যে কুম্তক করা হয়, তাহার নাম নিগর্ভ প্রাণায়াম ।. 
শ্লেক্সরোগহরপ্চেতদনলৈদ্ধাপ্তবন্ধনম্‌ । 
নাড়ী জলোদরী ধাতুগগুদোষবিনাশনম্‌ ॥ 
গচ্ছতা ভিষ্ঠতা কার্ধ্যমুডচাখ্যং কুন্তকন্তিদম্‌ ॥ 
ঘের সংপ্ভতঃ |, 
এই সহিত বা উড্ভাধ্য প্রাণায়াম সিদ্ধ হলে সাধকের শ্লেশ্ম'জনিত সমস্ত 
রোগ ও জলোদরী ধাতুগপ্ডাদি দোষ বিনষ্ট হয়, এবং সষ্ঠরাগরির দীপ্তি হয় । 





সূর্য্যভেদ প্রাণায়াম 
পুরে, সূরধ্যনাড্যা চ যথাশক্তি বহিম্মরুৎ, ॥ 
ধারয়েন্বহুযত্তেন কুম্তকেন জালন্ধবৈঃ ॥ 
গোরক্ষ সংহিতা 


দিন! সন্্ী পুর্গনেনৈতি বোগ্যভাম্‌। ক্রঠালামিকাুঠেরাসাপুউগারপদ। 
গ্রাণায়াম স বিন্দেনতজ্জনীমধ্যমাং বলা । স্টজমার্তৃগু। 








৩৪৬ জ্ঞানীগুরু 


প্রথমে হ্যা নাড়ী ( পিল নাড়া ) দ্বারা অর্থাৎ, দক্ষিণ নাসিকাদ্াগ 
বথাশক্তি বাযু আকর্ষণ করিবে, তৎ্পরে পর স্াষট বাছুকে জাবর্থর মুদ্রার , 
ধারণ করিয়া কুস্তক করিবে । জালন্ধর মুদ্রা! বথ! :-. 
কণ্টমাকুপ্য হৃদয়ে মারুতং ধারয়েদ্দৃম.। 
নাভিস্থাগ্রিঃ কপালম্থ-সহত্কমলচ্যুতম ॥ 
ম্বতং সর্ববদা আবং বিন্দুত্বং যাতি দেহিনাম,। 
বথাগ্নিশ্চ তদস্থতং ন পিবেচ্চ পিবেৎ স্বয়ম ॥ 
নত্তাত্রেয সংহিতা। 
অর্থাৎ শিকঃস্থিত সংস্্রদল কমলচত অমৃত ধারা নাভিস্থিত জঠারানলে 
" পতিত হতে না দিয়া, নিজে পান করার নাম জালন্ধর বন্ধ । 
যাবৎ সেদং্ন কেশাগ্রাৎ তাবৎ কুর্বন্ত কুম্তকং। 
গোরক্ষ সঠিতা । 
ঘে পান্ত কেশের অগ্রভাগ হঈতে ঘন্্থ নির্গত না হয়, তাবৎ কাল কুম্তক 
করিয়া থাকিবে। 
সর্ষে তে সৃষ্্যসংভিন্না নাভিমূলা সমুদ্ধবে€ ্ 
ইড়য়া রেচয়ে€ পশ্চাৎ ধৈধ্যেণাখ গুবেগতঃ ॥ 
গোরক্ষ সংহিতা, ২৯ 
এই কুম্তককরিবার সমন প্রাণ অপান প্রভৃতি বায়ু সকলকে সু্য নাড়ী 
অর্থাৎ পিজ্জলা নাড়ী দ্বার! ভেদ করিয়া সমান বায়ুকে নাভ্মূল হইতে উদ্ধৃত 
কারবে। পরে ইড়া অর্থাৎ বাম নালাগে ধৈযোর সহিত ক্রমশঃ সম্পূর্ণ 
বেগে রেচন করিবে। 


সাঁধনকাণ্ড ৩৪৭ 


পুনঃ সুর্য্যেণ চাকৃষ্য কুস্তয়িত্বা বথাবিধি। 
রেগয়িত্বা সাধয়েত্ত, ক্রমেণ চ পুনঃ পুনঃ॥ 
€গারক্ষ সংহিতা, ২১০ 
পুনর্ববার দক্ষিণ নাপাতে পুরক, সুযুন্নাতে কুস্তক ও বাম নাদাপথে রেচন " 
করিবে । এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে হর ॥ মতাস্তরে-_ 
আপনে স্থথদে যোগী বদ্ধা মুক্তাসনং ততঃ | 
দক্ষনাড্য! সমাকুষ্য বহিঃস্থং পবনং শনৈঃ ॥ 
আকেশাগ্রান্নগ্ৰাখাদ্বা নিরোধাবধি কুস্তয়েৎ । 
ততঃ শনৈঃ সব্যনাড্যা রেচয়েৎ পবনং হুধীঠ || 
ঘেরগু সংহিতা । 


7 


* 


সুর্দাভেদ প্রাণায়ামের প্রক্রিয়া এইরূপ ঘথ! £-- 

দাধক যোগগৃহে পল্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া জিহবা উল্টাইয়। তালুকৃহধে 
স্থাপিত করুন। তৎপরে বাম হস্তে অমুষ্ঠ অঙ্গুলি দারা বাম নাদাপুট ধারণ 
করতঃ দক্ষিণ নাদ! দ্বারা ধীরে ধীরে বথাশক্তি বায়ু আকর্ষণ করিবেন । পরে 
অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলি দ্বার! দক্ষিণ 'নাপাপুউ বন্ধ করিফা, নাভিমূল 
ভইতে সমান বাষুকে বলপৃব্বক উত্তোলন করিয়া প্রপুরিত বায়ুর সহিত কে 
ধারণ পুব্রক কুস্তক করুন| যতক্ষণ কেশের অগ্রভাগ দিয়া ঘন্ নির্গত না 
হয় ততক্ষণ কৃম্তক করিতে হইৰে 1 কুস্তকান্তে প্রপৃরিত বাঘুকে ধৈর্যার সহিত 
অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় বাম লাসাপথে রেচন করিবেন। তৎপরে পুনর্ববার 
দক্ষিণ নাসাপথে পুরুক, পুর্বববৎ কুস্তক এবং বাম নাসাপথে রেচুন করিবেন। 
এইরূপ বথাশক্তি পুনঃ পুনঃ করিতে হয়) ্রাহ্গমুহূর্তে একবার; মধ্যাহকালে 
একবার, এদন্ধাঁকালে একবার এবং নিশি্ঠুকালে একবার, এই চারি সমস 
চারি বার করিতে হইবে । ূ 


রি জ্ঞানীগুরু 


ুম্তক' হর্ষাজেনন্ত জরাস্ত্যুবিনাশকঃ। 1 
বৌধয়েছ রুল, .শ্ভিং দেহানলং বিবর্দয়েহ ॥ 
গোরক্ষসং হি হতা, ২১১ 
এই সথষ্যতেদ নামক কুস্তকক বারা জরা ও মুত্যু বিনষ্ট, কুল-কু গুলিনী শক্তি 
উহা ধত এবং উদতিক অগ্নি বন্ধিত হয় ্ 


হট 


উজ্জীয়ী প্রাণায়াম 


পাপ পপ কী 


নাসাভ্যাং বায়ুমাকুষ্য বক্ডে,ণ বায়ুং ধারয়ে 
হৃদ গলাভ্যাং সম'কৃষ্য মুখমধ্যে চ ধার্য়েৎ ॥ 
মুখং প্রক্ষাল্য সংবন্দ্য কুর্য্যাজ্জালন্ধরং ততঃ । 
আশক্তি কুস্তকং কৃত্ব। ধারয়েদবিরোধতঃ ॥ 
গোরক্ষ সংহত । 
উতর নাসিকা পথ দ্বারা অন্থর্ববাধু আকর্ষণ পূর্বক মুখের মধ্যে কুম্তুক' 
করিয়া ধারণ করিবে । পরে মুখ প্রক্ষালন পুর্বক জালস্কার বন্ধ মুদ্রাযোগো 
বথাশক্তি কুম্তক করিয়। অবিরোধে বাধু ধারণ করিবে । ঘেরগ মত্তে ইভা 
শিৎকার প্রাণায়াম নাষে উক্ত হইয়াছে । 
সাধক উপযুক্ত স্তানে পক্মাসনে উপবিষ্ট ভরা উভয় লাসিকা দ্বারা সমান 
বেগে মথাশক্তি বাধু আবর্ষণ লরিবেন। বাঞু আকর্ষণ কালে চিবুক কণ্ঠে 
সংস্থাপন করিয়া রাখিতে হয়। তৎপরে প্রপুরিত বাষুকে মুখে ধার্ল করির 


সাধনকাণ্ড ৷ ৩৫৯ 


কুম্ধক করিবেন । কুস্তকান্তে পরিষ্কার জলের স্থারা সুখ রক্ষালন করতঃ যন 
- পূর্বক রলনা তানুমূলে সংস্থাপন করিকেন। তৎপরে পুনঃ পুন বথাশক্বিি 
কুন্তক করিয়া অবিরোধে বাযু ধারণ করিতে হয়। পূর্বোক্ত প্রকারে ঠহাও 
চারি সময় করিতে হইবে । 

উজ্জাম়ী কুম্তকং কৃত্বা সর্ববকাধর্যাণি সাধয়েৎ। 

ন ভবে কফরোগশ্চ ক্র,রবায়ুরজীর্ণকম, | 

এ্লামবাতং ক্ষয়ং কাশং জ্বরপ্লীহা ন জায়তে | 

জরাম্ত্যুবিনাশায় চোজ্জায়ীং সাধয়েন্ররঃ ॥ 


গোরক্ষ নংহিতা। 
উর্জাযী কুম্তক করিয়! গকল প্রকার কার্ধ্য সাধন করিবে। ইহাতে ক্ক- 
রোগ, ক্রুরধায়ু, অজীর্ণ, আমবাত, ক্ষয়রোগ, জর, শ্লীহা, প্রভৃতি জন্মে না 
এবং জরা মৃত্যু বিনষ্ট হয়। ূ | 


শীতলী প্রাণায়াম 


জিহ্বয়া বায়ুমাকৃষ্য পুর্ববব€ কুস্তকাঁদিতঃ | 
শনৈশ্চ আ্াঁণরন্ধভ্যাং রেচয়েদনিলং প্রিয়ে ॥ 

ঘেরও সংহিতা | 
জিহব। দ্বারা বানু আকর্ষন করিয়া পূর্বপূর্বববারের স্টার্ট কুম্তক করিবে 


তৎপরে বনে তীরে উভ্ধ নাসাপথে প্র বাযুকে রেচন করিবে । 
সাধক সুখাসনে স্থিরভাবে উপবিষ্টণ হইয়া! ঠোট ছুইথানি নর করিয়া 


বাহিরের বাতাস ধীরে ধীরে আকর্ষণ কার্রিবেন। এইবুপ যথাশক্তি বায়ু 


৩৫০ _জ্ঞানীগুরু 


টানা মুখ বন্ধ করতঃ ঢোক গি দিবার মত করিয়া ৭ আক্রষ্য বাক উদর 
চালনা করুন পরে ক্ষণমাত্র রী বাসুকে কুন্তক দ্বারা ধারণ করিয়া উর নাসা- 
পথে ধীরে ধীরে রেচন করিবেন । প্রত্যহ দিবা রাত্রের মধো তিন চারিবার 
এই ক্রিয়া অভ্যান করিতে হয়। 
সর্ববদা সাধয়েদ, যোগী শীতলীকুস্তকং শুভম.। 
অজীর্ণং কফপিতৃঞ্চ নৈব তশ্য প্রজায়তে ॥ 
গোরক্ষ সংহিতা । 
যোগিগণ সব্বদা এই শুভ জনক শীতলী কুস্তক সাধন করিবেন্জচাহ! 
হঈলে কখনই তাহাদিগের অনীর্ণ ও কফপিত্তাদি রোগ জন্মিবে না। 
গুল্ম গ্লীহাদিকান, দোষান, স্বরং রেতঃক্ষয়ং ক্ষুধাম্‌। 
 তৃষ্টাঞ্চ শীতলী নাম কুন্তকোহয়ং নিহস্তি বৈ ॥ 
ঘের সংহিতা 
শীতলী কুগ্তক সাধন করিলে গুস্ম, লীহা, জর, রেতঃক্ষয়, ক্ষুধা, তৃষ্চ 
প্রত্ৃতি নাধকের লকল দোষ বিনষ্ট হয়। 
এই প্রক্রিয়ায় শুলবেদনা প্রভৃতি বুকে পেটে যেকোন আভান্তররীণ 
বেদনা থাকিলে নশ্চই আরোগা হইয়া থাকে | * 


। ত 
-* শীতলী কুম্তকের বলি বিবরণ ম্পনীত যো নযোগীগুরু, গ্রন্থের স্রক্পে 
উ্ব্য। : 


". ঃসাধনকাগড ৩৫১ 


ভক্ত্রিকা প্রাণায়াম 


ভস্ত্রেব লৌহকারাণাং যথাক্রমেন সংভ্রমেৎ। 
ততো বায়ুঞ্ণ নাসাভ্যামুভাভ্যাং চাঁলয়েচ্ছনৈঃ ॥ 
এবং বিংশতিবারঞ্চ কৃত্বা কৃষধ্যাচ্চ কুম্তকম.। 
তদন্তে চালয়েদায়ুং পর্বেবাক্ঞ্চ যথাবিধি ॥ 


গোরক্ষ সংহিতা, ২১৬।২১৭ 





লৌহকারের ধমকা হন্ দ্বারা উদ্দীপন জন্ত যেরূপ বাধু আকর্ষণ করা যায়, 
সেরূপ উত্তর নাসাপুট সারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া ক্রমশঃ উরে চালিত 
করিবে । এইরূপ: বিংশতিবার বানু চালনা করি! কুস্তক দ্বার যথাসাধা 
বাবু ধারণ করিবে। তংপরে পূর্বক্ত প্রকারে অর্থাৎ ভন্ত্িকা (ঁতাকল ) 
ছারা যেরূপ বায়ু নিস্থৃত করা যায়, সেইরূপ উভয় নাসাপুট দ্বারা বাধুর রেচন 
কবিবেন। কিন্ধু লাবধান !-যেন ররেচনাস্তে হাপাইভে না হয়, ততপ্রস্ি 
দৃষ্টি রাখিবে। 


ত্রিবারং সাধয়েদেনং ভস্ত্িকাকুম্তকং স্থধীঃ। 
ন চ রোগং ন চ ক্লেশমারোগ্যঞ্চ দিনে দিনে ॥ 
_গোরক্ষ সংহিতা, ২১৮ 


সাধকব্যক্তি তিনবার এইবূপ তস্ত্িকা কুন্তক সাধন করিবে । এই সাধন 
ছার রোগ বা রেশ থাকে না, দিন দিন আটরাগ্য পাভ হইয়া) থাকে ।. 


৬. 
সপ 


৫২ জ্ঞানীগুরু 


ব্রার রা রত 


ভ্রামরী প্রণায়াম 


অদ্ধরাব্রিগতে যোগী জন্তনাং শব্দবর্চিজতে। " 
কর্ণো পিধায় হস্তাভ্যাং কুর্যাৎ পুরককুস্তকম্‌ ॥ 
শণুয়াদ্ক্ষিণে কর্ণে নাদমন্তর্গ তং ওভম্‌। 
প্রথমং বিল্লিনাদঞ্চ বংশীনাদং ততঃ পরম্‌ ॥ 
গোরক্ষ সংহিতা ২১৯-২২* 
অর্ধ রাত্রিকালে যোগী জন্তগণের শব রহিত ও যোগ সাধনোপষোগী 

স্তানে গমন পূর্বক উন্য় কর্ণ হত্তস্বারা বন্ধ করিয়া পুরক ও কুম্তক 
করিবে । অর্থাৎ কর্ণ বন্ধ করিয়া! উভয় নানিকাপণে ধীরেধীরে বাডি- 
রের বায়ু অকর্ষণ করিবে। উভয় হস্তের বৃদ্ধান্ঠ দ্বারা কণরন্ধ, যুগল 
বন্ধ করিতে হয়। প্রীরূপে ফুস্ফুসে বায়ু পূর্ণ করিয়া লইয়া বায়ু ধারণ 
করিবে। যথাশক্কি,কুস্তক করিয়া অল্পে অল্পে রেচন করিবেন। প্রতিদিন 
অদ্ধরাত্রি কালে পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিলে দক্ষিণ কর্ণে শরীরাত্যন্তরস্ত 
নাদ শব্দ শ্রুত হইতে থাকিবে । প্রথমে ঝিঝি প্কেকার মত শব্দ, তৎপরে 
বংশীরৰ শ্রুতত হইয়া থাকে । 

মেঘবর্কর -ভ্রমরী-ঘণ্টা-কাংস্তত্ততঃপরম্‌। 

তুরীভেরী-ম্দঙ্গাদি-নিনাদীন কছুন্দুভিঃ ॥ 

এবং নানাবিধো নাদো। জায়তে নিত্যমভ্যাসাৎ ॥ 

গোর্ক্ষ সংভিতাঁ ২১১ 
পরে মেঘ গল্জজন, বর্ধরী বাতের ধ্বনি, ভ্রমর গুগ্রন, ঘণ্টা, কাংল্ত, তুরী, 
ভেরী, মৃদঙ্গ, আনকছুন্টুভি গ্রশ্ততি বিবিধ বাগ্ের নিনাদ ক্রমশঃ শুনিভে 
$ 


সাধনকাগড ৩৫৩ 


পাওয়া যায়। এইকূপ ভ্রামরী প্রাণযাম নিত্য অভ্যাস করিতে করিতে * 
নানাবিধ শব শ্রুত হইয়া 'থাকে । 


অনাহতন্ত শবস্ত ত্য শবদস্ত যো! *ধুনিঃ। 
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতির্জ্যোতিরন্তর্গত মনঃ ॥ 
তন্মনে! বিলয়ং যাতি তদ্িষ্টোঃ পরমং পদম্‌ | 
এবং ভ্রামরীসংসিদ্ধঃ সমাধিসিদ্ধিমাপু,য়াৎ ॥ 


গোরক্ষ সংহিতা, ২২২-২২৩ 


হৃদয়স্থিত অন।হত পদ্সের মধ্য হইতে ঘে শব্দ উখিত হয়, সেই শব্দের: 
ধন অর্থাৎ প্রতিশব্ধ শ্রতিগোচর হইবে, পরে যোগীব্যক্তি নয়ন নিমীলিত 
অবস্থায় অন্তর মধ্যে নেই অনাহত পন্মস্ প্রতিধ্বনির অন্তর্গত জ্যোতিঃ দর্শন 
করিবে । দেই দীপ কলিকার জ্যোতির্ন় ব্র্মে যোগিজ্জনের মনঃ সংযুক্ত 
হুইয়! ব্রঙ্গবূপী বিষু্র পরমপদে লীন হুইবে। এইরূপে ভ্রামরী প্রাণায়াম 
সিদ্ধ হইলে সমাধি সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে । * 








* ভ্রামরী ,কুসক যোগে কিরূপে লাযোগ সাধন করিতে হ্য়, তাহা 
মত প্রণীত *যোগী গুরু” গ্রন্থের সাধন কুলে প্নাঁদ লাধন” শীর্ষক প্রবন্ধ দেখ ।. 


৪ রি ২৩ 


. ৩৫৪ ২ 'জ্ঞানীগুরু 


যুচ্া প্রাণায়াম ৩. 


হস 





পুরকান্তে গাঢ়তরং বক জালম্ধরং শনৈঃ। 


রেচয়েন্ম,চ্ছনাখ্যোইয়ং মনোমৃচ্ছ। সখপ্রদা ॥ 
ঘেরণ্ড সহিত! । 


সাধক যোগাদনে. উপবিষ্ট হইয়া উতর নাসিকাপথে বীরে, বরে বাহু 
আকর্ষণ করিবে। এইরূপে আপাদ-মন্তক বাঝুতে পূর্ণ করিফ্না জাগগ্করবন্ধ 
- মুদ্রা যোগে অর্থাৎ রসদা তালুকৃহরে প্রবিষ্ট কর কে বাযু-ধারণ করিনা 
কুম্তক করিবে । পরে শী প্রপুরিত বাঝুকে উভয় নাসাপথে ধৈধোর লতি, 
রেচন করিবে। এই ক্রিয়া দিবা রাত্রির মধ্যে তিন চারিধারকরিতে হন. 


স্থখেন কুস্তকং কৃত্বা মন্চ ভ্রুবোরন্তম.।' 
ত্যজ্য বিষর়ান, সর্বান, মনোমুদছ? স্থথপ্রদা ॥ 
আত্মনি মনলো ষোগাদানন্দং জায়তে ধ্রুবম | ' 
উৎপদ্যতে যত্রতো হি শিক্ষেত কুম্তকং হুতী? ॥ 
গোরক্ষ সংহিতা,২২৫-২২৬ 
প্রথমে পূর্বোদ্ধ প্রকারে স্বচ্ছন্দে কুস্তক করিয়া মনকে সমস্ত বৈষয়িক 
ব্যাপার হইতে নিবৃত্তকরণ পূর্বক, ভ্রবয়ের মধ্যবর্তী আক্তা চক্ষে সংবুক্ক- 
করিয়া! পরমাত্মাতে লীন করিবে। . এইরূপ আত্মার, সহিত সনের সংযোগ 
বশতঃ পরমানন সমুদ্ভুত হয়$ এজন পঙ্ডতগণ বতপুর্বাক মুচ্ছা নামক 
কুম্তক অত্যাস করিবেন । ্ ূ 


সাধনকাণ্ড ৩৫৫. 


বাতপিত্তশ্লেহবং শরীরাগ্রিবিবদ্ধনম.। 
“কুগুলীবোধনং চক্রে ক্রোধস্বং শুভদং শুচি ॥ 
ঘেরগ সংহৃতা । 





মৃচ্ছ1 নামক প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে বাত, পিশ্ত শ্লেক্সা দোষ বিনষ্ট 
ও শরীরে অগ্রিপ্বর্ধি হয়, চক্রে কুগুলিনী উদ্বোধিতা! এবং সাধকের ক্রোধাদ 
,বিনাশে শুচি ও শুভ হইয়া থাকে । - 


পাপা 


কেবলী প্রাণায়াম 
৮ 
রেটকং পুরকং মুজদা সৃখং যদ্বায়ুধারণম. | 
প্রীণায়ামোহ্যমিত্যুক্তঃ স বৈ কেবলকুস্তকঃ ॥ 
“ ফোদীবান্জবন্ধ্য, ৬।৩৯ 
রেচক.ও পুর পরিত্যাগ করিয়া কেবল বায়ু ধারণ পূর্বক প্রাণায়াষ 
করাকে কেবলী কুস্তক বলে। 
নাঁসাভ্যাং বাযুমাকৃষ্য কেবলং কুর্তকঞ্চরেৎ। 
একাধিকচতুঃষপ্তিং ধারয়েহ প্রথমে দিনে ॥ 
_ ফেবলীম্টধা কু্ধ্যাদ, যামে যামে দিল্েদিনে। 
_ অপ্রবা পঞ্চধা কুর্ধ্যাদ যথা তৎ.কথায়ামি, তে ॥ 
গ্রেহিক্ষ' সংহিতা, ২২৭-২২৮ 
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উভয় নাদাপুউ ছারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া কেবল কুস্তকক করিবে । প্রথম 
দিনে এই কুস্তক সাধনে এক অবধি চৌষটিবার পথ্যন্ত “হংস” বা “সোহহং৮, 
এই মন্ত্র দ্বারা জপ.সংখা রাখিয় শ্বাসবাযু ধারণ করিবে। প্রতিদিন 
এই কেবলী প্রাণায়াম অষ্ট প্রহরে অষ্টবার করিবে; অসমর্থ হইলে পঞ্চবার 
করিবে [ যেরূপে তাহা! করিতে হইবে, কহিতেছি শ্রবণ কর। 


প্রাতশ্ধ্যাহ্ে সায়াচ্ছে মধ্যবাত্রিচতুর্থকে | 
ভিপন্ধ্যমথবা কুর্যযাৎ সমমাঁনে দিনে দিনে ॥ 
পঞ্চবারং দিনে বৃদ্ধিবর্বারৈকঞ্চ দিনে তথা । 
অজপা পরিমাঁণঞ্চ যাবৎ সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ 

ূ গোরক্ষ সংহিতা, ২২৯-২৩০ 


সাধক প্রতিদিন প্রাতঃকালে, মধাক্তে, সায়াঙ্ছে, মধারাত্রিতে এবং শেষ 

রজনীত্ে, এই পঞ্চ সয়য়ে পঞ্চবার কুস্তক করিবে, তাহাতে অদমর্থ হইলে কেবল 

তিনবার মাত্র করিবে অর্থাৎ প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ এই প্রিসন্ধ্যা কালে 

, তিনবার করিবে । যেপর্যন্ত অজপা পরিমাণে অর্থাৎ একুশ হাজার ছয় শত 

“বার (২১৬০০) কুস্তক করিতে দমর্থ হওয়া না যায়, সেইকাল পর্যন্ত প্রতিদিন 

পঞ্চবার করিয়া কুন্তক বৃদ্ধি করিবে । যদি পাঁচবার বুদ্ধি করিতে অক্ষম হয়, 
তবে প্রতিদিন একবার করিয়াও বুদ্ধি করিবে । ঘেরগমতে-_ 


অন্তঃপ্রবন্তিতাধারমরুতা৷ পুরিতৌদ্রম.। 
সাক্ষাৎ পরস্ত গীধেহপি প্লবতে পদ্মপত্রবৎ ॥ 
“ ঘেরেও সংহিতা । 


সাধনকাগু ৩৫৭ 








এই প্লাবনী প্রাণায়াম, কেবলী প্রাণায়ামের নামান্তর মাত্র । 
প্রাণায়ামং কেবলীঞ্চ তদা বদতি যোগবিৎ । 
কুস্তকে কেবলীসিদ্ধৌ৷ কিং ন সিধ্যাতি ভূতলে ॥ 
গোরক্ষ সংহিতা, ২৩১ 
এইনপ প্রাণায়ামকে যোগিগণ কেবল প্রাণায়াম বলেন। কেবলী কুন্তক 
সিদ্ধ হইলে ভূতলে কি না সিদ্ধ হইতে পারে ; অর্থাৎ সর্বসিদ্ধি হর! থাকে। 
, * এইরূপ করিয়া যেকোন প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে, ইহার ফলে সাধক 
প্রথমেই অতান্ত শাস্তি বোধ করিবেন। প্রকৃত বিশ্রাম কাহাকে বলৈ,* 
তাহা বুঝিতে পারিরেন। সারাদিন খাটিয়া আসিয়া একবার প্রাণায়াম 
করিলে, অত্যন্ত বিশ্রাম স্থথ অনুভব হইবে,__সে বিশ্রাম সখ জীবনৈ কথনও 
অন্থভব করিতে পারেন নাই। তারপরে, ক্রমশঃ আরও অভ্যাসে মুখের 
 জ্গোতিঃ ফুটিবে। শুফদাগ, চিন্তার রেখা সাধকের মুখ হইতে দুর হইন্বে। 
গলার স্বর সুমিষ্ট হইবে । যৌবনের নবীন কিরণ দেখা দিবে । স্থের চির 
বসন্ত আসিয়া হৃদয় অধিকার করিবে । 


সমাধি সাধন 
(৯2 


তদেবার্ঘমাত্রনির্ভাসম্বরূপং শূন্যমিব স্মাধিঃ। 
ূ . পাতগ্ল দর্শন, বিভুতি-পাঁদ, ৩ 
কেবল সেই পদার্থ (স্বরূপ মাস্মা ) আছেন, এক্ূপ আভাস জঞানমান্র 
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থাঁকিবে, আর কিছু জ্ঞান থাকিবে না, চিত্তের ধ্য বস্তুতে যে তন্ময়তা অর্থ 
ধ্যের বস্তুতে চিত্তের লয় হইয়া যাওয়া, তাহার নাম সমাধি । 
শমাধিত্রক্ষণি স্থিতিঃ। 
৪৯ অঃ, গারুড়ে। 
পরর্রন্ছে চিত্ত স্থির রাখার নাম সঙগাধি। 
ধ্যানদ্রাদশকৈরেকঃ সমাধিঃ প্রতিপপ্তে । 


আত্মসংষময়োঃ সম্যক্‌ ব্যথা ভবতি গোচরঃ ॥ 
গোরক্ষ সংহিতা, ৩৩০ 
দ্বাদশ ঝর ধান করিলে এককার সমাধি সিদ্ধি হয় । এই সমাধি দ্বার! 
আত্মা ও জীবের পার্থকা উপলব্ধি হতে পারে ।* 


প্রাণায়াম-দ্বিষটুকেন প্রত্যাহার উদাহৃতঠ ৷ 
প্রত্যাহারৈদ্বাদশভিধারণ! পরিকীন্তিতা ॥ 
তবেদীশ্বরসঙ্গত্যে ধ্যানং ্বাদশধারণম. | 
ধ্যানছ্বাদশকেনৈব সমাধিরীভদীয়তে ॥ 
সমাধেঃ পরতো! জ্যো!তিরন্তং সপ্রকাশকম্‌। 
তশ্মিন্‌ দুষ্ট ক্রিয়াকাণ্ডং যাতায়াতং নিবর্ডতে ॥ 
| বদ্ধপুরাণ, ৯৪-৯৬ 
দ্বাদশটী প্রাণায়ামে একটা প্রত্যাহার হইয়া থাকে । এইরূপ তবাশটী 
“প্রত্যাহারে একটা ধারণা, ছাদশটী ধারণায় একটা ফ্যান, এই ধ্যানকালে 
ঈশ্বর সন্দ্শন হইয়া থাকে? এইরূপ দ্বাদশটী ধ্যানে সমাধি লাভ হইয়া 
থাকে ॥ সমাধিকালে স্ব প্রকাশ অনস্ত জযোতিঃ পরিদর্শন হয়, সেই জ্যোতি; 
দর্শন করিলে আর ইহ সংসারে আনিতে হয না, সমস্ত কর্ম ভোগ দিবুত্ি 
ছইরা নির্ধাণ মুক্তি লাভ হয় । , 





আাধনকাণ্ড ৩৫৯ 





 উষোরাক্নোরৈকয সমাধিশ্চ বিধীয়তে। | 
যথা সংক্ষীয়তে প্রাণে! মনশ্চৈব বিলীয়তে ॥ 
গোরক্ষ সংহিতা, ৩৩১ 
জীবাধ্া। ও পরমাত্মা এ্রতদুভরের এক্যই পমাথি। এই পমাধি অবস্থার 
সন, প্রান সকলই লয় প্রাপ্ত হয়। ,অপি5-- 


নিগুণধ্যানসম্পন্নঃ সমাধিঞ্চ দমভ্যসেৎ। 
বায়ুং নিরুধ্য মেধাবী জীবন্মুক্তো ভবেদ, ভ্রবম,| 
সামাধিঃ সমতাবস্থ। জীবাত্মাপরমাত্মনো ॥ 
দতাত্রেয় সংহিতা 

নিগুণ ধ্যানলল্পন্ন ব্যক্কি সমাধি ফোগ অভ্যাস করিনেে, বুন্তক দার! 
বাসুরোধ করিয়া সাধক জীবন্মুক্ত হয়, জীবাস্বা ও পরমাত্মার সমতাবস্থাফে 
সমাধি কহে। তত্তি্ল কেবল একাগ্রচিত্ত হইলেই য়ে সমাধি হয় তাহ নছে। 
শ্থা 27 


তন্বীববোৌধো! ভগবান, সর্ধবাশীভৃণপাবকঃ 1 
প্রোজ্ঃ সমাধিশবেন ন চ তুষ্ণীমবস্থিতিঃ ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ। 
হে ভগবন্‌! ত্ুক্ষজ্ঞান কল আশ! তৃণের পাবক স্বরূপ, সেই ব্রচ্ধ 
জ্ঞানেরই নাম মমাধি, কেবল মৌনী হইয়া! স্থিতির নাম লমাধি নহে । এ 
পর্য্যন্ত জ্ঞান ও যোগ বিষয়ে বাছা বলা হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃড ঘোগই ষে. 
জ্ঞান এবং পরত ্র্ধভ্রানই ফে যোগ ইহ স্পষ্ট প্রকাশ হইতেছে । 
বরহ্ধোতে চিন স্থির ঝখিবার জন্ত যে সকল প্িন্প অতিক্রম করিতে হয়, জ্ঞান 
সাধন সার হাহারা তাহাতে অসমর্থ হুন, তাহাক্। প্রাথ রোধরপ অটাঙ্গ যোগ 
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* সাধন দ্বারা তদ্বিষয়ে কতকাধ্যতা লাভে প্রয়াস পান। তাই শানে উক্ত 
হইয়াছে . 


নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলম.। 
অন্র বঃ সংশয় মা ভূজ-জ্ঞানং সাংখ্যং পরং মতম্‌ ॥ 
সাংখ্য জ্ঞানের তুলা জ্ঞান নাই এবং যোগ বলের ন্তায় বল-নাই । এই 
ব্ষিষে কিবিন্মাত্রও দংশয় করিবে না, সাংখ্য জ্ঞানই প্রধান জ্ঞান । .ফোগ 
শন্দে আত্মজ্ঞান ও প্রাণসংরোধ উভয়ই বুঝায়, কিন্তু গ্রাণরোধই যোগ বে 
. ডিস প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার জন্ট যোগ ও সান 
এই ছুইটী উপায় লমান এবং সমফলপ্রদ। ক্রেশাসহিষু স্থকোমল চি 
বযক্কির সম্বন্ধে হঠাৎ প্রাণ সংরোধ যোগ অসাধা, আর বিচারানভিজ্ঞ কঠোর 
চিন্ত ব্যক্তির পক্ষে নিশ্চর জ্ঞান অপাধ্য। সমাধি যোগেই জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া 
খাকে। ধ্যান গাঢ় হইলে, ধ্যের বস্ত ও আমি এরপ জ্ঞান থাকে না। চিত্ত 
তখন পোয় বস্তাতিই বিনিবেশিত ১) এক কথায় তাহাতে লীন,_-সেউ লয় 
অবস্থাকেই সমাধি বলে। ূ 





যোগাচারধ্য মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন যে, সমাধি ছুই প্রকার থা-_সম্পজ্ঞাত 
ও অসপ্পরজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যেয় পদার্থের জ্ঞান থাকে এবং 
অসম্প্াম্তত সমাধিতে সেরূপ কিছুই থাকে ন1) 

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি,__. 

সম্জ্ঞাত দমাধিতে ধ্োয় বত ছুই প্রকার, স্থল ও হুল্ম। এই স্থল ও 
সুক্ম আবার ছুই প্রকার বাহ্‌ ও অধ্যাত্মিক। বান স্থল--পঞ্চ মহাভূত জন্ত 
পদার্থের নাম বাহ্‌ স্থল । বাহ্‌ ুক্্-_পঞ্চতন্রাতরা তন্থকে বাস্থ সুল্ম বলে। 
আধ্যাত্মিক স্কল- ইন্দ্রিয় সকলবে, আধ্যাত্মিক স্থল বলে। আধ্যাঃ্বক সুক্ষ 
অহংতত্ব, মহতব, প্রক্কতি ও আত্মাকে আস্যাত্মিক হুম্্র বনে ইল তব ক্র এবং 
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ঝাহিক ও আধ্যাত্মিক ভেদে যে চারি প্রকার পদার্থের উল্লেখ করা গেল, 
* তন্তাবতই ধোয় বস্ত বলিয়া কথিত হয়। এই চারি প্রকার ধ্যেয বস্তুর 


অন্তর্গত যে কোনরূপ পদার্থে ধ্যান সংযোগ বা! গাঢ় চিন্তনিবেশ করিতে পারার 
নাম সন্প্রজ্ঞাত সমাধি। 


চে 
পদার্থ সকলের চারি প্রকার বিভাগ জন্গ সম্প্রজ্ঞাত সমাধির চারি প্রকার 
অবস্থা হইয়াছে। যথা £_- 


». বিতর্কবিচারানন্দান্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ। 
পাতঞ্চল দর্শন, সমাধিপাভ, ১% 


বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অন্রিতা এই তি প্রকার অবস্থাুক্ সমাধির 
নাম সম্প্রজ্ঞাত দমাধি। 


বিতর্কাবস্থা,__ 

বাস্থিক স্থুল পদার্থের সাক্ষাৎকার স্বরূপ ভঞানউাত হওয়া 
বিচারাবস্থা,-- 

বাহিক হুঙ্ধ পদার্থের সাক্ষাৎকার স্বরূপ জ্ঞান লা হওয়!। 
আনন্দীবস্থা,_ 

আধ্যাত্মিক স্থুল পদার্থের সাক্ষাৎস্বরূপ জ্ঞান লাভ হওয়া। 
অশ্মিতাবস্থা_ 

আধ্যাত্মিক হুচ্ষ্ পদার্থের সাক্ষাৎকার স্বরূপ জ্ঞান লাভ হওয়া । 


এই চারি গরকার সমাধি অবস্থায় বথাক্রমে বাহা, অন্তর, বৌদ্ধ ও অধ্াখু * 
এই চারি জগতের জ্ঞান লাভ হয়। 


ভু 
এই চারি একার অবস্থ! মধ্যে যে কোনরূপ অবস্থায় সমাধি সংঘটন হউক 
না কেন, তাহৃকেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি খল যায়। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির ছুই 
প্রকার ভাব আছে। যথা__ত্ত প্রত্যয় ও উপান্ন প্র প্রত্যয় ভব প্রত্যয় 
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সমাধির | ভাব ব বসতামুলক এবং উপায় প্রতার সমাধির ভাব বিস্তামূলক । ভব 
প্রতার সমাধিতে সংসারাসক্তি থাকে এরং উপায় প্রত্যয় সমাধিতে'সংযার] 
সক্তি থাকে না, এই প্রভেদ। রথা__ 


*ভবপ্রত্যয়োবিদেহপ্রকৃতিলয়ানামূ ॥ 
পাতঞ্জল দর্শন, সমাধিপাদ, ১৯ 


বিদেহ লয় ও প্রকৃতি লয় এই ছুই প্রকার যোগীর যে সম্প্রজ্ঞাত যোগ, 
তাহী তব প্রত্যয় অর্থাৎ অজ্ঞানমূলক, যেহেতু সংসারাগমনের কারণ, মুক্তির 
কারণ নহে। কেননা, যোগী দেহপাতের পরে পঞ্চ মহানৃতে অথবা সুক্্মতম 
ইন্দিয়ে লয় প্রাগ্ হইয়া থাকেন, তাহাকে বিদেহ লর বলা যায়, আর যিনি, 
তন্মাত্র তবে বা অহংতত্বে অথবা মহত্ববে কিত্বা অব্যক্ক প্রক্কতিতে চিত্তকে লয় 
করিয়াছেন, তাহার সেই লয়কে প্রক্কৃতি লয় বলা যায়। এই উভয় প্রকার 
কর হওয়াকেই ভব প্রতাক *অর্থাৎ অবিস্থামূপক ভাব বলে, কারণ তাহাদের 
'চিনত পুনব্বার স্রধুণ্ত ভঙ্গের পর জাগ্রত অবস্থা প্রাপ্তির সান যথাকালে সাংসা- 
রিক আব প্রাণ হয়।* অথান সমাধি হইলেও সাংসারিক বীজ নষ্ট হয় না, 
বগাকালে সঙ্কুরিত হন৷ পুনরায় সংসারী করিয়া ফেলে। এইজন্ত এই সম্প্র- 
জ্ৰাত সমাধির আর একটা নাম সজীব সমাধি । বথা-- 
তা এব সবীজঃ সমাধি; | 
পাতঞ্জল দশন, সমাধিপাদ, ৪৬ -. 
উত্ত চতুর্বিধ লর্শাধিকে সবী্ত সমাধি বলে, কেননা, উহা বীজের গার 
আন্কুরজনক | সম্লাধিভঙ্গের পর পুনরায় তাহা হইতে সংগারাক্কুর উৎপন্ন হয় 
এরূপ সমাধির নাষ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি । বেদান্ত শাস্ত্রে ইহাই নবিকর লমাধি 
নামে উক্ত হইয়াছে । এক্সপ সমার্ধ কালে, যেমন মুগ্যুপ্ হস্তে হস্তীক্ঞান 
সন্কেও বুত্তিকা জ্ঞান থাকে, তদ্রর দৈত জার সত্বেও অঙ্ইৈত জ্ঞাম হয়ঃ 
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অসস্রজ্জাত সমাধি_ 
ম্তরজ্জাত সমাধি যেধপ সংসারাগমনের বীজ সংশি, অসম্রজ্ঞাত সমাধি 
দেন্ূপ নহে | উহা। নিবীজ সিরবলম্ঘ এবং কৈবল্য ঝ1 ির্কামুক্তিরহেতু। 
যথা 5 





াদগরজিনর সংস্কারশেষোহন্যঃ | 
পাত্র চর্শন, সমাধিপাদ, ১৮ 


মনোবৃত্তির বিরাম বা নিবৃত্বি হইলে ঘে চিত্তের এক প্রকার শুন্তভার 
উপস্থিত হয়, অর্থাৎ চিত্তের বখন কোনরূপ অবলম্বন ন! গ্লাকে, তখন তাহাকে 
শঅিসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে । 

সম্প্রজ্ঞাত সম(ধির অভ্যাস হইতেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি উপস্থিত ভয়। 
অসপ্প্রন্রাত সমাধির কঠোরতর দাতা জন্মিলে (চিত্ত ফন আর বান্ত জগতের 
সহিত সংস্পর্শ করিতে চাহিবে না, কোন অবলম্বন চাঠিবে না, মনোবুি 
সমুদয় লয়প্রাপ্ত হইবে, তখনই অনন্প্রজ্ঞাত সমাধি হইবে। ছসপ্রস্তাত 
সমাধিকে কথান্তরে নির্া্গ সমাধি বলা যায়। 


অদ্ধাবীর্য্য্মৃতিসযাধিপ্রজ্ঞাপূর্ববক ইতরেষাম্‌। 
পাতগুল দর্শন, সমাধিপান, ২* 

অথাৎ, অনশ্পরজ্ঞাত সমাধির ন্যায় কোন ইন্দ্রিয়, মহাভূত, তম্মান্র বা 
প্রক্ন তিতে চিন্তার্পন না করিয়া, প্রথম হইজেছ্ী আপনার আত্মাতে, ইষ্ট দেখ- 

তাতে বা পরব্রন্ধেতে ঘি চিত্ত লঞ্প অভ্াস করা যার, তাহ! হইলে ক্রমে শ্রদ্ধা, 
বীর্া,স্থৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা আপন্বা হইতে উপস্থিত হইয়! আাশ্মসান্াৎকার ব! 

বর্গ সাক্ষাৎকার লাহ“্হয়। প্রথমে বোগের প্রতি চিত্ত প্রসন্ন হওয়ার নাম 
শঙ্ধা। শ্রন্ধণ হইতে উৎসাহ জন্মিলে তাহাকে ব্য বলা যায়। বীর্য হতে অন্ধ- 
ভুত বিষয়ের অবি্বরণ হওয়ার লাম স্বৃতি। তাব্য এিষয়ের ধ্যান তৎপর হওয়ার 
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নিজ স্থৃতি। ্বৃতি ঝা ধ্যান গাঢ় হইয়া আসিলেই একাগ্রতা বা সমাধি উৎপর 
হয়। সমাধি হইতে প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয়ের সাক্ষাতকার লাভ। অর্থাৎ 
আত্মসাক্ষাৎকার, ই্র্দেবত1 সাক্ষাৎকার বা পরক্রহ্গ সাক্ষাৎকার লাভ হয়। 
তাহা গুইলে কৃতক্ুতার্থ হওয়া হইল । 

অনম্প্রপ্ধাত সমাধিই বেদান্তমতে- নির্বিকল্প সমাঁধ বলিয়া উক্ত হয়। 
নির্বিকল্প সমাধিকালে, যেমন জল মিশ্িত জলাকারাকারিত লবণের লবণত্ব 
জ্ঞানের অভাবে কেবল জলমাত্রই বোধ হয়, তদ্রীপ অদ্ধিতীয় ব্রদ্মাকারাকারিত 
চিত্তবুত্তির জ্ঞানাসতে অদ্বিতীয় ব্রহ্ধবস্ত মাত্রই জ্ঞনি হয়। | 

সমাধিরীশ্বর প্রণিধানাৎ। ' 
পাতগ্জল দন, সাধনপাদ, ৪৫ 

ঈশ্বরে চিত্তার্পন করিতে পালে অন্ত কোনরূপ সাধনা না করিলেও 
কেবল ভক্তি বলেই সিদ্ধি লাভ হয় অর্থাৎ অসশ্্রচ্ধাত সমাধি লাভ হয় এবং 
আস্তে নিববাণমুকতি প্রাপ্ত হয়। - | 

নিরন্তরকৃত্ভ্যাসাৎ যণ্ম।সাৎ দিদ্ধিমাপ্র,য়াৎ। 

শিব সংহিতা, ৫৭৩ 





_ *অধিমাত্রতম” নামক থোগের, শ্রেষ্ঠাধিকারী সাধক বিশেষরূপে চেষ্টা 
করিলে ছয় মাসের মধ্যেই সিদ্ধ হইতে পারেন । 

বাহ! হউক, দিদ্ধ যোগীগুরু না পাইলে, কেহ কখনও প্রাণসংরোধরূপ 
ঘোগ অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইবেন নর কারণ, প্রাণরোধরূপ যোগ অভ্যাস সময়ে 
কোনরূপ নিয়মের অন্তথাচরণ হইলে নানাপ্রকীর উৎকট পীড়া জন্মিবার 
সম্ভাবনা আস্ে। যোগেশ্বর সদাশিব বলিয়াছেন ;-_ $ 


যোগপদেশং সংগ্রপর্য লব্ধ! চ যোগবিদ, গুরুমূ। 
গুরূপদিষ্টবিধিনা,িয়া নিশ্চিত্য সাধয়েছ ॥ 


হারা. ৩৬৫ 


ভবে্বীর্যবতী বিদ্যা গুরুবক্তু, রুবক্ত সমুস্তবা। । 
 অন্যধধা ফলহীনা ্যামিববীধ্যাপ্যতিদুঃখদা ॥ 


শিবসংহ্হিতা, ৩।৯-১৯ 

যোগবিদ্‌ গুরুকে লাভ করতঃ তীহা হইতে যোগোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, 
তীহারই উপদেশ অনুসারে নিশ্চয় বুদ্ধির সহিত সাধন করিবে । কারণ, গুরুর 
উপদেশ মত কাধ্য করিলে যোগবিগ্ভা বীধ্যবতী হওয়ায় সত্বরেই সিদ্ধি লাভ 
করষায়। তত্তিনন সিদ্ধি লাভ ঘটে না; অধিকন্ত স্লীধককে নানা প্রকার 
দুঃখ ভোগ করিতে হয়। 

সাধনাভিলাধী ব্যক্তি প্রথমে আসন অভ্যাস ও যথাবগ নাড়ী শোধন করিযা 
পুক্বোক্ত অইটবিধ প্রাণায়ামের মধ্যে ধার থেটা ইচ্ছা হয় তিনি সেই প্রাণায়াম 
অভ্যান করিবেন। সুন্দররূপে প্রাণায়াম অভ্যাস হইলে পশ্চাছুক্ত থে কোন 
গ্র্রিয়। অবলম্বন করিয়া সমাধি অভ্যাস করিবেন। বাহারী প্রাণায়াম আদি 
ক্রিয়াকে কিন বলিয়া! মনে করেন, তীহাঞ্জা গ্রাণায়ামের পরিবর্তে মতগ্রণীত 
“যোগীগুর” পুস্তকের “কুগ্ুলনী চৈতন্তের কৌশল”, শীবক বিষয়ের কোন 
. প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া কুণুলিনী চৈতন্য হইলে পশ্চাছুক্ত বে কোন ক্রিয়। 

অভ্যাস আরন্ত করিবেন। 


৩৬৬. জ্বানীগুরু 


প্রক্কতিপুকষ যোগ 
বা 
কুগুলিনী উদ্থাপন 


বত প্রকার ফোগের প্রণালী, আছে, ভ্সধো কুণডুলিনী উদ্ধাপন বা গ্রক্কতি- 
পুরুষ যোগ শ্রে্ট। কুগুলিনীকে জাগরিত করিয়া, চিনে জৌকের ন্টান় অথাৎ 
কোক যেমন একটী তৃণ 5ইতে আর একটী' তৃগ অবলম্বন করে, তন্ত্রপ 
কৃঙুলিনীকে মূলাধার হউতে ক্রমে ক্রমে লমত্ত চক্রে উঠাইযা শেষে শিরসি' 
সহআরে লইয়া পরম পুরুষের সহিত যোগকরাই প্রধান বোগ। ে' বা্কি 
বহু পুণাফলে কুল-কুণুলিনী, শক্ষিকে ভগ্ন! করেন, তিনি ধন্ঠ গকুভার্থ; 
হয়েন। যথা 2 - 
মণ্তাকু গুলিনীং শত্তিং যো তজেন্ত ভূঁজঙ্গিনীঘ্। 
স'কৃতার্থঠ,স ধন্াশ্চ স দিব্যঃ বীরসত্তষঃ | 
ভূগ্গ্গিনী-বূপির্ণী মহাক্কুগওলিনী শক্ষিকৈ ঘষে ব্যক্তি ভন করেন, ভিনিৎ 
কভার্থ ও ধন্ত এবং যথার্থ বীরশ্রেষ্ঠ । 
কুগুলিনী উত্বাপনের মানস ক্তিগ্জার প্রথ্থালী এইরূপ-_ 
সাধক যোগ সাধনোপযোগী স্থানে কম্বল, মুগচর্দ প্রস্ৃতি কোন আসনে? 
পুর্ব কিংবা উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইয়া ধূপা দির গন্ধে গৃহপূর্ণ ও নিজে আননাযুক্ত' 
হইবেন। অত্ঃপর"আপন আপন: সুবিধান্ুরূপ অভ্যন্ত যে কোন আসনে 
স্িরতাবে সৌজা; হইয়া উপবেশন করিবে । প্রথমত পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চ 
জনৈক, পঞ্চকন্তরির, মন, বৃদ্ধি,_-এই সপ্ত-দশের জাধান্ত স্বধপ ভীব- 
আকে দুলাগার চক্রস্থিত কুগুলিনীর দিত একীভত চিগ্কা করিবেন 1 মুলাধার। 





সাঁধনকাণ্ড ৩৬৭ 


পল্প ও কুগুলিনী শক্তিকে মানস নেত্রে দর্শন করিয়া, পহ” এই কুচ্চবীজ 
উচ্চারণ পুর্বক উতয্ধ নাসিকাপথ্ডে বায়ু আকর্ষণ করিয়া মূলাধারে চালিত 
কারিতে করিতে চিন্ত! করুণ, মূলাধার স্থিত শক্তিমশুলান্তর্ণত কুগলিনীর 
চুন্দিকস্থিত কামাগ্ি প্র্জলিত হইতেছে । প্র অন্্রি'সমুদ্দীপিত হইলে কু'গু- 
লিনী জাগরিত হইয় উঠিবেন। তখন.গহংস” সগ্র উচ্চারণ পূর্বক অশ্বিনী 
মুদ্রা যোগে' গুহদেশ সন্কুচিত করিয়া! কুম্তক ছারা বানু দ্বোধ করিলে কুগুলিনী 
উদ্ধগমনোঙ্গুধী হইবেন। সেই সক সাধক কুগুলিনী শক্তিকে মহাতেজোময়ী 
চিন্তা করিবেন! সে সময় কুগুলিনী- এক মুখ স্বাধিষ্টানে রাখিয়া অন্ত মুখ দ্বারা 
মৃলাধারস্থিত ব্রপ্ধা ও ডাঁকিনী শত্তি" এবং রী পদ্মের চতুপপত্রস্থিত বং, শর 

২, সং, এই মাৃকাধর্ণ, সমুদয় দেবা ও বৃত্তি-চারিটা গ্রাস করিবেন অর্থাৎ, 
সাহার (কুগপিনী শক্তির) শরীরে লয় প্রাপ্ত ভইব্টএবং পৃরথীমগুলও লয় 
প্রাপ্ত হইয়া তীহার মুখে লং এই বী্জ অবস্থান করিবে । ,তখন তিনি 
মুখও স্বাধিষ্ঠানে উঠাইবেন:। অমন্দি মূলাধার পল্প: অথোমুখধ ও-মুদ্রিভ হইবে 
এবং ম্লান ভইয়! যাইবে । সাব্ককে এইখানে একটা কথা স্রণ রাখিতে 
হইবে, সমূদর পন্পই তাঁবনার সময় উর্ধমখ ও বিক্ষশিত হয়। কুগুলিনী 
টৈতন্থ লাভ করিয়া যখন ষে-পল্পে যাইবেন, তথন সেই পদ্মই.বিকশিত হইবে 
কিন্তু বধন যে পল্প ত্যাগ বরিবেন, তথ্ধন সেই পন. মূলাধার়ের সকার অধোমুর, 
মুদ্রিত ও স্রান হইয়া যাইবে * 





মৃলাধার গল্প পরিত্যাগ করিয়া কুগুলিনী স্থাধিষ্ঠান প্লে আসিগনাই পূর্বের 
মুখ মণিপুর উত্তোলন করিবেন এবং অপর মুখ দ্বারা স্বাধিষঠান পর্স্থিত: বিষুণ. 
ও রাকিনী শক্তি, পন্থপত্র স্থিত দেঘতাগণ, বং, ভত, মং, ধং, রং, লং এই 
ছসসটী মাতৃকাবর্ণ ১এবং প্রেশ্রর, অবিশ্বাপ, অবজ্ঞা মচ্ছ্ সর্বনাশ ও ক্ুরতা এই 
ছল বুত্ি গ্রাদ করিবেন। পূর্বোক্ত পৃর্ীবীজ লং জলে লয় প্রাপ্ত হবে 
অনং লও বং বীজে পরিণত হইরী কুণ্তলিনীর মুখে অবস্থান করিবে! ত্রখন 





দ্বারা অভ্যস্থ হইলে, যখন কু গুলিনী উঠতে থাকিৰেন, তখন সাধক. স্পষ্টরূপে 
অন্ভব-ও প্রতাক্ষ করিতে পারিবেন । কেননা, তিনি বতদুর উঠিবেন, সে 
পর্ান্ত মেরুদণ্ডের ভিতর দিড়, সিড, করিবে, রোমাঞ্চ হইবে এবং লাধকের 
মনে অপার আনন্দ অনুভব করিবে। 
অতঃপর কুগুলিনী মণিপুর আসিয়া ৪পুর্বমুখ অনাহত পঙ্গে উত্তোলন 
বিবেন এবং অপর মুখ দ্বারা মণিপুর পর্স্থিত ক্র ও লাকিনী শক্তি, পন্মু- 
পত্রস্থিত দেবতাগণ, ডংঠচং, ণং, তং, থং, দং, ধং, নং, পং, ফং, এই দশটা 
*মাতৃকাবর্ণ, এবং লচ্জা, পিশুনতা ঈর্ষা, সুযুপ্তি, বিষাদ, কথার, তৃষ্ণা, 
মোহ, দ্বগা, ও' ভয় এট দখটা বৃত্তি গ্রাস করিবেন। পূর্যেবীক্ত বং বীজ অগ্রি- 
মণ্ডলে লীন হইয়া যাইবে এবং অগ্নিও রং বীজে পরিণত হইর| কুগুলিমীর 
মুখে অবস্তান করিবে | তখন তিনি এই মুখও ক্রমশঃ অনাহত চক্রে উঠাইবেন ; 
মণিপুর চক্রে ব্রগগ্রস্থি বলে ॥ এই ব্রম্গ্রস্থি ভেদ করিবার সময়ে সাধকের 
মেরুদণ্ড ভিতরে চিন্‌ চিন্‌ করে, বিষম বেদনা অনুভূত হয়। এই সময় সাধ- 
কের উদরাময় রোগপ্রকাশ পায় এরং শরীর অতান্ত কূশ ওপদুরর্বল হইয়! পড়ে। , 
অনন্তর কুণলিনী অনাহত পল্পে আসিয়! পূর্বরমুখ বিশুদ্ধ পঞ্পে উভ্ৌলন 
করিয়া! অপর মুখ দ্বারা অনাহত পরপ্টিষ্ড দেবদেবী, কং, খং, গং, ঘং ২, চং, 
ছং, জং, ঝং, এপ, টং, ঠং, এই ছ্াদশটা মাতৃষ্াবর্ণ এবং, আশা, চিন্তা চেষ্টা, 
মমতা, দত্ত, বিকলত! বিবেক, অতঙ্কার, .লোলতা, কপটতা, বিতক্‌ ও অহ্্ভাপ : 
. এই দ্বাদশটা বৃত্তি গ্রাস করিবেন। পূর্বোজ রং বীজ বায়ু মগ্ডুলে লীন হইয়া! 
যাইবে এবং বায়ুও যং বীজে পরিণত হইয়া কুগুলিনীর মুখে অবস্থান করিবে । 
তখন তিনি জীমশঃ এই সুখ বিশুদ্ধ চক্রে উঠাইবেন 1 এই ,গল্নকে বিকুগ্রস্থি 
“বলে। দর 
অন্তর কুগুলিনী বিশুদ্ধ পল্ে না ডি ললনা পাপ নাদক গুপ্ত 


'সাধনকাণ্ড ৩৬৯ 





চক্রে উত্তোলন করিয়া অপর মুখ দ্বার! বিশুদ্ধ পন্মস্থিত অর্দনারীশ্বর শিব, 
.শাকিনী শল্কি, পর্প্স্থিত সমুদ্র দেবদেবী, অং, আং, ইং, ঈং, উৎ, উং, 

"খং, ক) ৯২, ৪২, এং, তং, ওং, ও, অং, অং, এই ষেডশটী মাতৃকাবর্ণ এবং 
নিষাদ, খধত, গান্ধার, ফড়জ, ' মধ্যম, ধৈবত, পঞ্চম, এই মণ্তস্বর ও ছা, 
ফট বৌধট, বষ্ট, স্বধা, স্াহা, নমঃ, বিষ, অমৃত প্রভৃতি গ্রাস করিবেন । 
পূর্বোক্ত বায়ু বীজ যং আকাশ মণ্ডলে লীন হইয়া যাইবে- এবং আকাশও হং 
বীজে পরিণত হইয়া কুগলিনীর মুখে অবস্থান করিবে । তখন তিনি ক্রমশঃ 
এই মুখ ললনাচক্রে উঠাইবেন। 

কুল-কুগুলিনী ললনাচক্রে আপিয়া একমুখ আজ্ঞচক্রে উত্তোলন করিয়া ৪ 
অপর মুখ দ্বার লন! চক্রস্থিত শ্রদ্ধা, সন্তোষ, ন্নেহ, দম, মান, অপরাধ,শোক, 
খেদ, আরতি, সমন উত্নি ও শুদ্ধতা এই দশটা বৃত্তি খাস করিবেন। : 
তথন তিনি ক্রমশঃ এই মুখ আজ্ঞার্ান্মে উঠাইবেন। 

অনন্তর কুণ্লিনী আজ্ঞাপদে আসিয়া কাঙ্ঞাপ্স্থ শিব, শক্তি ও হং 
লং ক্ষং এই তিন মাতৃকা! বর্ণ, সত্ব, রঃ, তমঃ এই তিনগুণ এবং ব্রক্ষা, বিষুণ, 
শিব প্রভৃতি পল্পস্থিত অন্যান্ত সমুদয় গ্রাস করিবেন । পূর্বোক্ত আকাশ বীন্গ 
হং মনশ্চক্রে লয় হইয়া যাইতে । মন ও মনশচক্র-সধ্স্থ শিবও কুগল্সিনীর 
শরীরে, লীন হুইবে । এই পগ্গের নাম রুদ্র গ্রন্থি। এই গ্রন্থি ভেদ করিলে 
সাধক হষ্ট-পুষ্ট বলিষ্ঠ ও তেজযুক্ত হইবেন । শয়ীর নীরোগ হইবে । 

অনস্তর কুগুলিনী সোমচক্রের মধ্য দির. যাইবেন এবং সুঘুয়া মুখের নীচে 
কবট স্বরূপ অর্ধচন্জ্রাকার মণ্ডল ভেদ করিয়া যতই উত্থিত হইতে থাকিবেল, 
ততই ক্রমে জ্রমে নাদ, বিন্দু, হকান্সার্ধ ও নিরালক্বপুরী প্রভৃতি গ্রাস করিয়। 
যাবেন | - অর্থাৎ, তৎসমন্ত কুণ্ডলিনী শরীরে লয় প্রান্ত হইধে। এই অর্ধ 
চক্ছাকার) কবাইঈ ভে৷ দর হইলেই কুগুলিনী ্ব়ংউ দিত হুইরা! ব্রঙ্গরদ্ধস্থিত সহশ্র- 
দল কমলে পরমপু্ষের সহিত সংযুক্ত হুইবেন। 





* ৩৭৪ জ্ঞানীগুরু 


সআস্তাশক্কি কুল-কুগুলিনী, এইরূপে স্ৃগন্ুত হইতে প্রকৃতি পর্যান্ত চতু- 
র্বিংশতি তত্ব গ্রাস করিয়া শিরসি-সহআারে উঠিয়া পরম পুরুষের মহিত সংযুক্ত 
ও একীভূত হইবেন ।. তখন গ্রকৃতি-পুরুষের সামরহ্ত-সড়ৃত অমৃত ধারা দ্বারা 
ক্ষ তক্ধাুরূপ শরীর প্লাবিত হইতে থাকিবে । এই সময় সাধক সমস্ত জগৎ 
বিশ্বৃত ও বাহজ্জান শূন্ত হইয়া কিরূপ অনির্ক্চনীয় অভূতপূর্ব্ব অপার আনন্দে 
নিমগ্র হইবেন, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই) এ আনন্দ 
অনুভব ব্যতীত মুখে বজিয়াও বুঝাইতে পারা যার না। সে অব্যক্ত অপূর্ববভাব 
ব্যক্ত করিবার মভ ভাব! নাই। সেই অনির্দেপ্ত অননুভূভ. আনন্দ অনির্বদ- 
* চনীত ! অবর্ণনীয় !! ত্বলেখনীয় | 





সহজদল পর্সে কুগুলিনীকে মহা তেজোমদী অমৃতানন মৃত চিন্তা করিবেন। 
তৎপরে সুধা সমুদ্রে নিমজ্জিত ও রসাপলুস্ করিয়া পরমপুক্ুষের সহিত সামরপ্ত- 
সন্তোগ করিয়া পুনর্ধ্বার কুণ্ডলিনীকে যথাস্থানে আনন্নন করিতে হইবে । এই 
সময় তাহাকে অমৃত ধারা প্লাবিত মহামৃতরূপ আদন্দমরী চিন্ত। করিতে হইবে । 


কুগুলিনীকে নামাইবার সময় সাধক সোহহং মন্ত্র উচ্চারশ করিয়া উজ" 


নাসিকা' দ্বার! ধীরে ধীরে শ্বাদতাগ করিবেন। তাহা হইলে তিনি নিয্নদিকে 
আমিবেন। প্রত্যাগমন কালে নিরালম্বপুরী, প্রণব, নাদ, বিন্দু আদি উদশীর্ঁ 
করিয়৷ যখন কুগুলিনী আজ্জাপদ্মে উপনীত হইবেন, তখন তাহা হইতে মন, 
পরম শিব হাকিনী শক্তি ও সত্ব রক্তঃ, তমঃ এই ত্রিগুণ, মাতৃকাবর্ণ এবং 
পদ্গস্থিত অন্তান্ত সমুদয় স্ষ্ট হইয়! পূর্ব বথাস্থানে অবস্থিতি করিবেন । 
অনস্তর মনস্চত্র হইতে হং এই আকাশ বীজ উৎপন্ন হুইলে, তাহ) সুখে করিয়া, 
সেই মুখ দ্বার! লঈনাচক্র ভেদ করিয়া বিশুদ্ধ পল্ে উপস্থিত হইবেন। 

অতঃপর এখানে আসিলে তাহার সুখ হইতে জদ্দনারীস্বর শিব ও শাকিনী 
শক্তি এবং মাতৃকাবর্প, সপ্ত হ্বরাদি-_যাহা, যাহা তিনি গ্রাদ-করিজ়াছিলেন, 
ভৎসমুদয় ও অমৃত প্রভৃতি সষ্ট হইব! ঝধস্থানে সংস্থিতি হইবে তখন. অপর 


পন ৩৭১ 





শিীশীশিোশীশি 


মুখও এই পদ্ম প্রত্যাগমন করিবে । আকাশ বীজ হং হইতে আকাশ 
আবির্ভত হুইবে। আকাশ হইতে বং বীজ ্ৎপনগ হইয়া তাহার মুখে অবস্থান 
* করিবে। । 'তিনি তখন অনাহুত প্লে রী মুখ আনয়ন করিবেন । 

অনাহত পন্পে আপিলে কুগুলিনীর মুখ হইতে পর্স্থিত সমস্ত দেবদেবী, 
মাতৃকাবর্ণ ও আশা গ্রভৃতি সমূদয় বৃত্তি উৎপন্ন হইয়! পূর্বববৎ ষথাস্থানে থাকিবে ) 
ক্রমশঃ অপর মুখ এই পন্মে উপনীত হইবে। -যং এই বায়ু বীজ হইতে 
বার সৃষ্টি হইবে। বায়ু হইতে অগ্নি বীঙ্গ রং আবির্ভূত হইলে পুর্বববৎ 
মুগ করিয়া মণিপুর পঞ্পে উপস্থিত হইবেন। ূ 

মণিপুরে আসিয়া কুগুলিনী আপন মুখ হইতে এই পন্মস্থিত রুদ্র ও 
লাফিনী শক্তি, মাতৃকাবর্ণ, লজ্জাদি বৃত্তি সমুদয় এবং অন্তান্ত সম্ত সৃষ্টি” 

করিয়া পূর্বের স্তায় বথাস্থানে সং স্থাপন করিলে, অপর মুখ ক্রমশঃ এই 

পদ্মে অসিবে। অগ্নিবীজ রং হইতে বরুণ বীজ বং উৎপক্ হইয়া কুগুলিনী 
মুখে অবস্থান করিবে । 

কুুলিনী বং বীন্স মুখে করিয়া স্বারিষ্ঠান গদ্মে আসিবেন। তাহার সুখ 
হতে এই পরুস্থিত বিষ ও রাকিনী শক্তি, মাতৃকা বূ্ণ, অবিশ্বসাদি বৃত্তি 
সমুদয় এবং অন্তান্ত সমস্তই আবির্ভ্‌ত হইয়া পূর্ব যথাস্থানে স্থিত হইবে। 
তখন অপর মুখও ক্রমশঃ এই পন্ষে আসিয়া উপস্থিত হইবে । বরুণ বীজ বং 
হইতে জল উৎপন্ন হইবে এবং জল হইতে পৃথ্থী বীজ লং উৎপন্ন হইয়া কুণু- 
লিনীর মুখে অবস্থান করিবে । 

অনস্তর কুগুলিনী লং বীজ সুখে করিয়া স্ব আধার মূলাধার পদ্ম উপস্থিত 
হইবেন। অমনি তীহার মুখ হইতে ব্রন্ধা ও ভাঁকিনী শক্তি, মাতৃকাবর্ণ এবং 
অন্তান্ত সমন্তই উৎপন্ন হইয়া বখাস্থানে অবস্থিতি করিবে । *পৃর্থীবীজ লং 
ভইতে পৃরীমণুল সৃষ্টি হইবে। তখন পর মুখ ক্রমশঃ এই পদ্মে আনয়ন 
করিয়া বর বিবকে রাখিয়া বর্ধথার রৌধ করত জুখে নিড্রিতা হইয়া, অন্তমুখ 


ও৭হ জ্ঞানীর 
গ্রারা নিশ্বান প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিবেন। তখন পুনব্বার জীবাশ্ম 
ভ্রান্তি ও মায়া মোহে সংযুগ্ধ হইয়া জীবভাবে যথাস্থানে অবস্থান করিবেন ). 
এই প্রণালী কুন্তকযোগে ভাবনা দ্বারা ক্রমশঃ অভ্যাস করিতে হয়।; 
কুগুলিনী স্বর্বন্বরূপিবী; সৃতরাং কুগুলিনী উত্থাপনের জন্ত সকলেরই চেষ্ট! করা 
উচিৎ। কুল-কুগুলিনী নকলদেহে সকলের মূলরূপে যূলাধারে অবস্থিতি 
করিতেছেন । শক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপতা, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, পার্শি, 
শিখ, মুসলমান, খ্রীষ্টান, তান্ত্রিক প্রভৃতি যিনি যে সম্প্রদায় ভুক্ত হউন না 
, কেন, সকলেই উপরোক্ত নিয়মে কুগুলিনী উত্থাপন করিয়া সাংখ্যযোগ স্ধন 
করিতে পারিবেন । রর 
যাহারা! সথলমৃষ্তির উপাসক, তাহাদের মধ্যে ষাহারা শাক্ত অর্থাৎ শক্তি 
মন্ত্রের উপাসক, তাহারা কুগুলিনীকে উঠাইবার সময় “হংস” বলিয়া উঠাইবেন 
এবং নামইবার সময় “সোহহ্‌ং” বলিয়৷ নামাইবেন। আর কুণুলিনীকে উদ্ 
. প্রকারে সহস্রারে উথাপিত করিয়া তাহাকে গুরূপদিষ্ট ইষ্টদেবতা অর্থাৎ যিনি 
যে দেবীর উপাসক, তিনি কুগুলিনী শক্তিকে সেই দেবী এবং পরম পুরুষকে 
তত্রিদদিষ্ট ভৈরব কল্পন্! করিয়৷ উভয়ের একাত্রত সামরন্ত-সন্তোগ করিবেন । 
যথা ২ 


মুলাঁধারে বসেৎ শক্তিঃ সহস্রারে সদাশিবঃ 1 











* শক্তি সাধক স্বনামধন্য মহাত্মা রামপ্রসাদের ভজন সঙ্গীতে আছেঃ-- 
জাগ, মা আমার দেহ মধ্যে । (কুল-কুগুলিনী) 
(আমি) জ্ঞান সচন্দন ভক্তি জবা দিব মা তোর প্রীপাদপদ্ধে ॥ 
অপূর্ব ছুয় পদ্ম আছে মা মেরুদণ্ডের মধ্যে মধ্যে । 
ভাকন্তাদি শক্তি তামার রয়েছে তার প্রতি পক্ষে 
সযুননার সুঙ্্ম পথে মা শক্তি সঙ্গ গো যোগান্ছে প্র 
চল সহত্র দল পর্ম”পরে মামি তাই ভাবিগো ভবাগাধ্যে ॥ * 


সাধনকীণ্ড ৩৭৩ 
বীর ররর 22 ররর 
আর ফহর! বৈষ্ণব, তাহারাও উক্ত প্রকারে কুল-কুণ্ডলিনীকে সহশ্রারে 
উঠ্ঠইয়া পুরুষের সহিত সংযুক্ত করিবার কালে কুগুলিনীকে পরা প্রকৃতিরূপিনী 
রাধা এবং সহক্রারস্থিত পরমপুরুষকে ্রীরুষ্ণ করন! করিয়া উভয়ের সামর্ত- 
সম্ভোগ করিবেন । বৈষ্ণব শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে-_ 


মূলাধারং স্থান্ধিষ্ঠাীনং মণিপুরমনাহতম্‌ । 

বিশুদ্ধঞ্চ তথাজ্ঞাং বট্চক্রাণ্যথ বিভাব্য চ॥ 

কুগুলিন্য। স্বশক্্যা চ সহিতং পরমেশ্বরঘ্‌ । 

সহত্রদলমধ্যস্থং হুদয়ে স্বাত্মনঃ প্রভূম্‌ ॥ 

দদর্শ দ্বিভূজং কৃষ্ণং পীতকৌবেয়বাসসম্‌। 

সন্মিতং স্থন্দরং শুদ্ধং নবীনজলদঞ্রভম২॥ ' ৃ 

নারদ পঞ্চরাতর, ৩৭০-৭২. 

সুলাধার, স্বাধিষঠীন, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা নামক হ্ট্চক্র 

হৃদয় মধ্যে ভাবনা করিয়া সশক্ষির ও কুগ্ডহিনীর সহিত সহশ্রদল পদ্ুস্থিত 

পরমাস্মার প্রতুকে ধ্যান করির!, দ্বিভূজ এবং পীত কৌষেন বস্ত্র পরিহিত, 


ঈব্ধান্যুক্ত, সদর ও বিশুদ্ধ এবং নবীন মেঘের 'ন্ায় প্রভাবিশিষ্ শ্রীকুষ্ণ- 
চন্র্কোদর্শন করিবেন । 


কুগুলিনী উত্থাপন করিয়া ব্রহ্মতত সাধনের বহুবিধ টা শান্দ্রে উক্ত 
হইয়াছে তত্যর্ধো সহজ, শ্রেঠ ও স্খসাধ্য কয়েকটা প্রণালী, নিয়ে লিখিত 





প্রমহংসরূণ্পে পর্পতা, আছেন তথা শোন্‌ বিশুদ্ধে। 
পুরমহ্ংসিনী বূপিণী মা তুই, একবাতু যুগল মিলনে দেখা দে॥ 
প্রসাদ বড ভাবছে গো মা, দি হবে শমনের যুদ্ধে । 

অভয় দে অভয়ে শমন ভয়ে খসার ছলনাকরিস্লে আস্তে ॥ 


৩৭৪ জ্ঞানীগুরু 


পপি 


হইল। যাহার ফেটা জ্বিধা বোধ হইবে, তিনি দেই প্রণালী অবস্থন করিয়া 
্র্গতক দাধন করিবেন্‌। বিষয় একই, প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন মাত্র। 








রসানন্দ যোগ বা যোনিযুদ্র! সাধন 











যোনিমুদ্রা অবলম্বন করিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে কুগুপিনী শক্তিকে সহম্রারে 
উখাপিত করা যাইতে পারে। যথা £_ 


যোনিমুদ্রং সমাসাদ্য স্বয়ং শক্তিময়ো ভবেহু। 
“হশৃঙ্গীর-রসেনৈব বিহরেৎ পরমাত্মনি ॥ 
. আনন্দময়ঃ সংসৃত্বা এক্যং ব্রহ্মণি সম্ভবেৎ । 
অহংব্রহ্গেতি বাদ্ৈতং সমাধিস্তেন জায়তে ॥ 
ছ্েরও সংহিতা, ৪ 
যোনিমুদ্রা অবলম্বন করিয়া সাধক সেই পরমাত্মাতে আপনাকে শততম 
ভাবন' করিবেন অর্থাৎ আপনাকে প্রকৃতিবূপা শক্তি এবং পরমাত্মাকে পুরুষ- 
রূপ শিব চিন্তা করিবে, তাহা হইলে প্রকৃতি, ।পুরুষ বা শিব শক্তি জ্ঞান 
হইবে। তখন স্্রীপুরুষবৎ আপনার সহিত পরমাত্মার ৃ্গা রসপূর্ণ বিহার 
হইতেছে, এইফ্প চিন্তা করিবে । এইরূপ সম্ভোগ হইতে উৎপচ্গ পরমানন্দ 
রদে মগ্ন হইয়া পরম ব্রদ্ধের সহিত ভেদরূপে মিলিত হইকাছি, কপ জ্ঞান 
জন্মিবে। তাহা হইলে "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ সত জ্ঞান উৎপ্ হই 
পরব্রহ্দে চিত্ত লয় হইয়া যাইবে। 


সাধনকাণ্ড ৩৭৫ 





চিত 


পৃর্বোক্তরূপে বৈষ্ণব সাধক' আপনাকে রাধা রূপে চিত্ত করিয়া পরম 

"পুরুষ" স্রীকৃ্ের সহিত রাস-রসে মত্ত হইবেন । যোনিমুদ্রার ক্রম এইরূপ 
আদৌ পুরকযোগেন স্বাঁধাষে পুরয়েন্মনঃ | 
গুদমেটাস্তরে যোনিস্তমাকুঞ্ধ্য প্রবর্ততে ॥ 
ব্রহ্মযোনিগতং ধ্যাত্বা কামং বন্ধুক-সমিভমৃ। 
সূরধ্যকৌটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিন্বশীতলম ॥ 
তস্টো্ধে তু শিখা সুন্ষম চিদ্রুপা পরমা কল! । 
তয়া পিহ্িতমাত্মানমেকীভূতং বিচিন্তয়েৎ ॥ 
গরচ্ছন্তি বরন্ধ-মার্গেণ লিঙ্গত্রয়ক্রমেণ বৈ। 
অস্কৃতং তছিসর্গস্থং পরমানন্দ-লক্ষণমূ ॥ 
শ্বেতরক্তং তেজসাঢ্যং হ্থধাধারা-প্রবর্ধিগম্্‌। 
পীত্ব৷ কুলাম্ৃতং দিব্যং পুনরেব বিশে কুল. 
পুনরেবাকুলং গচ্ছেম্মাত্রীযোগেন নান্যথা । 
স। চ প্রাণসম খ্যাত! হ্ন্মিংস্তত্ত্রে ময়োদিতা ॥ 
পুনঃ প্রলীয়তে তস্াং কলাগ্র্যাদি শিবাত্মকং । 
যোনিুদ্রা পরা হোষা বন্ধস্তস্তাঃ প্রকীতিতঃ ॥ 
তস্তাস্ত বন্ধ-মাত্রেণ তন্নান্তি বন্ন সাধয়ে। 

শিবসংহ্িতা, ৪1১-৮ 





প্রথমে গুরক' ধোগ রা স্থীর যুলাধার পল্পে বাতুর সহিত অনকে স্থাপন 
করিতে*হইবে।* গুহ্বার ও উপক্থের ম্বর্তী স্থানকে যোনিমগল বল । 
এই যোনিস্থান আকুষ্চিত করিয়! যো নিমুন্তা* সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। এই 


৩৭৬ জ্ঞানীগুরু 


০ ররর 5০৮৮৪: 
_ *যোনিমগুলকে ব্রহ্ধযোমিও বলা যায়। এই ত্রন্ষযোনি মধ্যে বন্ধুক পুষ্প সদৃশ 
রক্তবর্ণ, কোটি কৃষ্যের স্তায় তেঙ্ছোময় এবং কোটিচন্দের স্থাত সশীঙল স্তিরতর - 
কনার্প নামক বায়ু আছে। তাহার উর্দভাগে বন্কি শিখার টায় সুমা চৈতন্ঠ- 
স্বরূপা পরমাকল! (কুগুলিনী শক্তি ) আছেন, সাধক এইরূপ ধ্যান কির, 
পরে আত্মা সেই পরমা কলা কুগুলিনী শক্তি কর্তৃক পরিব্যাপ্ত ও একীভূত হইয়া 
আছেন, তাহাই চিন্তা করিবেন। তৎপরে সাধক কুস্তক যোগ প্রভাবে বাধুর 
সহিত এ কুগুলিনী শক্তিকে ্য়ুলিগ, বাপণিরব, ইতরণি্গ এই লিঙতয় ভে 
করিয়া হযুষা নাড়ীর র্ধ, মধ্য দিয়। বহ্ষমার্গে গমন করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা 
১করিবেন। এইরূপে কুগুলিনী শব্কি অকুল স্থানে ( শিকপস্থিত অধোমুখ 
সহতদল কমল কর্ণিকা মধ্যে ) উপনীত হইয়া তিনি বিসর্ণস্থিত দিব) কুলামূত | 
পান করিতে থাঁকিবেন। এই কুঁলামৃত পরমানন্দময়, শ্বেত, রক্তবর্ণ ( সন্ত 
রজোময় ) ও তেজ: সম্পর ) ইহা হইতে দিব্য সুধা ধার! বর্ষণ হইতেছে। 
কৃগুলিনী অইরূপে দিব্য কুলামৃত পান করিয়া পুনর্ধার কুলগ্ঠানে ( মূলাধার 
পদ্নস্থ ব্রক্ষযোনি গলে) প্রত্যাগমম করিবেন । কুল-কুগুলিনী শক্তির 
এইরূপ গমনাগমন প্রাণায়াম মাতা যোগেই করিতে হইবে । সেই মূলাধার 
পন্মে কুল-কুগলিনী শি আত্মার প্রাণ স্বরূপা হুইয়া আছেন। এইরূপ 
গমনাগমনের পর পুনর্ববার এ কুওলিনী শক্তি কালাপ্র্যা্ি শিবাত্মক ব্রা 
যোনিতে গ্রলীন হইতেছেন, ইহাই চিন্তা করিবে, ইহারই নাম যোনিদুদ্রা । 
উহা সফল সুল্ার শ্রেউ, ইহার বন্ধ মাত্রেই খাধক, এমন কৌন বিষয় নাই» 
যাহাতে সিদ্ধিলাভ না করিতে পারেন। 





পীত্তা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পতিতো ধরণী তলে। 
উতায় ৮ পুন পাতা পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে ॥ 


তন্ত্রবচন্দ £ 


যোনি মুস্রাযোগে এই্টরূপে পুনঃ পুনঃ কুগ্ডলিনী শক্তিকে কুলামৃত দে 
* রাইলে সাধকের আর পুনর্জন্ম হতনা । ধোগীবর গোরক্ষনাথের মতে 
যোনিমুদ্রা। এইরূপ, 


সিদ্ধাসনং সমাসাদ্ধয কর্ণচক্ষুর্নাসাধুখমৃ। 
অন্থুষ্ঠতর্জনীমধ্যানামাদিভিপ্চ সাধয়েৎ ॥ 
কাক্ষীভিঃ প্রাণং সংকুষ্য অপানে যোজয়েত্ততঃ | 
বটচক্রাণি ক্রমাৎ ধ্যাত্থা ছ'হংস মধুনা সুধী? ॥ 
চৈতন্যমানয়েৎ দেবীং নিদ্রিতা যা ভুজঙ্গিনী। 
জীবেন সহিতাং শহিক্তং সমুখ্থাপ্য করান্বুজে ॥ 
শক্তিময়ঃ স্বরং ভূত্ব। পরঃ শিবেন সঙ্গমমূ। 
নানাস্থখং বিহারঞ্চ চিন্তায়েৎ পরমং স্ুখস্‌ ॥ 
শিবশক্তি-সমাযোগাদেকান্তং ভুবি ভাবয়েৎ। 
আনন্দশ্চ স্বয়ং ভূত্বা অহং ব্রন্মেতি সম্ভবেৎ ॥ 
যোনিজুদ্রা পৰা গোপ্য] দেবানামপি ছুর্লভা। 


সকৃত্ত, লাভাৎ সংসাদ্ধিঃ সমাধিন্থঃ সএবহি॥ 
গোরক্ষ সংহিতা, ৮৯-৯৪ 





সাধক সিদ্ধাপনে উপবিষ্ট হইয়া! ছুই হস্তের গু দ্বার! বর্ণদয়, তঞ্জনী- 
ঘয় দ্বারা চক্র্ঘর, মধ্যমাদয় দ্বারা নাসিফ! বিবরছয় এবং জনামিকায় ও 
কনিষঠাঙগুলি ছুটি সারা মুখবিবর রুদ্ধ করিয়া, কাকীমুদরা দ্বারা, জগ্থাৎ ঠোট 
দুখানি কাঁক চঞ্চুরওস্তায় সরু করিয়া, প্রাণ ৬বাযুকে সমাকর্ষণ করিয়া অপান 
বাযুতে বুক্ত করিবেন । তৎপরে শরীর যট্চক্রুকে ধ্যান করিয়া “হাঁহংসঃ* 


ং 
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ই মন্ত্র ঘর! নিদ্রিতা ভূর্গঙ্গিনী দেবীকে অর্থাৎ কুল-কুণগুলিনীকে সচৈতন্ত 
করিয়া জীবাত্জার সহিত শক্তিকে শিরস্থিত্‌ সহশ্রদল পদ্ধে উথাপিত করিবেন” 
সুধী ব্যক্তি আপনাকে শক্তিময় ভাবনা করিয়া, ধী কমল কর্ধিকা মধো পরম 
পুরুষের সহিত সন্তিলিত হইয়া স্ত্রী পুরুষের স্তায় সঙ্গমাসক্ত হইবেন এবং আপ- 
নাকে আনন্দময় ও পরমন্থী চিন্তা করিবেন | এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে 
“আমিই ব্রন” এইরূপ জ্ঞান হইবে, তাহা হইলেই যোনিমুদ্রা সিদ্ধ হইল। 
শুই যোনিমুদ্র। অতিশয় গোপনীয়, দেবগণও উহা লাভ করিতে পারেন না। 
এই মুদ্রা একবার মাত্র করিলেই সম্পূর্ণ সিদ্ধি হয় ও সমাধিস্থ হইতে 
* পারা যায় । 

সমাধি ভঙ্গ হইলে পর যোগীব্য্তি অন্তবান্তে আর ভ্রান্তি টি করেন না, 
তাই এ্রকৃত ব্রক্গজ্ঞান । 

এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত আনন্দপ্রদ এবং শ্রেষ্ঠ । নারী সহবাস কালের শুক্র 
বহি্গম সময়ে শরীর ও মনে যেমন অনির্দেস্ত আনন্দ অনুভব ও অব্যক্ত ভাব 
হইয়া,থাকে, সাধক সমাধি কালে তদপেক্ষা কোটি কোটি গুণ অধিক আনন্দ 
অনুভব করিয়া- থাকেন) শরীর ও মনের সে অব্যকষ-অপুর্বভাব . ব্যক্ত 
করিবার উপাকর নাই । রা 





্রহ্মষে!গ বা ভূত শুদ্ধি সাধন 





৬ 
ভূতশুদ্িযোগেও কুগুলিনী উত্থাপিত হুইয়া থাকেন ।* ন্ত্যি জপপুজা- 
দিতেও তূতশুদ্ধি কর! একান্ত আঁবশ্তক, এভূতশুদ্ধি না করিগল কোন“কার্যোই 
অধিকার হয়না । কিন্তু লক্ষ লোকের "মধ্যে এক ব্যক্তিও প্রকৃত ভূতশুদ্ধি 


ক 
মি 


সাধনকাণ্ড ৭৯ 


রি 
জানেন কিনা সন্দেহ। ইড়া বা পিঙ্গলীর পথে হইবে না!) সুধুস্নাপে 
দেহের সমস্ত তন, সমস্ত বৃত্তি প্র কুগুলিনী শক্তির সাহায্যে সর্বাতোভাবে 
একসুবী করাই ভূতগুব্ধির সুখ্য উন্দেশ্ত ৷ হুন্দররূণে প্রাণায়্াম অভ্যাদ 
না থাকিলে, কেহই ভূতশুদ্ধি করিতে সমর্থ হইবে না। 

পূর্বের উদ্ত হইক্কাছে যে, পরব্রহ্ধ একক এবং অ্ধিতীয় হইয় ্রদ্ধানন্দ 
রস উপভোগ করিবার জন্য শিব শক্তিরূপে বা! পুরুধপ্রকৃতিরূপে প্রকাশিত 
হইয স্ষ্টি বিস্তান করিয়াছেন। এক্ষণে শিবশক্তিভাব পরিত্যাগ করিয়া 
কেবল পরব্রহ্মতাব . অনুভব করিতে হইলে সেই শিবশক্তিকে বা পুরুষ- 
্রন্ৃতিকে একত্র করিয়া পুনর্ার চণকাকার ( ছোলার মত ) এক আবরণ ' 
মধ্যে প্রবেশ করাইতে হুইবে, তাহা না পারিলেই আগ পু্ণবরন্ম জ্ঞান হইবে 
না, আজন্ম প্রক্কৃতিপুকষজ্ঞানে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। এজক্স ব্রহ্মজ্ঞান-' 
পিপাসু ব্যক্তি হস্তে সহিত ব্রহ্গতত্ধ সাধন করিবেন। প্রকৃতিপুরুষ 'একদর 
করার নাম ব্রঙ্মতত্ব। খথা-- 


মুলাধারে বসে শক্তিঃ সহআরে সদশিবঃ। 
তয়োরৈক্যে মহেশানি ত্রহ্মতত্ুং তছুচ্যতে ॥ 
'তন্ত্রচন । 








মূলাধার কমল স্থিভা কুগুলিনী শক্তির সহিত সহস্তার স্থিত পরম শিবের 
যে স্মলন তাহাকেই ব্রহ্ষতত্ব বলে। ভূভশুদ্ধি যোগে এই ব্রহ্গতব সাধনের 
প্রণালী এইরূপ-- 

সাধক, আপন সবিধান্ূপ আসনে উপযুক্ত স্থানে উপবেশন করিয়া 
সনস্থিরের সকঙ্ষণ নাভিদেশে দৃষ্টি স্থাপন করিয়! নিয়া থাকিবেন.। 
তদনন্তর্ বামে গণেশ ও দক্ষিণে খু$রু কর্ীন। কবিয়া তাহাদের প্রণাম করি- 
বেন। অনন্তর সাধক, স্বকীয় অক্ষ উদ্তান*পাণিদ্বয় (চিৎতবে কদর ) 
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রক্ষা করিয়া প্রথমতঃ পঞ্চ প্রাণ, পঞ্জ্ঞানেন্ডির, পঞচকন্দেরিয়, মন্‌, বুদ্ধি এই 
সণ্তপশ আধার জীবায্মাকে মৃলাধার পদ্ধে স্থিত কুগুলিনীর সহিত একীভূত ” 
/ চিন্তা করিয়! মূলাধার -পল্স ও কুগুলিনীকে মানসনেত্রে ( ধ্যান হার! ) দর্শন 
করিতে হইবে। পরে বধ এই বাধু বীজ উচ্চারণ পূর্বক ফেলবার জপ 
করিতে করিতে বাম *নাসিকায় বধু আকর্ষণ করিয়া মৃলাধারস্থিত ব্রন্ধযোনি 
মধ বন্ধুক পুপ্পের স্যার রক্তবর্ণ, কোটি হৃ্যের স্তায় তেজোময় ও কোটা 
তের স্তায় হুশীতল যে কন্দ্প নামক স্থিরতর বায়ু আছে, তাহাই উদ্দীপ্ত 
করিবেন। ততপরে রং এই বহিবীঙ্গ উচ্চারণ পূর্বক বন্মিশবার জপ 
করিতে করিতে দক্ষিণ নাসিকায় বায়ু আকর্ষণ করিয়! কুগুলিনীর চারিদিকস্থিত 
বহি শ্রজ্জপিত করিবেন । এবং অভিনিবিষ্রসনে চিন্তা করিবেন, কুগুলিনী 
কর্তৃক পরিব্াপ্ত ও একীভূত আত্মার যে পাপাদি কর্ম ছিল তাহা অগ্নি দ্বারা 
ভক্ম ও বায়ু দ্বার উড়িয়া স্থানাপ্তরিত হুইল। উক্ত প্রকারে বায়ু দ্বার! 
বস্থিপমুদ্দীপিত শুইলে হৃষ্কার দ্বারা কুগডণিনীকে উত্থান করাইয়৷ হংস মন্ত্রের 
দারা পৃত্বীতত্বের সহিত তীণাকে স্বকী় স্বাধিষঠান চক্তে উত্তোলন করিয়া স্থাপন 
করিবেন এবং তত্ব সমুদর তাহাতে সংযোজিত করিবেন 1 


'আভিনিবিষ্টচিত্তে অবিচ্ছিন্ন তৈল ধারার ন্তার় কোন এক বিষয় চিন্তা 
করাকে ইচ্ছাশক্তি” (য় 19:0০) বলে। সাধক, সেই ইচ্ছাশক্কিকে 
সুলাধার পন্সস্থত কুগুলিনী শক্তির উপরে অভিনিবিষ্ট করিলে, তাহাতে 
তাহার উদ্বোধন হয়। থে ইন্জ্রিরের উপরে মন মন্লিবিষ্ট করা যায়, সেই 
উত্তিরশক্তিই তখন উচ্বোধিতা হয়__জাগিয়া বসে। কুণগ্ডলিনীও শক্তি, 
অবএব তাভার উপরে মনের অভিনিবেশ করিলে, তিনিও জ্বাগরিতা হরেন । 
তখন হুঙ্কার অর্থাৎ গম্ভীর স্বর বিস্তার পুর্ববক ই এই শব উচ্চারণ করিলে 
সেই স্বরাশ্রর করিয়া কুগ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠাদে উঠিয়া পূড়েন।'০ আর হংস শব 
শ্বাস প্রশ্থাসের মন্ত্। এই হংস বা খাস প্রশ্বাসের কেন্ুস্থলে মুলাধার, মূলধার 

চ্ী 
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হতেই উ্ উদ্ভূত হইয়া থাকে, লং ইহা পুর্ধীবী্জ ও তাহার অবভাসক, 
সুতরাং পর শ্বাস প্রশ্বাস পৃথ্বীতন্থের সহিত না হইলে কুগুলিনী উদিত” 
পারেন না। 

কুপগ্তলিনীকে স্বকীয় অধিষ্ঠানে স্থাপন পূর্বক পৃথিব্যাদি তব সমুদরকে * 
জলাদি তন্ডে লীন কপ্িবেন, গন্ধাদি শ্রাণের সহিত সমুদয় পৃথিবী জলে লীন 
করিবেন । অনন্তর রসনার সহিত রস-জুল অগ্রিতে লীন করিবেন, তৎ- 
পরে রূপাদি ও' দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত অগ্থিকে বাধুতে লীন করিবেন। তদ-- 
নর্তর সশব্দ আকাশকে অহঙ্কার তত্বে লীন করিয়া উ্বাকে বুদ্ধি তবে লীন 

করিবেন, তদনত্তর বুদ্ধি তত্বকে প্রকৃতিতে লীন করিয়া বঙ্গ প্রকৃতির 

লয় করিবেন। 

কিরপে প্র পৃথিব্াদিতনধ অন্ত তবে লীন হয়, তাহা কুগুলিনী উত্ধাপন 
ক্রিয়াতে বর্ণিত. হইয়াছে । উক্ত প্রাক্র্া অবলগ্থন করিয়া কুগুলিনীকে 
পহআারে লইয়| পরম পুরুষের সহিত সংযুক্ত ও একীভূত করিয়া, তাহাদের 
উভয়ের সামরস্ত- সম্ভৃত অমৃত ধারায় নিজ শরীরকে প্লাবিত ও 'শীনন্যুক্ত 
ভাবনা করিবেন) এতদবস্থায় সাধকের ব্রহ্মতব্‌ জন লাভ হইয়া! থাকে ।- 
অনন্তর “সোহহং” এই মন্ত্র দ্বারা লয় প্রাপ্ত £হইয়! কুণগুলিনীর সহিত জীবান্ম! 
ও চতুর্ববিংশতি তত্বকে পুরা শ্স্থানে চালনা করিবেন। 

শান্তে আরও কয়েক প্রকার ভূতশুদ্ধির ব্যবস্থা আছে | কিন্তু তা 
প্রায়ই পুঙগাদিতে ব্যবহৃত হয়। ব্রদ্ধতত্বসাধনে উপরোক্ত প্রকার ভুতশুদ্ধি' 
আপ্তফলপ্রদ । অতএব সধকগণ উক্ত ভূতশ্ুদ্ধি প্রণালীতে ব্রঙ্গতত্ব লাধন 
করিবেন । পাঠকগণের অবগতির জন্ত নিয়ে অন এক প্রকার ভৃতশুদ্ধি 
লিখিত হইল। যখ্ট- 

রমিতি হুলধারয়া বন প্রাকারং বিচিন্তয স্বাহ্ছে উত্তানৌ রি রুহ! সোহহ- 
ঝিতি মধ জীবীস্মানাং হৃদ্যস্থং প্রীপকর্জিকাকারং মুলাধারব্থ-কুলকু গুলিস্তা 


সহ ্ধুযাবস্বনা। মূলাধার-্াখিঠান-মণিপুরকানাহত-বিশু্বান্তাখ্য-বট চক্রাণি 
তিতা, শিরোবস্থিতাধোমুখ-নহজদলকমল-কর্ণি কা্তগতপরমাস্মন সংযোজ্য, 
রব পৃথিবাপ তেজোবায়াকাশ-গন্ধ-বূপ-রসাস্পশ-শব্দ-নাসিকা-জিহ্ব। চক্ষু 
ত্বক-শরোত্র-বাক্‌-পাণি-পাদ-পারুপস্থ-প্রকৃতি-মনোবুদ্ধাহস্কার চতুর্বিংশতিতত্বানি 
লীনানি বিভাবা, বমিতি বাধুবীজং ধুতরবর্ণং বামনাদা-পুটে বিভিন্তয তন্ত যোড়- 
শখার-জপেন বাধুন। দেহমাপূর্যা নাসাপুতো ধৃত্বা তস্ত চতুঃষষ্টিবার-জপেন কুস্তকং 
কা বামকুক্ষিস্থকৃষব্ণপাপপুরুষেণ সহ দেহং সংশোধা তন্ত ছবাত্রিংশদ্বার জপেন 
দক্ষিণনাসায়াং. বাঘুং রেচয়েৎ। পুনদ্দক্ষিণনাসাপুটে রমিতি বন্িবীক্গং 
. রক্বর্ণ, ধাযাস্থা তন্ত যোড়শবারজপেন ঝইুনা দেহমাপূ্্য নাসাপুটো ধৃত তল 
 চতুংয্টিধারজপেন কুন্তকং কৃত্া কৃষ্কবর্ণ-পাপপুরুষেণ সহ যুলাধারোখিতেন 
বস্িল। দখা তন্ত দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন বামনাসয়া ভন্মনা সহ বাঁযুং রেচয়ে। 
ততঃ ঠমিতি চ্তবী্গং শুরুবর্ং বামনাপায়াং ধ্যাত্বা ভন্ত ফোড়শবারজপেন 
লালেট' চনত দীত্বা নাসাপুটৌ ধুতবা বমিতি বরণবীজন্ত চত্ঃযষ্টিবার-জপেন 
গলাট সথ-টক্্রাদগলিতন্ধস্! মাতৃকা বর্ণাত্বিকয়! সমস্তদেহং বিরচধ্য লমিতি 'পুণ্বা- 
বীজ ছ্বাত্রিংশদারজপেন দেহং ুদৃঢ়ং বিচিন্তয দক্ষিণেন বাহুং রেচয়ে। 
ততো! হংস ইতি মস্ত্েণ জীবং স্ স্ব-স্থানে সংস্থাপ্য দেখরূপমাত্মানং বিশিত্তয়ে 
প্রোক্ত ভূতশুদ্ধির সংস্কৃত অতি কোমল, সহজেই ভাব বুঝিতে “পারা যায়, 
এইছস্ট উচ্নার অনুবাদ বলিবার প্রয়োজন বোধ করিলাম না । বিশেষতঃ 
প্রণীত “যোগীগুরু” পুস্তকে এইরূপ ভূতশুদ্বির বাঙ্গালা অস্থবাদ প্রদত্ত 
যা এ সকলের করনীয় সহদমাধ ভূতিও দেখা হইয়াছে কাহার 
, প্রয়োজন হইলে উক্ত পুস্তকে সহজসাধ্য ভূতশু্ধি দেখি লইবেন 





রাজযোগ ক! উর্দারেতার নাধন 


ললিত 








সাধক প্রথমতঃ কুগুলিনী. উথাপনের ষে কোন ক্রিয়া! অবলম্বন করিয়া 
তাহাতে পরিপক্ক হইলে পর রাজযোগের প্রণালীতে উদ্ধরেতাঃ সাধন করা 
কর্তৃব্য। যোগ শান্ত্রেও সেইরূপ উপদেশ উক্ত হইয়াছে। যথা ১ 


পূর্ববাভ্যস্তৌ, মনৌবাঁতৌ মুলীধারনিকুঞ্চনাু । 
পশ্চিমাং দণ্ডমান্ত শখ্থিন্যন্তঃ প্রবেশয়েৎ্ ॥ 
্রন্থিভ্রয়ং ভেদয়িত্বা নীত্ব! ভ্রমরকন্দরম,। 
ততস্ত নাদয়েদ, বিন্দুং ততঃ শৃন্যালয়ং ব্রজেৎ ॥ 
ও যোগশান্স 
পূর্ব পুর্ব অভ্যাদ৯যোগে যুলাধার নিকুঞ্চন করিয়া হন ও প্রাণতায়ুকে 
পশ্চিম দণার্গে স্থিত শঙ্জিনী নাড়ীর অত্যান্তরে প্রবেপিত করিবেন) পরে 
রস্থত্রয় অর্থাৎ নাভিমূলে ব্রগগ্রস্থি, হুদ্দেশে বিঞুঞ্স্ি এবং লালাটে রুদরগ্রস্থি 
এই পস্থিত্য় ভেদ করিয়া ভ্রমরকন্দর অর্থাৎ সহস্রারে* উপনীত হইয়া, এ 
কমলকর্ণিকা মধ্যে ষে শক্তি মণল আছে, তাহার অভান্তরে তেজোমর' 
বিসর্াকার যে মণ্ডপ) আছে, তদুপরি মধাক্ুকালীন সুর্য্ের ন্যায় তেজোময়, 
বিশুদ্ধ স্কটিক সনৃশ শ্বেতবর্ণ এন্টি, বিন্দু আছে।*. যথা £-- 





* ত্রই বিন্দুরূপীটুপরম পুরুষের সবিশেষ বৃত্তান্ত মতগ্রণীত “যোগী গুরু” 
রহ ঙ 
নামক পৃত্তকে লিখিত হইয়াছে । যোগিগণ ফযোগবধো এই বিন্দু প্রত্যক্ষ 
রর 
বরির। থাকেন ।* ইহাকেই ব্রহ্মদাক্ষাৎকার বলে । 


৩৮৪ জ্ঞানীগুরু 


উপল ৮৮5৬০ 


সহআারে মহাপদ্মে ভ্রিকোণ-নিলয়ান্তরে | 
বিন্দুরূপে মহেশানি পরমেশ্বর ঈরিতঃ ॥ 
লিেশ্বর তন্ত্র। 
| নেই বিন্দু স্থান হইতে নাদ (গু ) শ্রবণ করিতে করিতে শৃষ্ভালয়ে গমন 
করিবেন অর্থাৎ সমাধিস্থ হইবেন । 
অথবা মুলসংস্থানমুদ বাতৈঃ সম্প্রবোধয়েৎ । 
সপ্তাং কুগুলিনীং নাম বিষতত্তনিভাকৃতিম ॥ 
। স্ববুন্ান্তঃপ্রবেশেন পঞ্চচক্রাণি ভেদয়ে। 
ততঃ শিবে শশাঙ্কেন উর্ধং নির্্লরোচিষি । 
সহঅদলপদ্মান্তঃস্থিতে শক্তিং নিয়োজয়েৎ ॥ 
যোগশাস্তর। 


মূলাধারস্থিত বিষতস্ক সদৃশী অতি, সক্মাকৃতি পরা অর্থাৎ নিত্িতা কু 
লিনীকে রং এই বহিবীজ বলে মুলাধারোখিত বন্ছি দ্বারা প্রবোধিত অর্থাৎ 
জাগরিত করিয়া নুযুয নালমধ্যে প্রবেশনানস্তর পঞ্চচক্র অর্থাৎ স্থাধিষ্ঠান, 
মণিপুর, অনাহত, ঝিএুদ্ধ ও আঙ্ঞাখ্য এই পঞ্চচক্ ভেদপুর্ব্বক সহশ্রদল কমলাস্ত- 
গতি শশাঙ্কপনৃশ নির্শলকান্তি পরমাস্মা পরমশিবের সহিত সংযৃক্ত করিবেন । 


অথ তৎহধয়া সর্ববাং সবাহ্যাভ্যন্তরতনুম.। 
প্লাবয়িত্বা অতো! সোগী ন কিঞ্িদপি চিন্তয়েৎ ॥ 
তত উৎপদ্যতে তন্ত সমাধিনিস্তরঙ্গিণী |. 


এবং নিরন্তরাভ্যইসাৎ যোগসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ 
প্র " - যোগশাস্তর 


সাধনকাণ্ড ৩৮৫ 








7৮৯১ 
তৎপরে র স্ীপুরুষের ্তায় শিবশক্তির শূগ্গার রসপূর্ণ বিহার হইতে ষে 


: শ্াক্ষুরণ হইতেছে, সেই সুধাধারা দ্বার! সর্বাঙ্গ প্লাবিত হইতেছে, এইরূপ 
. ধ্যান নিবিষ্ট হইয়া থাকিবেন। পরে আর কিছুই "চিন্তা করিবেন নাঁ।" 
তাহা হইলে নিস্তরঙ্গিণী অর্থাৎ নির্ধাত জলাশয়ের স্তার় নিশ্চল! ষমাধধি 
উৎপন্ন হইবে। এই্টরূপ নিরস্তর অভ্যাস করিলে যোগসিদ্ধি হইস্না থাকে । র্‌ 
মহাষোগী মহেশ্বর বামদেব নামক উত্তর অমায়ে ( উত্তরদিকৃস্থ মুখে ) 
এই রাজযোগ উক্ত হইয়াছে । অধিমাত্র নামক সাধক রাজধোগের অধিকারী | 
'রাজধোগ সর্ধধোগের রাজা এবং দ্বৈতভাব বর্জিত । যথা £_. 
চতুর্থো রাজযোগঃ স্যাৎ স দ্বিধা ভাববজ্জিতঃ। 
ূ শিবসংহিতা, ৫1৯ 
জ্ঞানযোগ, কম্যোগ ও ভক্তিযোগ এই তিনই .রাজযোগের এক একটা 
অঙ্গ; প্রাণায়ামাদি হঠবোগ রাজযোগ সাধনের সবিশেষ সাহাহ করে এইজন্ 
হঠযোগ রাঙ্গযোগের একটী সহজ উপায় বলিয়া যোগিগণ কতৃক স্বীক্কত 
হইয়াছে । বাহার! সাধারণের ন্যায় প্রাণপংরোধবূপ যোগাত্যাসে অক্ষম, 
ট্টাহারা কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির আশ্রয় গ্রাছণ করিয়া রাজবোগ দাধন করিবেন। 
কিন্তু ইহাতেও অধিকারী-ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। যিনি যেূপ অধিকারী, 
তিনি দেই যোগের আশ্রয়ে দাধন করিবেন | ভগবান্‌ বলিষ্লাছেন-_. 
ধোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রৌক্তা নৃণাং শ্রেয়ো বিধিৎসয়া | 
.জ্তানং কর্ম্ম চ ভ্তিশ্চ নোপায়োহন্ঠোহস্তি কুত্রচিৎ ॥ 
নির্বিগানীং জ্বানযোগো ন্যাদিনাসিহ কর্ম । 
কেনি্িুিানাং কম্মযোগশ্চ কামিনাম, ॥ 
বদুঙ্কুয়া'মকথাদৌ জাত্ত্রদ্ধস্ত যঃ পুমান্থ। 
ন নির্ব্বিপ্রো নীতিসক্তো ডক্তিযোশগাহস্য সিদ্ধিদঃ ঈ 


২৫ 


৮ 


৩৮৬ ,. জ্ঞানীগুরু 


পিশীশিশিশি ২.পশিটিটিশিশিশীিটিশিটিিটিশীিশিশাশশিতিিিিটিটিি কাশী 


তাবৎ কর্মানি কুষীত ন নির্গত যাবত! । 
মণ্কথাশ্রবণাদো বা শ্রদ্ধা যাবন্নভায়তে । 
সবধর্মস্থো যজন্‌ যজ্ঞৈরনাশীঃ কাম উদ্ধবঃ 
ন যাঁতি ন্বর্গনরকো যগ্তন্যন্ন সমাচরেশ ॥ 
অক্ষিল্লেণীকে বর্তমানঃ স্বধর্মাস্থোহনঘ শুচিঃ | 
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্রেততি মন্তক্তিং বা যদৃচ্ছয়! ॥ 


ভাগবত, ১১।২০।৬-১১ 


“আমি মনুষ্যদিগের শ্রেনঃ সাধন অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ চতু- 
বর্গ সাধন জন্ত জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্খুধোগ এই তিন: প্রকার যোগের 
বিষয় বলিয়াছি। . তগ্চেন্ন শ্রেয়ঃ সাধনের আর অপর উপায় কুতাপি নাই! 

. তিন প্রকার যোগের মধ যাহারা নিবি অর্থাৎ 'ঘঃখনায়ক বোধে ধণ্ম 
ও কন্ম বিষয়ে বিরক্ত, তাহাদের পক্ষে জ্ঞানযোগই দিদ্ধিপ্রণ। আর কল্প 

ও কর্মী ফল বিষে, ধাহারা ছুংখবুদ্ধিশৃন্ত অর্থাৎ কার্মী, ধাহাদিগে সংসার- 
ভোগে তৃপ্ত না জন্মিরাছে, স্টাহাদের পক্ষে কর্পার্ধোঠিই সিদ্ধি প্রদান করে। 
আর কোনরূপ ভাগোোদয় বশতঃ আমার ( ঈশ্বরের ) গ্রসঙ্গে যাহার নিতান্ত 
অদ্ধাজন্মে এবং কর্ম ও তত্ফলাদি বিষয়ে ধিনি বিরক্ত বা অত্যাসক্ত লা 
ভন, ভক্তিফোগেই তীহার পক্ষে পিছ্িপ্রত্ঘ । যে পর্যন্ত না কন্ধাদি বিষয়ে 
বিরক্ত জন্মে, আমার কথা শ্রধণাদি বিষয্ে শন্ধা উপস্থিত ন। হয়, সে পরাস্ত 
নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কম করিবেন হে উদ্ধব! স্ব-ধর্ম্নে থকিয়! কামনা 
পরিত্যাগ পুর্ত্বক যে ব্যক্তি ষজ্ঞাদি সাধন করেন এবং নিষিদ্ধ কন্ম সকল না 
করেন, তাহা হইলে তিনি স্বর্গে অথবা নরকে গর্মন-করেন-না। নিষিদ্ধ 
কর্মত্যাগী শবধন্াহুষ্ঠারী শুদ্ধচেড! ব্যন্তি ইহলে'কে বর্তমান থাকিক়াই বিশুদ্ধ 
জ্ঞানযোগ্ প্রাপ্ত-হন ঝ' ভান্যবশতঃ মুক্তি লাভ করেন” 


সাধনকাঁণ্ড ৩৮৭ 


2২৮ শিপ লীপিশীশীশিিশোশিটিটিকিিিিটিটি 22 ৪ 


অতএন যে কোন প্রণালী অবলম্বন করির! রাযোগ ও সাধন করিতে ৭ 
পারিলেই, লাধকের শ্রেরঃ সাধন হইয়! থাকে । ভবে হারা যোগশাক্সান্তর্গ ত* 
“রাজযোগ সাধন করেন, তাহাদের সৌভাগ্যের সীম] নাই । এই রাজযোগ 
সিদ্ধিলাভ হইলে লাধক উদ্ধীরেতা ৪ ভর! মরণ বজ্জিত হয়েন। ধথা ১: 

অভ্যাসাত, স্থিরঃ শান্ত উদ্ধরেতাশ্চ জায়তে | 
পরমানন্দময়েঠ যোগী জরামরণবজ্জিত ! 
বোগশান্ 
এই রাজবোগ অভ্যন্ত হইলে যোগীগণ শান্ত, উদ্ধরেহা, জরামরণ বজত 
ং পরমানন্দময় হইয়া থাকেন। অতএব আম সাদকগণকে যাত্বের দা 
_রাজবোগ সাধন করিতে অনুরোধ করি | কেননা,” 
দত্াত্রেয়াদিভিঃ পুর্ব্বং সাধিতোহয়ং মহাত্মভিঃ | 
রাজযোগো মনোবারুং স্থিরং কৃত্বা প্রযত্ুতঃ ॥ 
থোগশাস্্ | 
নষতাত্রের আদি মহাস্মাগণ মন ও প্রাণ স্থির করিয়া বহর সহিত এই 
রাজবোগ সাধন করিরাছিলেন । 


৩৮৮ জ্ঞানীগুরু 





নাদবিদদুষোগ বা ব্রন্চধ্-সাধন 


াাঁ্শালিছল্ট 





শরীরুস্থ শুররধাতুকে অবিচলিত ও অবিরত রাখিবার উপায়কে ব্রহ্গচর্ধ্য « 
বলে। যথা 
| বীরধ্য-ধারণং ত্রন্ধচর্ধ্যম্‌। 
পাতঞ্জন দর্শন । 
বীধা ধারণের নাম ব্রদ্ধচর্যয | অতএব _নর্বাবস্থায় মৈথুন বজ্জন করিনা . 
বৌধ্য ধারণ কর্তব্য । * 
শুকদেবকে অক্ুতদার াকিরা ব্রহ্গচধ্য পালনের নানাবিধ উপদেশ দিয়া 
দেবর্ধি নারদ বলিয়াছেন ১২. 
দবন্বারামেষু ভূতেষু য একো রমতে মুনিঃ | 
বিদ্ধি প্রজ্ানতৃপ্তং তং জ্ঞানতৃপ্তো ন শোচতি ॥ 
মহাভারত । 
ধিনি আপনার চতুর্দিকে দাম্পত্য স্থখ পরিতৃপ্ত অসংখ্য ব্যক্তিকে অবলো- 
কন করিয়াও তাহাদের মধো স্বয়ং একাকী অবস্থান করিতে সমর্থ হন, তিনিই 
বাথার্থ জ্ঞানতৃপ্ত 1. তাহাকে কদাপিংশোক প্রকাশ করিতে হয় না। 


ছন্দারামেষু সর্বেষু য একোরমতে বুধঃ। 
85 স্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিহ্ঃ ॥ 
মহাভারত । 





হি 

* মতপ্রণীত “যোগীগুরু” পুশুকে শুক্র ধারণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 
সম্যক লিখিত হইয়াছে। ব্রহগদষ্য সম্বন্ধে সবিশেষ যি জানিতে হইলে 
মতপ্রনীভ “বরকষচর্যা-সাধন” পুস্তকথানি অব পাঠ্য । 


হা আপনার চতুর্দিকে দম্পতিদিগকে পরস্পর অন্থুরক্ত দর্শন করিয়া'ও 
আপনি ঈর্ধাশুন্ঠ হৃদয়ে একাকী বিহার করিতে পারেন, দেবতারা তীহাটফেই 
ব্রাহ্মণ (ব্র্ন্ত ) বলিয়া নির্দেশ করিয়! থাকেল । 
সঙ্গং ন কুর্ধ্যাৎ প্রমদাস্থ যস্ত 
যোস্য পারং পরমারুকক্ষু | 
.মৎস্বেয়। প্রতিলন্ধাত্বলাভো 
বদন্তি যা নিরয়দ্বারমস্থ ॥ 
যোপযাতি শনৈর্যীয়া যোষিদ্দেববিনির্মিতা। 
তামীক্ষেতাত্মনো স্ৃত্যুং তৃণৈঃ কৃপমিবারৃতম॥ 
"ভাগবত, ৩/৩৯)৩৮-৩৯ 
যে বাক্তি যোগের পরমপারে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কখনই 
রমণীর সাহচর্য করিবেন না; কারণ, ব্রহ্মসিদ্ধ ধোগীরা' কহিয়। থাকেন, ধিনি 
আমার (পরমেশ্বরের ) সেব৷ দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, নারী ভ্টাতার 
পক্ষে নরকের দ্বারস্বরূপ। দবনিম্মিত প্ররদাব্রপিণী মায়া শুত্রধাদি দ্বারা 
অল্পে অল্পে আনুগত্য করিতে থাকে) কিন্তু জ্ঞানী তৃণাচ্ছন্ন কৃপের স্তায় 
তাহাকে আপনার মৃত্ধু বঞিগনা বিবেচন! করিবেন । ভগবাঁন্‌ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে 
বলিয়াছিলেন ১-- 
্ত্ীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যন্তা দূরত আত্মবান্‌। 
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চি্তয়েন্মীমতক্ররিত?ু॥ 
ন ত্রথাস্ শবেৎ ক্লেশো বদ্বশ্চান্তপ্রঙ্গতঃ | 
হোধিৎসঙ্গীৎ যথা পুধুসো তথা তৎসজিসঙ্গতঃ ॥ 


কটা 
ভাগবত, ১১1১৪1২৯১৩৯ 


৩৯০ জ্ঞানীগুরু 


আন্মবান্‌ বীর বাক্ছি স্ত্রীগণের এবং সত্রী-সঙ্গিগণের দঙ্গ দূর হইতে পরি- 
ভাগ করিয়া ভয়শুন্ত দেশে একাকী অবস্থিত থাকিয়া আলম্ত পরিত্যাগ 
করত সর্বদা! আমাকে ( পরমেশ্বরকে ) চিন্তা করিবেন। কারণ স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গী 
ব্যক্তির সাহচধ্যে তাহার যেরূপ ক্লেশ এব বন্ধন উপস্থিত হয়, অন্ত কিছুতেই 
সেরূপ হইবার স্তাবনা নাই । 

ম্তান যোগের শ্রেষ্ঠাধিকারী শ্রীম্ শঙ্করাচাষ্য তাহার “মণিরভ্ুখালা” 


৬ 


তে 


গ্রন্থে প্রাশ্নোস্তরচ্ছলে লিখিয়াছেন ;-- 
কিমত্র হেয়ং ?₹_কনকঞ্চ কান্তা | 
ুরকষু ব্যক্তির পক্ষে কোন্‌ কোন্‌ বস্ত ত্যাগের যোগ্য 7-ধন ও স্ত্ী। 
কা শৃঙ্খলা প্রাণভূতাং হি নারী | 
জীবের দুশ্েগ্য বন্ধন কি?-ন্ত্রী। 
ত্যজ্যং স্বখং কিং ?- রমণীপ্রসঙ্গঃ। 
কোন্‌ সুখ সম্যক পে পরিত্যাগের যোগা ৪--স্ত্রী সম্ভোগ । 
দ্বারং কিমাহো নরকস্ত ?--নারী। 
নরকের দ্বার কি?__নারী। 
সম্মোহয়ত্যেব স্থুরেব কা? স্ত্রী। 
মরার স্তায় মনুষ্যকে কৌ উন্মত্ত করে ?স্ত্রী। 
বিজ্ঞান্মহাবিজ্ঞতোহস্তি কো বা? 
নার্য্যা পিশাচ্যা ন চ বঞ্চিতো যঃ। 
এই জ্ৃগতে বিজ্ঞ হইতেও মহাবিজ্ঞতম কে ?- বাহাকে পিশাচরূপিনী 
নারী বঞ্চনা করিতে পারে নাই রি 
_ » এঙ্বলে নারীগণকে হের পুরুষদ্বিগের সাধনের অস্রায় রূপে বর্ণনা 
ক্র! হইয়াছে, পুরুষদিকেও প্রস্তর স্থীদিগের সাধন সন্ধে তঙ্জপ জানিতে 





সাধনকাণ্ডি ৩৯১ 


অতএব বিনি ব্রহ্মচর্ষা বি ্লম্যকবূপে পালন করেন, শাস্বাস্থদারে 
সাহার ব্রগর্লোক বা মোক্ষ প্রাপ্তি নির্দিষ্ট হব | স্বয়ং মহাদেব বলিয়াছেন ;-- 
উদ্ধরেতা ভবেদ যস্ত ন্‌ দেবে তুণ্মানুষঃ। 
জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্তু? 
অর্থাৎ বিনি ব্রঙ্মচধ্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া! উদ্ধরেতা হইগ্জাছেন, 
তিনি মর্ত্যলোকবানী হইয়াও মন্থ্য,পদবাচয হেন । তিনিই প্রক্কত দেবতা। 








কেন, না, 
্রহ্ষতর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ |. 
পাতঙ্জল দর্শন, ২৩৮ 
রষচরধ্য প্রতিষ্ঠ। হইলে বীর্ধয লাভ হয় । অথাৎ বরক্গচ্ঘ্য প্রতিষ্টিত বাক্তির 
দেহে ব্রঙ্গণ্যদেবের বিমল জোতিঃ প্রকাশ পাইস্বা থাকে । সৌজা কথায়_- 
তুহ্ষচর্যা পালন করিলে স্বতঃই ব্র্জ্ঞানধ্বা তত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়। এক্ষণে 
দেখিতে হইবে ধ্ক.কৰিলে সম্যক. ব্র্মচর্যা বৃত্তি পাল্তি হয়। পরম ষোগী 
যাক্বক্ধ্ায বলেন, 
কর্মমণা মনসা বাঁচা সর্ববাবস্থান্থ সর্ববদ! 1 
সর্বত্র মৈধুনত্যাগো ব্রক্মতধ্যং প্রচক্ষাতে ॥ 
ধোগীষাজ্ঞবন্ধ্য, ১/৬২ 
হভবে। নু শান্জুকারগ্ণ যে পুরুষাদগের পক্ষপাতী ছিলেন এবং নারীগণকে 
দ্বার চক্ষে দেখিতেন, তাহা নহে। কারণ তাহা হুইলে তাহাব। স্ত্রাকে 


গৃঠের শ্রী; পুরুষের সহ্ধর্খরী এবং শরীরের অন্ধাংশরূপে কখনই বর্ণনা 
কর্রতেন না,। অধিক কি আগম শাস্ত্রে নারী সাত্রকেই দেখীরূপে দেখিবার 


উপদেশ শ্থাছে। *স্থিশেষতঃ ঘিনি সর্ধত্রই ঈশ্বরের অন্তিত্ব দেখেন, তিনি 
কাহাকেও দ্বণা কুরিতে পারেননি । ভুহার! কিন্্ী কি পুরুষ সমন্তই 
্রন্মময় বলির জানেন । 


টি জ্ানীগুরু 


কম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা নবরতোতাবে মৈথুনেচ্ছা পরিভাগ করাকে ব্রন্মচধ্য 
খলে। ক্রশ্নচগ্য পালনের অন্ত কোন লক্ষণ বা কাধ্য বর্তমান না াকিলেও যে. 
সকল ব্যক্তি চেষ্টা ও ত্র দ্বারা কেবল মাত্র মৈথুন পরিতাগ করিতে সক্ষম 
তয়েন, শাস্্রকারগণ তীহাদিগকে গ্রকুত বর্মচারীরপে নির্দেশ করিরা থাকেন । 


কেবগ মাত্র স্ত্রীসহবাসকে মৈথুন বলে না, উহা অষ্টাঙ্গ বা অষ্ট লক্ষণ যুক্ত । 
যথা 


স্মরণং কীর্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহাভাষণমৃ। 
সঙ্কল্লোহ্ধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পতিরেরচ ॥ 
এতনমৈধুনমঞ্টাগং প্রবদস্তি মশীষণঃ। 
বিপর্ীতং ব্রহ্মচ্ধ্যমনুষ্ঠেয়ং মুযুক্ষুৃভিঃ ॥ 
দক্ষম্বতি, +৩২- ৩৩ 
কাম প্রবৃত্তি সহকারে রমণীয় স্মরণ, কীর্ভন, কেলি, দর্শন, গুহ কথন, 
মনে মনে সন্ধল্প, উদ্যোগ, এবং ক্রিয়া নিষ্পত্তি, এই আটটীকেই পণ্ডিতের 
মৈথুনের অষ্ট অঙ্গরূখে উল্লেখ করিয়াছেনন। ইহার বিপরীত প্সর্থাৎ বজ্জন 
করাই ব্রষচ্, সুতরাং মুমক্ুবাক্তি চেষ্টা ও যন্ত্রের সহিত এই অষ্টবিধ ০৫ 
গরিবজ্জন করিবেন। 
বাহার এন্ূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে যে, “জীবন ধায় ষিবে, তথাপে 
উত্জিয়ের বশীভূত হইয়া কখনই ধর্মপথ উল্লজ্ব বু, করিব না.) জীবিত থাকতে 
কখনই দিতেন্্িয়ত। বৃত্তি পরিত্যাগ করিব না” তিনিই ব্রহ্ষচর্া বু 
শ্বালনে সমর্থ হইয়া থাকেন । এই জিভেক্তিকতা বৃত্তি হলে লচুভ কর যার 
না। বঙ্গ প্রাণ না হইলে জিতেক্ছ্িয় হওয়া বারত্না। এমন অনেক 
ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া বার যে, উন্রিয় পররিতৃপ্তিতে একেবারে 'বিমু্ কিন্ত 
মনের বলু ক্ষালিত করে ন্বাই। লোক লল্জায় বা ধন্ধের ভাগে লোকের 
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নিকট প্রতি প্রত্তি লাভাশার সংবতেক্রিরের, স্থার কার্ধা করে, কিন্তু ভিতরে + 
উন্জিয়ের প্রধল দাহ ইন্রিয়পর বাক্কি হইতে এইরূপ সাঁধুমহাত্মাদদের 
প্রভেদ বড় অল্প, উভয়েই তুল্যরূপে ইচলোকের নরকান্মিতে দগ্ধ হইতেছে 
ইন্জিয় পরিতৃপ্ত কর বান! কর, বখন ভ্রমেও মনে ইন্ছিয় পরিভৃপ্তির কথা 
আসিবে না-_যখন ধন্মরক্ষার্থ ইন্দ্র চরিতার্থ করিতে হুঈলেও তাহ! দুঃখের 
বিষয় ব্যতীত সখের বিষয় বোধ হইবে না, তখনই বুঝিতে হইবে প্রকৃত 
ঈন্ত্িয় মংঘম হইয়াছে। নতুবা লোকদেখান সাধুর ভাণ.কোন কাধ্যকরী 
নঙে। ভগবান্‌ বলিয়াছেন,__ 











িশিপিিপিপিিছি 


কশ্মেব্ড্রিয়াণি সংযম্য য আন্ত মনসা স্মারন্‌॥ 
ইন্জিয়ার্থান্‌ বিমূঢ়াত্া! মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ 


গীতা, ৩৬ 


যে ব্যক্তি করেনি, সকলকে সংযম করিয়া মনে মনে ইল্লিয়ের বিষয় 
সকল স্মরণ করে, মেই মুঢাত্ম! কপটাচারী বলিয়! কথিতু হয়। অতএখ মন 
দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিমগণকে বশীভূত করিয়! নারী সহবাসাপক্তি পরিত্যাগ করিতে 
ন। পারিলে ব্র্নচর্যা সাধন হয় না। সোজা কথায় সর্বতোভাবে অষ্টঙ্গ মৈথুন 
বিন করাই ব্রহ্মচ্যা । যখন ভ্্রীসহবাসের ইচ্ছা মনোমধ্যে একেবারে উদকক 
হইবে না, তখনই জানিনে প্ররুত রহ্মচব্য সাধন হইয়াছে । প্রথমে দেখিতে 
হইবে পুরুষের রমণী সম্মিলনের ইচ্ছা এত গ্রবলা কেন? যেমন রোগোৎ- 
পত্তির কারণ নির্ণয় না করিয়া কখনই রোগের মূলচ্ছেদ করা যায না, তন্রপ 
স্ত্রী ও পুরুষের সম্মিলন আকাঙ্ঞার কারণ অবধারণ না করিলে দে আকুল, 
আকাঙ্ষা হোধু কর বাঁ না। এট জগতে এমন এক আকর্ষনী শব্দি আছে, 
বদ্ধারা এক্তি গু পুরুষের সম্মিলন ঘটিয থাকে | *মহদাদি অণু পরাস্ত 

- সমস্তই এক নিয়ে গাথা । সেই স্তাকুল আকর্ষণ-পক্তির বলে মানব কামের : 


৩৯৪ জ্ঞানীগুরু 


অন্ল উত্তেজন! বুকে করিয়া ছুটাছুটি করে__নর নারীর প্রতি, নারী নরের 
প্রতি আকাঙ্ষার পত বাহু লইয়৷ জড়াইরা ধরিবার জন্য প্রধাবিত হয়, সী 
পুরুষ পরস্পরের প্রতি অস্থ্র্ত হইয়া পড়ে। এত আকাজ্ষা, এত উচ্ছাস 
বোধ হম আর কিছুতেই নাই। ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, প্রকৃতি ও 
পুরুষের সম্মিলন জন্য যে নির্মল আনন্দ, প্রক্কৃতি-অংশ-স্ভূতা রমণীর উপরে 
পুরুষ সেই মিলনঃআননের অনুভূতি ম্রণ করিয়া ছুটিয়া পড়ে । আর 
প্রকৃতির ধে রস স্টপতোগ করাইবাঁর বাদন1-_.সেই বাদনাতে রমণী পক্ষে 
অংসন্ত হয়। এই সন্মিলন শক্কিই পুরাণের মদন, তাই তাহার অন্ত নাম 
মনপিজ। অর্থাত এই সম্মিলন ইচ্ছা মানবের মন হইতে জন্মে তাই মদনের 
নাম দনসিজ | এ সম্বন্ধে একটু বিশেষ আলোচনা করা যাউক। 

স্্টির পূর্বে প্রকৃতি-পুরুষ-মৃত্তিহীন কেবল এক জ্যোতিঃ মাত্র ছিল। : 
সৃষ্টির আরম্তকালে সেই সর্বানাপী জ্যোতি: আত্মা অভেদভাবে নাদ বিন্দু- 
রূপে প্রকাশমান হয়। নাদ ও বিন্দুসগুণ শিব শক্তি। বথা-- 


রর 
**কিন্দুঃ পিবংত্মকো শক্তির্নাদ” ইত্যাদি । 
বিন্দু পরম শিব আর পর প্রকৃতি আগ্াশক্কিই নাদরূপা। এই নাদ 
বিন্দু যোগেই স্থষ্টি ধিন্টাস হইরাছে। যথা_- 
বিন্দুঃ শিব রজঃ শক্তিরুভয়োর্মেলনাৎ স্বয়ম। 
স্বপ্রভৃতানি জায়নে দ-শক্ত্যা জড়রূপয়া । 
শিবসংহিতা 
বিন্দূপ শিব ও রঙ্েদিপা শক্কি, উভয়ের সিঈর হইতে ভড়রূপা 
ঈশ্বরের সপক্তি ছারা খ্পীবের উৎপত্তি হু। এইজগ্ত রজংকে তৃপ্তি ও 
বিন্দূকে পিরশকি বলে। এইমদাতৃপ্তি হঃ পিতৃশক্তি সুংঘেগে জীব প্রবাহ 


ক 
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অব্যাহত রহিক্নুছে'। এই সক্ষিলন দ্বারা স্থষ্টি, স্থিতি ও লয়কাধা সম্প্ র 
হইতেছে । 

এই মাতৃ-পিতৃ-শক্তিই জীবের  স্ত্রীতব ও পুরুষত্ব । ইহা দ্বারাই স্ত্রীদেহ 
পুরুষদেহ নিম্পিত হইয়াছে । সংপারে যত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, 
ততৎসমস্তই স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব। এই ভুইটী শক্তিই পরম্পরের ভাবাঁভিভব 
চেষ্টায় বা আত্মলাভের উদ্দেস্তে পরস্পরে আলিঙিত হইয়া নানাস্থানে নানা- 
ভাবে বিকশিত হয় এবং তন্বারা নিখিল ব্রন্ধাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কার্য্য 
সম্পন্ন করে। আমি কিন্ত প্রাণিজগতের, স্ত্ীত্ব ও পুরুষত্বের কথ! আলো-» »: « 
চনা করিব । 


যে্ত্রীত্ব ও পুরুষত্বের কথা বলা হইল, তাহারা আপনার অস্তিত্ব রক্ষা ও 








পরিবুদ্ধর নিমিত্ত সর্বদাই পরস্পরের সম্মিগন চেষ্টা করিতেছে । তন্দবার! 


উভয়েরই তেজ ও বলের বৃদ্ধি হইয়! থাকে । দেই ওজস্থিনী শক্তিদ্য়ই মানব 
মানবীকে একীভূত করে। লৌহ গুদে পরিস্ফুরিত বিরুদ্ধ চুম্বক শক্তির 
বেখন পরস্পরের দংমিলনের ইচ্ছায় আলাম্বত লৌহদ্বয়কে,সঙ্গে করিয়া সন্মি- 
লিত হয়্্রী পুরুষে উদ্বেলিত স্ত্রীত্ব এ৬ পুকষত্ব শক্তিও সেইরূপ নিজ নিজের ৬ 
আশ্রিত স্ত্রী ও পুরুষের উনারজিকী দঙ্গে লই একত্রিত হয়) তদ্দারা ঃ 
আন্ষুভবিক দৃষ্টিতে স্ত্রী ও পুরুষের মনে'হরের একতা। পরিলক্ষিত হয়| তাই 
বেদে স্বামী হোতা): স্্ী খত্বিকৃ।: তানী চিদাধার, তরী বিশ্ব প্রকুতি) পুরুষ. ৯ 
মন্ন্যাস, স্ত্রী শিক্ষা, অভীষ্টদেবতা, ভন্-নংপার মুহাঃকারিণী | পুরুষজ্ঞান, স্ত্রী 
প্রেম। পিতৃ অংশ উদাসীন, কেবদ ভীবনের উন্মেষক ; আর মাত অংশ 
দেহ স্থষ্টিকারক__কর্মুফুল ভোগ প্রবর্তক | স্্রীণক্তি হতে; মানুষ জন্ম 
গ্রহণ করে, স্ী্ার্ত লইয়া মাহৰ সংনরী হয়, স্ষ্টি প্রবাহ প্রবন্তন করে, 
আবার স্্ররশক্তিতেই-ধবংশ প্রাপ্ত হর 1)... ও ্ 
সী পুরুষের সংমিলনের ছুইটী উদ, দোধতে' পাওয়া য়, এক স্ট 
১ ঞ 


৬ 
৩ ৬ 


৩৯৬ জ্ঞানীগুরু 


* প্রবাহ অধাহত বাঝিতীয আত্মসন্পৃত্তি, | মান্য সথ,চার, কেবল 
মানুষই বা বলি কেন, জগতের জীবমাত্রেই স্থথ চাহে। প্রান্তর অন্ততম 
নাম আস্মসম্পৃত্ত। স্রী পুরুষের সংমিপন জনিত উন্জরিয়িক সুখে সে পুর্ণ 
সখ নাই। এরস্্ব ত মব্পক্ষণ স্থায়ী এবং পশ্চাতাপপ্রদ । মাতৃশক্তি ও 
পিইশক্তি বিভক্ুভাবে, ক্রি! করিতেছে, ক্রিয়া বিশেষ অবলম্বন করিয়া এ 
দু খন্তির মিলনে ময্মপম্পৃত্তি লাভ ঘটিয়া থাকে, তখন মানুষ পুর্ব হয়।" 
পূর্ণ হইলে/ জগতের যে প্রধান আদক্কি__নর নারীর মিলনেচ্ছ, তাহা 
দূরীভূত হইয়া যায় তখন ভগবানে নিশ্চিন্ত ভাবে আন্মলমপন করিয়া কাষ্য 

করা যায়। কিন্তু একটি কথা ম্মরণ রাখিতে হইবে, স্বৃতে আঘু ও বল বৃদ্ধি 

- করে, আবার 'অন্বাভাবিক ভোগ্গনে উদরের পীড়া জন্মে, তদ্রপ স্ত্রী 
পুরুষের সংমিলন ক্রির1ও জ্ঞানের সহিত মংদাধিত না হইলে আত্মমম্পুত্তি 
দুরের কথা_-আত্মহত্যাই হইয়া থাকে । তবে যে কোনরূপ স্থায়ী ভাবে। 
তহানের মিলন করিয়া লইতে পারিলে, তবে আর এ মিলনেচ্ছ৷ আমক্কিতে 
পরিণত হয় না। 





স্্ীজাতির উপরে পুরুষের যে আকুু আকষণ, বে. উন্মাদ কামনা, তাহা 
কেন হয়, বোধ হয় সকলেই বুঝিরাছেনক্ষ কাট পতঙ্গ হইতে মনুষ্য পর্যান্ত 
সকলই বাহার প্রথলাকষ'ণে আকার্যত--বে মাতৃশক্তি ও পিতপক্কির মিলন 
আশায় উন্মন্, তাহা কি মনে করিলেই পরিত্যাগ করা যায় ? যাহারা আত্ম- 
সম্পৃর্টি লাভ না করিয় নারী পরিত্যাগ করেন, তাহাদের পতন অনিবাধ্য, 
- দিন কতক পরিত্যাগ করিয়া থকিলেও আবার আমক্তি জন্মে ।- বিশ্বীমিত্র 
খষির তপন্তার মজ্জাগত হয়া প্রাণটি মাত্র ধৃকৃ ধক করিতেছিল, সমস্ত 
বত্তিকে তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ “কান অশ্ডভ মুহূর্তে 
মেনকার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কু গুলি জাখিকা বসিল-_ খের পর্তন হইল। 
তাই অধুন্যতন কোন কথি বলিয়ছেন-১ 


সাধনকাণ্ড ৩৯৭ 


শীল -শিশাশিটিটির্রিিটিট 











'িশ্বামিত্র-পরাশর-প্রভৃতয়ো যে চান্বুপর্ণাশনাঃ 
তেৎপি স্ত্ীমুপস্কজং স্থললিতং দৃ্টব মোহং গতাঁঃ | 
শাল্যন্নং সন্বতং পয়োদধিষুতং যে ভূঞ্জতে মানবা | 
স্তেষামিক্দ্িয়নি গ্রহ ঘদি ভবে পঙ্গুস্তরেৎ সাগরুম.॥ 


বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতি যে সকল. মহিগণ জল ও পত্র খাইয়া জীবন 
ধারন করিতেন, তারাও যখন স্ত্রীর মুখপন্ন দর্শন করিয়া আনন্দে মোহ 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন দত সংযুক্ত শালি অন্ন এবং দধি দুগ্ধ ভোজন 
করিয়া অন্থ মানবগণ বদি ইন্দিয় গিগ্রহ করিতে পারিত, তবে গঙ্গুও সাগর» 
লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইত । | 


কথাটা আধুনিক হইলেও ভাবিবার বিষয় বটে। বাস্তবিক ক্র পুরুষের 
মিলনেচ্ছা বিধিক্কৃত, জীবের ইচ্ছাধীন নহে। প্রকৃতি পুরুষের মিলনে সামরস্ত 
সম্ভৃত আনন্দ আত্ম) সম্ভোগ করিয়াছেন, সেই মিলনানন্দ উপভোগের জন্য 
£ জীব নিরন্তর ব্যাকুল। তাই রমণী; দেখিলে পুরুষ পুর্ব অনুভূতি স্থ্রণ করিয়া 
দানবী দীপ্তি চাহনিতে চাহিয়া থাকে- পত্র স্তার “রমণীর রূপ বর্থিতে 
ঝাপ দেয়। এই আকুল আকাঙ্কা পিতৃশক্কির, মাতৃশক্তির বিকাশে এরই 
উন্মাদ কামনা । ঝণিকাতে মাতৃশক্তির বিকাশ হয় নাই; বৃদ্ধার এ শক্তি 
.অন্তহিত হইয়াছে, তাই বালিকা ব! বৃ্ধা পিতৃশক্তি আকষণে সমথণ নে 
যুবতীতেই মাতৃশক্তির পৃ বিকাশ, তাই পেঁচকী সদৃশ বুবতিও পুরুষের চক্ষে 
অনিন্যন্দরী। ভ্রথন কামিনীর জন্ত মানুষ কেন পাগল হয়, কেন উন্মত্ত 
হর, বুঝিয়াছ'?-_একবিন্দু পরযাথের ধারণাই তাহার ঝারণ-_এ র্জোবিন্দুর 


মিলনেচ্ছাই তাঁহার উদ্দেট। 
, কিন্তু মাছৰ যে সাধনা করিতে যার, ভাহা জানে ন! বজিয়াই বিন পতন 


হয়। তখন পুরুধ'আর, নারীর বদ নিরীর্ষদ, করিতে চাক ন!। ক্ষণপূর্ব 


৩৯৮, জ্ঞানীগুর 








পিস 


যে রমণীতে হুধাংপু নৌন্দর্ধা দেখিয্াছিল তাহা এখন রক্ত- -ক্লেদ' পরিপূর্ণ মাংস 
পিও্ড বোধ হইবে। ক্ষণপূর্বে ষাহার নিশ্বাস স্থরতি পবন বলিয়া বোধ হইত, 
তাহা এখন মরুহুক্ষির তপ্ত শ্বান বলিগ্না অনুভব হয়| যে মানব মুহূর্ত পুরো 
রমণীকে হুখের খনি মনে করিয়াছে, এখন সে আর তাহার পানে ফিরিয়া 
চাহিতেও ইচ্ছুকনহে। ক্ষণ মুহূর্তে কেন এমন বিষম বিল্লুব,-__কেন এমন 
ঘোর পরিবর্তন? যে উদ্দেশ্যে বিন্ু আসিয়াছিল_-যে আনন্দ দান করিতে 
প্রস্তুত হইয়াছিল, তোমার অনভিজ্ঞতায় মাত [তৃশক্তির নহিত মিলন হয়'নাই, 
তাই সেই মিপনাননদের কণিকা উপলব্ধি করাটা অভিমানে ঝরিয়া পড়িয়াছে। 
। আবার যখন সে.শক্তি উত্তেজিত হয়, তখন আবার রমলীতে অমৃত ভ্রম জন্বিয়] 

থাকে । আবার পিতৃশক্কির ক্ষ হইলেই বাসন! নিবিয়! যায়। 

ভারতীয় আর্ধা খষিগণ যোগবলে এই নিগুঢ় তত্ব অবগত হইয়া জলি 
কণ্ঠ জীবকে অমুত ধারায় শলিগ্ধ করিবার উপায় নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 
তাচার। জানিয়াছিলেন বমণীর-আসঙ্গ- স্পৃহা পরিত্যাগ করিবার শক্তি কাহারও 
নাই, তাই রমণীকে জননীত্বে পরিণত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া 
গিরাছেন। * আব যো গিগণ নাদ বিন্দু সংযোগের প্রণালী অবলঙ্থনে 
প্রকৃতির অনলবাহুর হাত এড়াইবার ব্যবস্থা লিখিয়! গিয়াছেন । 

প্রকৃতি-মৃত্তি রমণী বা মাতৃশক্তিতে সর্বদা অকর্ষণ করি! থাকে, এবং 
বাধিয়া রাখে, যদি সেই শক্তিকে সাধন দ্বার! তাহাতে আত্ম-সংমিশ্রণ করিয়া 
লওয়া থায়'-যদি রো! বিন্দুর বা শিব পাব্বতীর মিলন সংঘটন করিতে-পারা 
যার, তবে তাহার আর আকাঙ্ষা থাকে না"। যাহার আকর্ষণে জীব নরকের 
্তককার প্রতি ছুটি যায়,_-সেই আকাঙ্ষার আগুণ লিবিয়া যার়। বিন্দু রক্ষা 
হয়, আর এ মিলনে ক্ষণকালের জন্য ষে আনন্দ হয়, রহ আনন্দ স্থারীভাবে সাধ- 





* তন্ব শান্রমতে পঞ্চতন্বের সাধনায় রমণীত্ব জানে পিশত হয়, তাহার 
সাধন প্রণালী- “তান্ত্রিক গুরু$ পুক্তবেস্লিবিত হইয়াছে? 


(ষাধনকাগ ৩৯৯ 


“কের হৃদয়ে বিরাজসান ৭ থাকে । আর কামনার আগুণ নিবি গেলেই সাধকের 
স্বতঃই দিব্ৃক্ঞান প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহা পুর্ণতম ত্রক্ষভ্ঞান। ইহা 


' একটা ব্রহ্মজ্ঞানীর অনন্ত লাধনা, ইহা৷ পিতৃমাতৃশক্তির সংযোগ্তনা বা! হরগৌরীর 
পূর্ণ মিলন। আস্মায় আত্মায় মিশামিশি,বিদ্বার্ত বিদ্যাতে জড়াজড়ি 
করিয়া যেমন মিশিয় যায়, ইহাও সেই প্রকার মিশামিশি। ইহাতে আর 
বিচ্ছেদ হয়না । ছুই শক্তি এক হইয়া আত্মসম্পুর্ভ লাভ করে। অপূর্ণ 
মানুষ পুর্ণতব প্রাপ্ত হয়। তবে এ রসে রসিক না হইলে এ তব সহজে 
বৃঝিতে পার! বার না। কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে তাহা অন্কুভব হইবার নহে । 
 ববাহারা যোগবলে-_সাধন প্রাক আন্তর-ৃষ্টি লাভ করিগ্াছেন__তাহারাই হা 
বুঝিতে পারেন । 








রজঃ ও বিন্দু সাক্ষাৎ শক্তি ও শিব ব প্রক্কতি ও পুরুষ, এট উউয়ের 
মিলনে জীবের স্থষ্টি ; কিন্তু যোগী যদি এই জ্ঞান পূর্ণরূপে লাভ করিতে 
পারে, ভাহা হইলে এই মিলনেই তাহার পূর্ণতা সংসিদ্ধি বা আত্মসম্পূর্ত 
ঘটিয়। থাকে ! সদ্গাশিব বলিয়াছেন__ 


অহং বিন্দু রজঃ শক্ভিরুভয়োর্মেলনং বদা। 
যোগিনাং সাধনাবতাং ভবেদ্দিব্যং বপুক্তদা 
ূ শিবসংহিতা । 


আমি বিন্দু এবং রজঃ শক্তি,_সাধনবান যোগী এই জ্ঞানে যখন ,উভষে় 
মিলন করিতে পারে, তখন তাহার শরীরে দেবতুল্য কান্তি হয়। 


বল্দুবিবুয়ো জ্ঞেয়ো রজঃ ূর্যামযন্তথঃ। 
উনয়োমৈলনং কার্য্যং স্বশরীরে প্রবস্ততঃ ॥ 


শিবসংহিত1। 


বিন্দু ক্রম এবং রজঃ কুধ্যমর। অভএব বু পূর্বক সবর্দ! যোগীর 
আত্মশরীরে উভয্বের মিলন করা কর্তব্য । নেই রজোবিন্দুপী, প্রকৃতি ও. 
পুরুষের সংমিলন করার লাম নাদ-বিন্ু যোগ । তাহার ক্রম এইরূপ ষথা_. 
মণিপুর পন্পের কর্ণিকাভান্তরে বিশুদ্ধ তাতবর্ণা রঃ আছে। পুরক যোগে 
কুণগুলিনী শক্তির সাহায্যে  রজঃ উত্তোলন পূর্বক মহশ্রদল-কমলকর্ণিকা মধ্যে 
শুদ্ধ স্টিক তুল্য স্বচ্ছ স্বেতবর্ণ এবং কোটি স্ষোর স্তায় তেজোময় যে বিন্দু 
আছে, তাহার সহিত সংমিলন করিবে) | 
পুর্বোলিখিত অভ্যাস গোগেই তাহা সম্পন্ন করিতে হজ। এখরপ, ্রক্তি- 
»াকৈই নাদবিন্দু যোগ বলে। এই সাধনার ূর্ণসিদ্ধি লাভ হুইয়। থাকে । 
ইহাতে প্রকৃতি বশীভূত, আত্মজয় ও আধ্যাত্মিক মরণের ভক্ নিবারিত হস 
ইহা! যোগীর সুক্ম- সাধনা । এই প্রণালী ব্যতীত শাস্ত্রে রসতত্ব সাধনার বা 
নাদ বিন, যোগের স্থল উপায় বর্ণিত জাছে। তাহা বাহ সাধনা । নারীর, 
সাহায্যে তাহা সম্পাদিত হয়। স্ত্রী পুষ্পিত হইলে প্রথম তিন দিন এই ক্রিগনা 
অভ্যাসের উপযুক্ত সময়।” খতুকালই পূর্ণরসের কাল বা মাতৃশক্তির বিকাশ 
কাল। * উদ্ভিদ, কীট, প্ুতঙ্গ এবং সর্ব্বিধ পশ্ততে কেবল খাতুকালে মাতৃশক্তির 
বিকাশ, কিন্তু মানবীতে সর্বদাই রসের বিকাশ, সুতরাং এখানে মায়ের 
সব্ধদাই আবির্ভাব রহিয়াছে। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, 


্ত্ীয়াঃ সমস্তাঃ সকল! জগতস্থ। ৃ 
মা্কওেয চত্তী। 

২ সর্বদা বিকাশ থাকিলেও খাভুকালে. কেবল উহার অধিক পেস্দিউ,' 
অধিকতর বিকাশ, আর মন্ত সময়ে আপেক্ষিক অল্প। তই খতুর, 'প্রথম 
তিন দিনই সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র। প্র সমরে সাধক অগভ্রোলী মুদ্ধাযোগে 
যোনি কৃহর হইতে শিঙনাল দ্বার! জ: আকর্ষণ পুর্ব উতোরমন জিত 
সহজ্ারে বিন্বার সহিত সংম্লিত, করিবেন] রজঃ শক্তির সাহ্‌ষ্যে বিন্দ, 


মিন 
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স্থুর ভাব ধারণ করে। বেমন বড় তরল--বড় চঞ্চল পারদকে রক্ষাঃকরিবার * ৯ 


:জন্ গন্ধকের 'প্রয়োজন-__-তদ্রপ বিন্দ্‌ ধারণের জন্ত রজঃ শক্তির আবন্তক ; 
বি & রজঃ একত্র করিলে উহা ধারণ করা বায়। সেই আকাল্্কার পদার্থ 
চির বরহের অমূল্য নিধি প্রাণে আসিগা! সন্তপ্ত হৃদয় লুশীতল করিয়া 
থাকে । নতুৰা শত চেষ্টাতেও কেহ বিন্দু ধারণে সমর্থ হয় না কারণ 
স্বীলোক স্মরণ মাত্রে বিন্দু চঞ্চল ও বিকৃত হইয়া! পড়ে ।: সাধকের: অজ্ঞাতে 
শজানিত ভাবে কখন বাহিরে আবে তাহার নিশ্চপ্রতা কি? তাঙইইিমাত- 
শক্তির সংযোগগনা দ্বারা পিতৃশক্তি রগ্ষ! করিবার বাবস্থা আছে। কিন্তু: 


এই পুন্তকে তাহা খুলিয়া বল! যায় না।  একন্ঠ শাস্ত্র হইতে মূলমান্ধ ই রী 


করিলাম । ৰথাঃ__ 


* 


আদৌ রজঃ স্ত্রিয়ো৷ যোন্যা যত্বেন বিধিৰ্ত স্থৃধীঃ। 
-জ্বাকুঞ্ধ্য লিঙ্গনালেন স্বশরীরে প্ররেশয়েৎ ॥ 
স্বকং বিন্ুঞ্চ সম্বধ্য লিঙ্গচালনমাচরেৎ। 
দৈবাচ্চলতি চেদুদ্ধেনিরোধ্য যোনিমুষ্্য়া ॥ 
বামভাগেহপি তদ্িন্দুং নীত্ব! লিঙ্গং নিবারয়েৎ। 
ক্ষণমান্রং যোনিতোহয়ং পুমাংশ্চালনমাচরেৎ ॥ 
গুরূপদেশতো যোগী হুঙ্কীরেণ চ যোনিতঃ | 
অপ্ানবায়ুমাকু্য বলাদারৃষ্য তদ্রজঃ ॥ 
/ শিবসংহিতা ॥.. 
_ এস্থলে হা বিজ্ুষ্ঠ ভাবে ওুরলতব নী অন্ানত গ্ড' কথ প্রকাশ 


করা অসম্ভব কেননা” রদ ত্য সাংনগপ্রণালী গুহ হইতে গুহাতস, 
তাহ সাধারণে প্রকাশ কর! অন্তা়। ৯ + বিশেবতঙ এই»মাধনার বিষয় লাধারণের 
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 অঙ্লীল বিবেচিত হইতে পানে । হাল ফ্যাসনের পাশ্চাত্য-শিক্ষা- “দৃপ্ত স্থদভা 


রি 


মহাশয়গ্রণ হয়ত কুরুচি জ্ঞানে পুস্তকখালি দূরে নিক্ষেপ করিয়া সরল-সচ্ছণ 
নামিকাটা কুঞ্চিত করিয়া বসিবেন। ধিষসকাল পড়িয়াছে বলিয়াই ভগ 
হয়। এখন “উর” শব্দ উচ্চারণ করিয়া! লক্জায় রসনা দংশন করিতে হয়, 
অথচ পিতা মাতার সমক্ষে যুবতীর সুগোল ফুলপ গোলা শীগণ্ডে অগ্বর সংযোগ 
হরুচিসম্মত। পীন স্তনদয় অর্ধ, অনাবৃত রাখিয়া পুরুষের হস্ত ধরি! ) 
রমণীর! ত্য স্থসভ্য-জনানুমোদিত। : সভ্যতায় বালাই বাইয়া মরিতে ইচ্ছা 
কুরে । যাহা মান্ষকে মনুষ্যন্থ প্রদান করে, তাহার শিক্ষা! ৰা তাহার প্রচার- 
সভ্যতা বিরুদ্ধ। পুর্বে সকলেই গুরুগৃহে নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়া পরিশেষে 
রতিশীস্ত্র পাঠ করিত, এখন উক্ত শাস্ত্র বিনুপ্তপ্রাম,. তাই মাচ এখন প্তর 
অধম। কিছুই জ্ঞাত নহে, অথচ পশুর ন্যায় নারীতে আসর । তাই 
তাহাদের উৎপাদিত সম্তানগণ পাশব প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করতঃ দেশে 
পাপ আোত বৃদ্ধি করিতেছে। বিদেশীয__বিগন্ষী রাজার কল্যাণেও মানুষের 
মহামঙ্গল প্রদ শাস্ত্াদি প্রকাশের উপায় লাই।* কাজেই আমাকে এখানে, 
নিরন্ত হইতে হইল প্রকৃত সাধক . আদান নিকট আমিতো চুঙ্সি সাহাযো 
কিন্ধুপে উক্ত-ব্রিন্। অভ্যাস করিতে হয়, .ভাহার নি উপদেশ: দিতে 
গারি। 

একটা বাজে উপায় ছারা অভ্যাসের সাহাবা হইতে পারে / বেগে মৃত 
-নিঃসারণ কালে, গুহাদেশ আকুষ্চিত -কারয় পূরক যোগে বেগরোধ করিয়া 
মূত্র ছার] পুনরায় শরীরাভাক্করে আকর্ষণ অভ্যাস করিবেন ।  অবশ্তু-একদিনে 
তাহা সম্পরর হইবার নহে। সমস্ত শিক্ষাই ক্রমোত্ঠাসের ফল। অতএব 
বিশেষ তাঁড়াতাড়ি করিলে, ইহাতে সিদ্ধিলা ঘটে হা $ প্রোক্ত অভ্যাসে 


নু টা 
* কলকাতার জনক পতিত কামশান্ত্র প্রকাশ করিয়া লামবাজারের 
গুলিশকোর্টে অভিযুক্ত হক্লাহিলেন। 





সাধনকাণ্ড ূ ৪*৩ 
৬ -তপপীশিিশিহিটাশ্িশশাটাশীাগগাঁিশিশির্শিশিীশিটি 
পারদপী হইলে জ্ঞানী ব্যক্তি এ মুল পাঠ কন্বিয়া্ কাধ্য সম্পাদন করিতে ॥ 


প্রারিবেন । »কিন্তু সাবধান 1- নাত্সসম্পৃত্ত করিতে গিয়া যেন ঝ্মহশ্যা 
করিবেন না। কারণ ব্রন্ষগত প্রাণ প্রত নিষ্কানী সাধক ভিঙ্গ অন্তে এই 
তত্বের অধিকারী নহে । 
বিন্দুঃ করোতি 'সর্ববেষাং হখং ছুঃখঞ্চ সংস্থিতমূ। 
সংসারিণাং বিষুড়ানাং জরামরণশালিনাম্‌ ॥ 
অয়ং শুভকরো যোগো যোখিনামুতমোভিমঃ | 
শিবসংহিতাখ , 
জ্গরা মরণশীল বিষু় সংসারিগুণের বিন্দুই সুখ খের কারণ, অতএব 
যোগিগণের পক্ষে সর্কপ্ে্ঠ এই ঘোগই শুভকর,-তাহাতে গন্দেহ নাই । 
কেননা ইহাতে প্রকৃতির প্রধান আসকির আগুণ, লিবিয়া যায়, জীব 
ধাহার আকাঙ্কায়্‌ ছাট করে, ভাহার জালা কমিয়া যায়,--জীব তখন, : 
: জীবনুক্ত হয় । 
ভগবান্‌ সদাশিব বলিয়াছেন ;-_ 
সিদ্ধে বিন্দৌ যহারত্বে কিং ন সিধ্যতি ভূতলে। 
-যস্ত প্রসাদাম্মহিমা মমাপ্যেতাদূশো ভবেৎ ॥ 
| শিবসংহিত!। 
যখন বিন্দু ধারণ করিবার ক্ষমত! জন্টো, তখন পৃথিবীতলে কি ন! সিদ্ধ 
_ হয়ঃ ফান] প্রভাবে বরক্গাণ্ডোপর্ি আমার ( শিবেক ) এতাদৃশ মহিমা হট- 
* এই প্রণালী ব্যতীত বৈষ্ণবশাস্ত্র ইহার নিগৃঢ় সাধন বন্িতি আছে। 
কিন্ বরন্ধগত প্রাণ প্রেমিক সাধক ব্যতীত অন্ঠের তাহাতে, অধিকার নাউ । 
মতপ্রলীত -প্রেমিকগুর” গ্রন্থ *শুঙ্গার সাধন” রসতত ও সাধা-সাধন প্রভৃতি 
বৈষবশান্ত্রের গুহ সাধন প্রণালী বিশসন্রূপে- লিখিত হইক়াছে। 








ঝা! অতএব পাঠক! ইহা উপস্াসকারের কল্পনা গত প্রেম-কা হনা 
মনে করিবেন না। 
অনেকে “পুত্র পণ্ড! প্রয়োজনাৎ”” এই বাকা পাঠ বা শ্রবণ করিরা 
অনে করেন, পুত্র না হইলে মানবের মুক্তি হর না। অবশ্য কোন মহ 
কারণ বাতিরেকে .সামথা সন্বে বিবাহদ্বার! প্রজাস্থষ্টি না করিলে ভগবানের 
আদেশ অনান্ত করা হয় | কিন্তু-যে ভাগ্যবান্‌ খুব পার্থিব বিবাহের 
পূর্বেই প্রেষাধার পরমেশ্বরের সহিত হুদৃড়, প্রণয্র বন্ধনে আবদ্ধ হইয়! 
- পড়েন, তিনি যন্তপি তুচ্ছ পার্থিব প্রণয় উপেক্ষা করিয়া চিরুজীবন অবিবাহিত 
- থাকেন, তবে তাহাতে_ সাহার কিছুমাত্র প্রত্যবায় নাই। তবে শান্ত্রকার- 
গণ ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্ত ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা 
সকলের উপর সঙ্গানভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে না । মোক্ষধর্মীপরায়ণ ব্রশ্থ- 
চারিগ্জকে নরকের "ভয় দেখান দুরে থাকুক, শান্তকারগৰ তাহাদের দেবতারূপে 
বর্ণনা করিযছেন। নারদ, শুকদেবাদি বিবাহ না করিয়া ত্রিনৌক পুজিত 
হইতেছেন।. মন্তু বলিয়াছেন,-- ূ 


অনেকানি সহস্াণি কুমারব্রক্চচারিশাম, । 
দিব্যং গতানি িপ্রাগায কুলসন্ভুতিম॥ 


মইসংহিতা, ৫1১৫৯ 
সহশ্্র সহম্্র অবিবাহিত ব্রহ্মচারী, সন্তান উৎপাদন না করিয়া ব্রহ্মা 
বারা দিবাগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন । “ভগবান্‌ চৈত্তদেবও শিষ্যগণকে চিরঞ্জীব 
- অবিবাহিত থাকিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন । বথা-_. 


অক্টমাস রহি প্রভু তটে * বিদায় নিল। 
বিবাহ না করিহ বলি নিষেধ করিল ॥ঁ 


০: 





১. চে ও 
* তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ বউ । ৮ 


সাধনকাণ্ড' 8০৫ 
মহাত্মা ঈশা শিল্ুগণকে বিবাহ: সমন্ধে নিষেধাজ্ঞা দিয়াছেন | ? যাহা, 
ভউক অবিবাহিত বা কুমার ব্রহ্মচারী বাতীত অন্ত গৃচস্কু ব্যক্তিও সত্যবাদী ও 
ভ্তাননিষ্ঠ হইলে, এবং খতুকাল বাতীত অন্ত সময়ে স্্রীগমনূ না করিলে বর্ধ- 
চারীরূপে গণা হতে পারেন যথাঃ-- 
ভা্্যাং গচ্ছন, ্চারী খতৌ ভবতি বৈ দ্বিজঃ । 
মহাভারত, | 


অজপা৷ গায়ত্রী সাধন 





বর্তমান সম আমাদের দেশেব প্লোকের ফে অনস্থা, তাহাতে যোগাভযাস 
অনেকের পক্ষে কঠিন হইবে সন্দেহ নাই,সেই লিমিত ভাছাহদর জন্য অগা গার 
মাধন লিখিত হুইল। জপের মধ অঙ্গপ! কর শ্রেষ্ঠ সাধন! | সাধক লিখিত 


. কৌগল অবলম্বন রুরিষ! এই স্বঠ:-উখত অস্রুত পৃর্ব অলোক-সামান্ট “হংস” 


ধ্বনি শ্রবণ কুতিয়! 'পার্ধিব পর্রমানন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন। অজপা! 
জগ অথাৎ হস মন্ত্র জপ করিতে সাধকের, সোহহং অর্থাৎ আমিই ্রহ্ধ, এই, 
জ্ঞান জম্মিয়া খাকে। হৃতরাং যোগ সাধন -অপেক্ষ। অঞ্জপা গারত্রী জগ কোন? 
অংশে নুার্ন লহে যাহাদের সময় অল্প এবং যোগ সাধন কঠিন বলিয়া বোধ 
হর, তাহার! অপু! ্রীয়ত্্রী সাধন করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করতঃ পরমানন্দ 
উপভোগ, ঞলিতে? পারেন। ৬ 
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জেরা রাডার 


. মূলাধার পল ও শ্বযসূলিঙ্গ অধোমুখ থাকাতে চিত্রাণী নাড়ী-মধ্যস্থিতা 
ব্ষনাড়ীর মুখ .অধোভাগে আছে। বিমুখ বিশিষ্ট সার্ধ ত্রিবলয়ারুতি কুণতঁ 
লিনী শক্তি একমুখ - ব্রহ্মবিবরে, রাধিয়। ্রহ্ষদ্ধার রোধ পূর্বক নিদ্রা 
বাইতেছেন ; অন্ত মৃখ দণ্ডাহত ভুজঙ্গিনীর ন্যায়, এই মুখ দ্বারা স্থাস প্রশ্বাস 
হইতেছে। তাহাই জীবের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস । শ্বাসবায়ুর নির্গমন কার্লে 

ংকার ও গ্রহণকালে সঃকার উচ্চারিত.হয়। যথা__ 
সোইহং-হংসঃ-পদেনৈব জীবো জপতি সর্ববদা। | 
- হংস বিপরীত “সোইহং” জীব দর্বদ! জপ করিতেছেন। এই হংস 
'শবকেই অজপা গায়ত্রী বলে। ূ 
ৃ একবিংশতিসহআ্ষট শতাধিকমীশ্বরী । 
জপতে প্রত্যহং প্রাণী সান্দ্রানন্দময়ীং পরা ॥ 
বিনা জপেন দেবেশি জপো! ভবতি মন্ত্রিণঃ 
অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশনিকৃন্তনী ॥ 
যতবার স্বাস প্রশ্বাস হয়, ততবার “হংস** পরম যন্ত্র অঞপা জগ হুর, এবং 
 প্রতোক মন্থবোর এক অহোরাত্র ষধ্যে ২১৬,* বার নিংস্বাস বহির্গত ও পরস্থাস 

' অস্প্রবিষ্ট হইয়। থাকে। ইহাই মানুষের স্বাভাবিক জপ । এই অজপা 
গায়ত্রী বারা জীবের আত্মপণ্পৃস্তি লাভ হয় *হং /”--পহ্ং ভিতর হইতে 
নিতের অংশ। টানিয় লয় বাহিরের জগতে ঢালিয়া দিয়া প্রকৃতির পারপুষ্টতা 
সংসাধিত করিয়া দিতেছে, আর “সঃ” বাহিরের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব 
ভিতরে টানিয়া লইয়া দতের সহিত সঙন্ধ সংস্থাপন করিতেছে।' *হং” 'শিৰি 
বা! পুরুষ--“স:৯ শক্তি ঝা প্রকুতি। হস ্বাসপ্রসথাার্‌ মিলন; পুরুষ ও 
প্রকৃতির মিলন, সৃতরাং আত্মদম্পৃষ্ি। .ূ ৃ 

এই হুংসই জীবের জীব! মুলাযার হইতে হংস শক উত্থিত হইয়া 
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জীবাধার অনাহত কমলে ধ্বনিত হয়| বিন! আখাতে ধ্বনি য় বলিয়া এই 
পদের অনাহত, নাম হইয়াছে । বাস দ্বার! চালিত হইয়| অনাহত হইতে! 
হংস” নাসিক দিবা শ্বাস প্রান্থাসরূপে বহির্গত. হইতেছে । অতএব জীব 
হইতে স্বতঃই হংসধ্বনি উথিত হইতেছে! . হৃংসবীজ মনত্য দেহের জীবাত্মা, 
এই হংস ধ্বনি সামান্ত চেষ্টায়, সাধকের কর্ণগোচর হয়। এই হুংস বিপরীত 
শসোঁহ্হং” সাধকের সাধনা |. অনাহত পঞ্দে জীবাত্্া অহোরাত্র সাধনা বা 
যোগ অথব] ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন । মানবের. তমসাচ্ছ্ ব্ষিয়-বিসূড় মন, 
তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। সদ্গুরুর কৃপায় ইহা. জানিতে পারিলে 
, আর মালা ঝোলা লইয়া বিড়স্বন৷ তোগ রুরিতে হয় ন। | 
এই অজপাঁ-জপ মোক্ষদাযিনী। প্রত্যহ প্রাতঃঝালে কিস্বা অদ্ধরার সময়ে 
অজপা গাসত্রী সাধন কদ্দিতে হয়। তাহার নিয়ম এইরূপ ঘথা_ 
সাধক আসনে উপবিষ্ট হইয়া ব্রদধরস্থে, গুরুর ধ্যান করতঃ ভক্তিভাবে 
স্তাহাকে প্রণাম করিবেন। তৎপরে অনাহত পদ্ম বাণলিঙ্গ শিবের মন্তকে 
নির্বাত-নি্ষম্প দীপকলিকাকার হংগ- বীজ প্রতিপাদ্য তেজোমর জীবাত্মা 
আনদনেতে দর্শন করিয়। হংস ধান করিবেন | ধ্যান যথা 
গ্রমীগমন্থং গমনাদিশৃন্যং চিত্রপরূপং তিমিরাস্তকারম্‌। 
পশ্যামি তং সর্ববজনপ্রধানং নামি হংসং,পরমার্থরূপম্‌ ॥ 
. অনস্তর জ্সপা! পের অনস্থাসাদ করিতে হয়। 
ষড়াঙ্গন্যাস যথা 
ও হংদাং ুর্যযাস্মনে ভেজোবত্যৈ শক্তযে হৃদয় স্বাহা। সু হংসীং 
' সোমাঝ্মনে' গ্রভাশক্ষয়ে শিরসে স্বাহা । “সত হংসং নিরপনাত্মনে অবিষ্তাশক্রে 
শিখার স্বাহা। ০৩হংসৈং নিরাভাসাস্বনে মায়াশক্ন্নে কঝচার স্বাহ! । গু 
হংসৌং অন্তীন্মনে ঈক্ষণশক্তয়ে নেত্রত্য়ায় বৌষট । শু হংসঃ অনন্তান্্রনে 
- শক্তয়ে অন্তরার ফট! 





৪০৮ জ্বানীগুরু 


পপ িপপপিপিপিপিপপিশিপিপিপিসীিশিসিউিলা জিউস শ্পপীপীিসাশশি সিসি এছ 


ব্যাদিন্যাস যথা-- 


অন্ত অন্গপা-গাযত্ী মনতর্ত হংস খাবি: অব্যক্তগারতরীচ্ছন্দ: পরঘহংসৈ। 
দেবতা হং বীজং সঃ শক্কিঃ সৌহহং কীলকং পরমাত্ম-গ্রীতয়ে উচ্ছাস নিঃশ্বা- 
সাভ্যাং ফট স্ততাধিকৈকবিংশতি সহঅু-স্বজপাজপস্পণেন মোক্ষ- প্রাণে 
বিনিয়োগঃ | শিরসি হংসধবর়ে নমঃ. মুখে অব্যক্তগায়ত্রীচ্ছন্দদে নমঃ | 
হদি পরমহংসায় দেবতাৈ নশঃ | মুলাধারে হং বীজায় নমঃ | খাদয়োঃ 
(সঃ শক্তয়ে নমঃ | সর্বাঙ্গে সোহহং কীলকায় নমঃ) / 
অন্তর সহতারে ,গুরুধা!ন, হাদয়ে হংস ধ্যান এবং মৃলাধারে কুগুলিনীর 
*ধ্যান করিয়া পরে তাহাদের তেজোময় চিন্তা করিবেন। অতঃপর প্র তিন 
তেলের একতা করিয়া তেজ প্রভাবে আপনাকেও তেজোময় ও অভিন্ন 
ভাবনা করতঃ অনাহত পণ জীবাস্মার গ্রুতি লক্ষ করিরা একশড়ু আটবার, 
ৰা তদধিক যথাসাধ্য সোহহং মন্ত্র জপ করিবেন। 


জপের নিয়ম যথা-_ 


"সি শা (উচ্চারণ সময়ে দো) মনে মনে উচ্চারণ করিঝা' উভয় নাসা- 
পুটে শ্বাস আকর্ষণ করিবেন । সেই নমরে চিন্তা করিবেন নাসৃাপুট দিরা 
এ আবৃষা বা নিষ্ে ধামিয়া এবং কুগুলিনীর মুখ হইতে শ্বাস বহির্গত হই 
উদ্ধে উঠিনা, উভয় বায়ু একত্রে অনাহত পন্নস্থিত জীবাধার বাযযস্ত্ে ( বং) 
স্বাঘাত করিতেছে । তৎপরে হুং শব উচ্চারণ করিয়া শ্বাস পরিত্যাগ 

, করিবেন।: এই সময়ে উর বায়ু উভর দিকে চলিয়া যাইতেছে চিন্তা 
করিতে ₹ইৰে। 'এইরূপে পুনঃ পুনঃ করিতে হয় । উভভ় বাষু একত্র 
সন্িলন কালে স্বতুই সোচহং উদ্চারিত হয়। (যখন, শব্দ শ্রুতিগোচর 
হউবে, তখনই অজপা! গারত্র লপু সিদ্ধ হ্ইয়া থাকে )। ত্র্থাং উভয় বাহু 
উভয় দিক হইতে আয়া, বাহুষস্ত প্রবি্টকালে সো _হং নির্ণদ কালে 


সাধনকাণ্ড ৪০৯. 


ধ্বনিত হই থাকে। আর ইহার বিপরীতক্রমে জপ করিলেই হংস পি 
হইয়া থাকে। * এইরূপে জপ করিতে করিতে যখন স্বতঃ/উিত অজপাঁ 
গায়ত্রী শ্রুতিগোচর হুইবে, ভখন এক মনে এ নাদধ্রনি শুনিতে শুনিতে 
সাধকের সোহহং (আমিই বন্ধ ) জ্ঞান উৎপন্ন হইবে ।. 

উপরোক্তরূপে ধখাসাধ্য -জপ করিয়া, পরে হবপ সম করিবে। বিধি 
পূর্বক জপ সসর্পণ না করিলে সাধকের জপজনিত তেজ বিনষ্ট হইয়া বা়। 


অজপা জপ সমর্পণ যথা__ 


মূলাধারমণ্ডপে স্ব্বণতুদ্দিলপললো ভ্রুতসৌবর্রণ-বাদি-সাস্তচতু্র্ণান্িতে , 
গায়্রীদহিতায় রক্তবর্ণায় গণনাখায় বট্শতসংখামজপাজপমহং সমর্পরামি 
নমঃ। ' স্বাধিষ্টানমণ্ুপে বিক্রুধনিভে বিদ্যুৎ-পৃ্-প্রভাব- "বাদিলাস্তবড় বর্ণান্বিতে 
বড় দলপর্নে সাবিত্রী সহিতায় ব্রহ্ধণে অজপামন্রং ষট সহত্রষহং সমর্পয়ানি নমঃ | 
মণিপুরমণ্পে হুনীলপ্রভে মহানীলপ্রভভা দিফাস্তীদশবর্ণবিভাষিতে দশ-দলপন্সে 
লক্মীসহিতায় বিষবে ষট টসহশ্রমজপ্রা্পমতং সমর্পযামি নসঃ। আনাহত- 
মগ্ডপে তরুণরাধনিভে মচাবহ্িকিকাভ-কাদিঠাস্তঘাদসদলপন্সে গৌরীপহিতায় 
শিবায় ষট সহঅমজপাজপমহং সমর্পগমি নমঃ | বিশুদ্ধমণ্ডপে ধুমব্ণ- রর 
ত্অকারাদিঅঃকারান্ত- ফোড়শস্বরা্িতে যোড়শর্দলপদ্দে প্রাণশক্কিসহিতী়” 
জীবাত্মনে, সহজসংখ্যযজ পাজপমতং সবর্পয়ামি নমঃ | আজ্ঞামওপে বিদ্বাৎ 
পুঞ্নিভে শুভ্র হ-ক্ষবণাস্থিতে ছিদলপন্সে মারাসহিত পরমাত্মনে একসহজ্সং 
অঞ্জপাঁজপমহং সমর্পযামি নমঃ । ত্রদ্মরন্ধ ্বমওপে কপুরাতে নানাবর্শোজ্ছলদল- 
বিভূষিতে নানাবর্ণ-বর্ণসমুদয়োজ্জলে সহল্মারে নাদবিন্দুপরিস্থি-ত্রপ্নরূপ- 
সশক্িক-গুরুবে, বএকমহনসংখ্যরজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ। - 


শসার ই জপ করিতে এক্ষম, তাহারা সাধারণ জপের নায় 
হংসঃ সোহহং মন্ত্র একশত আটফরে জপ | কর্রিবিনপ 
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, প্যষ্ট শতাধিকৈকবিং শতিসহম্মজপেন পরদেবতারপত্রীপরমেশ্বরঃ 
ূ বি রর মন্ত্র পাঠ পুর্বর্ক মানসিক: সনবল্প করিয়া পরদিনৈর জন্ত 
পুনতায় হংসের ধ্যান করিতে হয় । সেধ্যাদ এইরূপ-__. 
আরাংয়ামি মণিসন্লিভমাত্বুলিলং | সাগ্াপুরী-হৃদ়পহবজ সনি বিষ্টম্‌। 
শদ্ধানদীবিমলচিত্তজলাবগাহং নিত্যং সঙ্গাধিকুনুমৈরপুনর্ভবায় ॥ 
অজ্পা গায়ত্রী দ্বিবিধা_ব্যক্তা ও শ্প্বা। উপরোক্ত প্রকারে জপের 
নাম বক্তা । আর ভ্রামরী কুস্তক যোগে মিংশ্বাস.রোধ করতঃ অন্তরে ষে 
জপ্চকরা যাঁয় তাহাই গুপ্তা তত যাহ গ্তপ্তা তাহা অতি খণ্ত, শুত্তরাং গুপ্ত 
রাখাই ভাল। যাহা হউক, লিখিত উপাঁজ অবলম্বন করিয়। গুত্যহ ভক্তি ও. 
শ্রদ্ধা সহকারে এই ক্রিয়া অনুষ্ঠান্ন করিলে অচিরেই, সাধক তৃত্বজ্ঞান লাভ 
করিয়! রুতরুভার্থ ও অপার্থিব পরমাননদ প্রাপ্ত হইবেন। 
অঞ্জপা গায়ত্রী সিদ্ধি করিয়া তাহার সহিত গুরুত্ব ই মনত না অন্থ 
বে কোন মন্ত্র জপ করিলে তাহাও অচিরে চৈতন্ত হয় এবং সাধকের মন্ত্র সিদ্ধি 
হয়া, থাকে । ন্তাসাদি না করিয়াও সাধক দিবা রাত্র সংসারের কাজ করিতে 
করিতেও হংস ধ্যানে সৌহহং জ্ঞানে নিমগ্ন থাকিতে পারেন. 1 
_. ভীবাত্মার দেহত্যাগের পুর্ব মুহূর্ত পথ্য্্ এই অ্রপা পর অন্তর জপ 
"হইয়া থাকে। অতএব দেহ তাগের সমজ্র জ্ঞান পূর্বক শেষ “তং একী 
* সহিত দহত্যাগ করিতে পারিলে শিবরপে ব্রন্ধপধোক প্রতি হই! থাকে । 








ন্ছ 
'* এ প্রণালী সতপ্রলীত “যোগীপুর্?। গ্রন্থে লিখি হেইয়াছে।, ক 
পুশ্তকের নাঁদ সাধন, মীর্ষক প্রবন্ধ দেখ । 
1 মতপ্রণীত, তান্ত্রিক গুরু ্র্টে” অর্গুপার সহিত ই মন স্প্রছ্প্রণালী 
লিখিত হইয়াছে। 


সাধনকাণ্ড ূ ৪২১ 


ব্রহ্মানন্দ-রস-সাঁধন 





পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম সম্প্রদায়ে যত কার সাধন-ভজনের উপায় প্রচ- 
লিত আছে, 'সর্ববিধ প্রণাঁলীর উদ্দেশ্য চিত্তবৃত্তি নিরোধ -পুর্্বক আত্মজ্ঞান 
লানু করা7 ইন্জিয় পথে বহির্গত, ভিন্ন ভিন্ন বিপয়ে বিক্ষিপ্ত ও. বহুস্থানে .. 
ব্যাপ্ত চিত্ত বৃত্তিকে হদি প্রষদ্ের দ্বাকুঞ পথরোধের দ্বারা, একজ্রিত. করা বায়ু,“ 
ক্রম-সন্কোচ প্রণানীতে পু্ীক্ত বা কেন্্ীকৃত করা যার; তাহা হইলে লেই * 
পুর্মীকৃত বা কেন্ত্রীক্ৃত চিত্রবৃত্তির অগ্রস্থিত যেকোন বস্ত সমস্তই তাহার 
শিষয় প্রকাণ্ড হইবে । যেমন বিভ্তৃত, তরল বা বিরলাবয়ব -হুর্যা কিরণ, 
যাহাকে আমরা প্রভা বা আলোক বলি--সে কাহাকেও দগ্ধ করে না। 
প্রতাত তাহাতে উত্তীপ নাই বলিয়াই প্রতীতি হয়। কিন্তু কৌশলক্রমে 
বা উপায়ের বলে, সেই তরলায়িত আলোকরাশিকে বদি কেন্দ্রীক্কৃত করা যায়, 
ঘন বা পুক্ীকুত করা যায়, তাহা হইলে দেখিৰে যে, সেই হু্যালোক সমূহের 
পুঞ্জন স্থানে অর্থাৎ কেন্দ্র ভবনে প্রলরাগরির স্তায় দাঁহিকাশক্তি আবিভূত 
হইয়াছে ।. আতমস্‌ পাথরের নিয়ে তুলা! অথবা. শুক তৃণ রাখিলে শর তুল! 
বাতৃণে আগুণ ধরিরা যায় । আবার সময় সময় আগুণ ধরিতে বিল্ব হয়, 
কারণ উহার ০০৪5 ( ফোকাস্‌) ঠিক হয় নাই বলিয়া, আগ্তণ ধরে না 1, 
রূপ হলে পাথর থানিকে অল্পে অল্পে হয় উপরে আর না হয় নিয়ে 
-দিকে লবে, তারপরে যখন শী পথবরের ৮০০০৩ ঠিক হইবে, তখনই 
নিম্নের তূগা বা ভৃণেআগুণ ধরিরা যাইবে। "পাথরের কোন্‌ শক্তিতে বা 
ত্য কিরুশের কোন্‌ ক্ষমতায় সঙসা দ1 আখ? হয়, তাত] বোধ হয়, অনেকেই 
জানেন। ইতস্ততো! বিক্ষিপ্ত সহত্মূখ বিযুলাবযুব ্য কিরণ আতস 


যা জ্ঞানীগুরু - 
রি - ূ রী িিিিপিপসাশীশীশীশিশি শী িটিশিশিশি তি 
'পাথরের শক্তিতে এক কেন্দ্র হওয়ার তাহার কেন্ত্র স্থানটা অগ্রিরূপে 


১ পরিণত হয়, সুতরাং কেন্্ুস্থানস্থিত বাহ বন্ত মাত্রেই দগ্ধ ইইয়া যায়।' 
: তেমনি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বা" সহত্রমুখী চিত্তবৃত্বিকে এক কেন্ত্রক করিতে 
পারিলেই সমস্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ কর! যাইতে গারে। আর্ধা ঝাষিগণ 
আতস্‌ পাথরের দ্বার! হুর্যা কিরণ কেন্দ্রীকৃত বা পুণ্রীক্কুত করিয়া তন্থারা 
তৃপপুঞ্জ দগ্ধ করিতে দেখিয়া, সর্ববব্যগপী চিত্তবৃত্তিকে এক কেন্দ্র করিয়া, 
তশ্বারা যোগের সুঙ্ম আধ্যাত্ম বিজ্ঞান, বাবহিত : বিজ্ঞান ও অতীতানুগ্রত 
“বিজ্ঞান আবিষার পূর্বক প্রকুষ্ট ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বথা__ 


যথাহর্করশ্মি সংযোগাদর্ককান্তো হুতাশনমৃ। 
আবিঃকরোতি তুলেষু দৃষ্টান্তঃ সতু যোগিনঃ॥ 
সধ্যরশ্টি সংযোগে স্যকান্তমণি বহি আবিষ্কার করে, ইহা দেখিয়া 
যোগিগণ সার্বজ্ঞ শিক্ষা করিয়াছেন ।* 








£ আমাদের পূর্ববপুরুষগণের এই সকল মহান্‌ কীন্তি ও অদ্ভুত আবিষ্কার - 
আল্গ কাল অনেকেই *্জাত নগে । পাশ্চত্া ব্যক্তিগণ ঘুড়ীর লকে: বিছা্ের 
* আদেশ দেখিয়া তাড়িত বিজ্ঞানের আরিঙ্কার করেন, রন্ধনস্তালীর মুখের 
শরাব বাঙ্সা বলে উৎপাত ভইতে দেখিয়া, -স্টিমওয়ার্কের সমষ্টি করেন, পক 
ফলের পতন দর্শনে মাধ্যাকর্ষণ অবগত হয়াছেন,__ পাশ্চাত্য-শিক্ষিত যুবক, 
 ইংরাজের এই অদ্ভুত আবিষ্রি্া অবগত হইয়া শত মুখে াহাদেয় গুরণগীনে 
ব্যস্ত । আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত হিন্দুকুলে জন্ম হওয়ায় অনৃষ্টকে শত- 
“ধিক্কার দিতেছে । ঘরের খবর জ্ঞানেনা বলিয়াই তাহাদের আক্ষে প করিয়া 
কালক্ষেপ করিতে হয় । বাহ বিজ্ঞান দূরের কথা, আর্ধাগণ কত অগণিত 
অঙ্গানিত নুতন নূতন সুস্কে অধ্যাত্বিজ্ঞান. আবিফারু; করিয়। আও প্রকট 
ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা যতই দে সকল বৈষয়*অবৃত হইতেছি, . 
ততই পূর্ব্ব পুরুষগণেখ্। সহিমা উক্জাত শুইয়া আনন্দে হ্বায় স্দীত হইয়া 
উঠিতেছে। 


সারনকা গু ৪১৩ 
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বাস্তুবিক চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিতে পারিলে মানব জীবন সার্থক» 
এবস্ৃত সাঙকের সর্বসিদ্ধি করতগত $. বাটীতে বলিয়। একাগ্রচিত্বে 
অবিচ্ছিন্ন তৈল ধারার ন্যাত্ প্রবাগী/ বন্ধুরে চিন্ত! কক্তুন, বন্ধু যত দূরদেশেই 
অবস্থান করুন, মৃহূর্তে নয়নগোচর হইবে । এইরূপ দেবদেবী বা দ্েখলোক 
দর্শন করা যায় । জগতের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে 
. শরীরস্থ রূপ রসাদি মিশাইতে পারিলে অনস্তের প্রতীতি হইয়া থাকে। পশ্চিত্য 
নরলারীগণ সাধনার একাগ্রতা শক্তি ( 1 £০:০০) লাভ করিয়া জগতের 
নরনারীকে মুগ্ধ ও ৪মত্রুত করিয়৷ দিতেছেন | ম্যাভাম ব্লাভাটাস্বি, কর্ণেল, 
অণকটু প্রভৃতি ব্যকিগণ এতনদেশে আসিয়। কত অদুদ ২ কাণ্ড দেখাইয়া 
 আমাদগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, অনেকে তাহ! স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । 
চি্ভির একাগ্রতা সাধনই যোগের মুখ্য উদ্দেস্ত । যে কোন উপায় 
অবলম্বন করিয়া চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিতে পারিলেই মানব্জীবনের 
পুর্ণক। খিনি ভাগাক্রমে পূর্বরজন্বের সক্ৃতিবলে চিত্তের একাগ্রতা সম্পা- 
হনে সক্ষম, তাহার প্রাণ সংরোধরূপ কঠোর যোগাভ্যাসের কোনই প্রক্কো- 
জনীয়তা নাই। কেবল আত্মজ্ঞানের জন্ত বিচ দ্বার! জ্ঞান অর্জন 
করিবেন এবং প্রত্যক্ষ অনুভবের জন্য ব্রঙ্জানন্দ রস সাধন করিবেন । যথা-_ 
7 সাধক আপনাকে ( জীবাস্মাকে ) শক্তি ( রাধা, ঝ! দুর্গা ) এবং পরমাক্মাকে 
পুরুষ .(শ্রীরুষ্ণ বা সদাশিব ) ভাবনা করিবেন। স্ত্রী পুরুষব 'ভী বাদ্মার 
সহিত পরমাম্মার শৃঙ্গার রসপূর্ণ বিহার হইতেছে এইরূপ চিন্ত! করিবেন, 
এবং এতাদৃশ সম্ভোগ হইতে উৎপন্ন ,পরমানন্দ রসে মধ হইয়া পররন্ে 
মহিত শবয়ং অভেদরূপে পরম প্রেমে প্রলীন জ্ঞান করিবে। সেই সময় 
“এইরূপ চিন্তা করিতেন । যথা-- 
“অহমীস্া পরং ব্রহ্ম বি জ্ঞানমনম্তকম্‌ । 


_ বিজ্ঞানমানন্দো ্র্ধ স ত্র কেবলমৃ॥ 
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অহং ্ধান্ম্যহং ব্রহ্ধ অশরীরমনিক্দরিয়ম | বা 

অহং মনৌবৃদ্ধি-মরুদহস্কারাদি- -ধর্জিিতম, ॥: 

জা গ্রৎস্বগ্র্যুণ্তাদিমুক্তং জ্যোতিস্তদীয়কম.। 

নিত্যশুদ্ধং বুদ্ধিযুক্তং সত্যমানন্দয়দ্বয়ম ॥ 

যোহসাবাদিত/পুরুষঃ সোহসাবহমখণ্ড গু । 

ইতি ধ্যায়ন্‌ বিমুচ্যেত ব্রহ্মণে ভববন্ধনাৎ ॥ 
. এপ চিন্তা করিতে ক্সিতে সাধক সমাধিত্থ- ইইবেন। সমাধি ভঙ্গ 

হইলে পর আর অন্তর বাঙছে ভ্রান্তি দর্শন হয় না এবং তখনই ব্হ্ধাননদ রসের 

উপভোগ হইয়া থাকে । এই সাধনায় ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্গভ্ত-বাক্তি ভববন্ধন 
হইতে মুক্তলাভ করিয়া থাকেন। ধাহাদের চিন্ত স্থির ও শাস্ট নহে, 


তাহার! প্রথমে পুর্বোক্ত যে কোন যোগ অভ্যাদ করিয়া, পরে ব্রঙ্জানন্দরসের 
লাধন করিবেন। 


বিভূতি সাধন 





হোগ সিদ্ধ হইলে সাধকের নানাবিধ বিভূতি লাভ হইয়া থাকে। 
ভগবান্‌ শ্রীকু্চ বলিয়াছেন, “জিতে, স্থির চিত্ত, , জ্িতপ্রাণ আমাতে 
বর) চিত্বধারপকারী যোগীক় নিকটে যাততীয় গিনি" উপস্থিত 

, ছয়।” যথা 


“ সাধনকীণ্ড | ৪১৫ 


জিতে্জিয়স্ত যুক্তস্য জিতশ্াসস্ত জোগিব)। 
ময়ি ধারয়তশ্চেত উপতিষ্ঠন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥ 


ভাগবত, ১১১৫৯ 


আমরা কর্ন সাধে যাগ বাকা .আছে বলিয়া ধারণা করিতে পারি, 
যোগ বলে তাহার সফলগুলিই লাভ হন থাকে । সরলতাবে বিবেচনা 
করিয়া দেখিলে, ইহ অসম্ভব বলিব বোধ হয় না।- মীনবাত্ম। হখন পর- 
মাতার অংশ, ত্তখন পরমাত্মার ফে বে গুণস্ভ শক্তি আহ্ছ, মানবাআ্মীরও 
তাহাই থাকা কর্তব্য । তবে উভয়ের এত, তারতম্য লক্ষিত হয় কেন 1-- 
: স্থান গু অবস্থা ভেদে কেবল: এই -তারভম্য জন্মে ; মেঘের জল, সরোবরের 
জল, নদীর জল ও লমুদ্রের জল, পকল শ্তল এক জল হইলেও প্রত্যেকের 
বিশেষ বিশেষ বিভিন্নতা আছে; সেই পরমায্মা ও মানবাজ্ার মূল এক 
হইলেও স্থান বিশেষে স্থাপিত হওয়ায়, তিন্ন ভিন্ন গুণ প্রাপ্ত হইয়াছে | মানব 
শরীরের মধ্যে আবদ্ধ হইগ্ে আত্মার একতাব, মানব শন্ধীরের বাহিরে থাকিলে! 
তাহার অন্ত এক ভাব। যখন ইহাই প্রকৃত: ব্যাগার, তখন কোনিরূপে 
মানবাত্মাকে মানব শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলে, মানবাত্বা যে 
'পরষাত্মার শক্তি প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহাতে আর আশ্চর্য কি? যোগের মুখ্য 
উদ্দেশ, ম!নবাত্মাকে মানব শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পরমাস্মার সহিত 
যুক্ত করা»যখন যোগ বলে ইহ! স্ুদিদ্ধ হইতে পারে, তখন মানবের উীশ্বরিক্ 
শক্তি সকল লাভ. করা কোন মতেই অসম্ভব নহে 1 একবার কোন সত 
মানবাস্মাকে মানব শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই মানবাত্মা ঠিক 
প্রঙাম্মার অবস্থা পর হইয়া! থাকেন। যোগের ইহাই উদ্দে্ী। 
শর রে পকইনিয়ই প্রধান। চক্কর নাপিকা, জিহবা ও ত্বক__-এই 
সুঁজিয়ের সাহায্যে আমর পৃথ্িরীর খিীর সবক পদার্থের” অনুভূতি লাভ করিরা 


৪১৬ জ্ঞানীগুরু 


খাকি ২ কিন্ত আহর! ইহাওজানি যে, চক্ষু না থাকিলে দেখা যায়, কর্ণ 
- না থাকিলেও শুনা ষায়, জিহ্বা ন! থাকিলেও আস্বাদ পাওয়া যাঁর, নাপিকা - 
না থাকিলেও গন্ধ পায় যার, এবং ত্বক না থাঁকিলেও স্পর্শ অনু ভব করা 
বায় । স্বপ্রে পঞ্চ উত্তরের কার্ধা না থাকিলে এ ফকণু ইন্জিয়ের কাধা ₹ইতে 
দেখা যায়। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শরীর না থাঁকলেও আত্মার অস্তিত্ব 
থাকে। স্বপ্ন দ্বারা আমরা সময় সময় আরও একটা বিসয় দেখিতে পাই। 
স্বপ্নে মানবের দূররৃষ্টি ও ভবিস্তাৎ জ্ঞাদ জুন্মে। ভবিষ্মৃতে থে ঘটন। ঘটিবে, 
“তাহা অনেক সমর আমর স্বপ্ধে বহু পূর্বে জানিষ্ডে পারি, অথবা দূর ভবিষ্যতে 
যাহা হইবে হয়ত তাহা বু পূর্ধ্বে ঘটিতেছে বলিয়া অনুভব করি, * ইহাতে 
এই পর্যাস্ত বুঝা যার যে, শরীরের সহিত মানবাত্মা যকিঞিগ: বিচ্ছিন্ন হইলে 
তাহার শক্তি বৃদ্ধি পায়। অতএব যোগবলে মানবাত্মাকে সম্পূর্মভাবে শরীর 
হইতে বিমুক্ত করিতে পারিলে সর্বাবিধ পরশ্বরিক শক্তি লাভ .কর! ফোন 
মতেই আসম্তর নহে। 
যোগে বিভুতি লা; যোগের সম্পূর্ণ সাধনার পর যে ঘটে, এরূপনহে। 








* বালাকালে বিষ্টাসাগর মহাশয়ের "বোধোদর” নামক পুষ্তকে পাঠ 
: করিযাছিলাম, “সপ্ন সকল অমুলক চিন্তা মাত্র।৮ তদবি সা দুষ্ট বাঁন্কি 
মাতরকেই উক্ত বাক্যে এুবোঁধ দিয়া বিজ্ঞতার পরিচয় দিতাম । কারণ স্কুল- 
পাঠ্য: পুস্তকের কথা মিথ্যা হইতে পারে না, এই বিশ্বাস অস্ত্াস্ত জ্ঞানে হৃদয়ে 
বন্ধ ছিল.। কিন্তু কার্ধা-কারণের প্রতাক্ষতাফলে এখম উক্ত বাক্যে শ্রদ্ধা' 
নাই, সে অপূর্ব বিশ্বাস উড়িরা গিয়াছে। কেননা আমার ভাগ্যে অনেক 
সময় স্বপ্ন ফল গুতাক্ষ হ়াছে এবং স্বচক্ষে কয়েক জনকে স্বপ্নে উধধ পাইয়া 
রোগ মুক্ত হইতে দেখিয়াছি। খুলনা! জেলাবাদী কোদ রাত সপ্ন দেখিয়া 
ঘট সাইঙ্গদুর হইতে বাটা আছিয়। সিদুমুখে চোর"স্ৃত করৌ। হস্ুতরাং 
দুগ্ধপোত্ত শিশুগাঠ্যে আবশ্হহ'পন কণ্টিতে পারি না। 
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যোগ প্রত্রিস্থার সঙ্গে সঙ্গে এক একটা করিষ্ মত লাত, কইতে চু ৩ 
এমন কি প্রথম গাধনার সঙ্গেই কতফপুলি কষ সা সাপনিই। গলাভ 

হইতে থাকে, আসন সাধনার আর ফতকঞুলি-শক্তি আত হম, প্রাণায়াম 
সাধনা হইলে, ানর অসীম-শক্তি সম্পর্স ভর থাফে.। যোগের উদ্েট মুক্তি- 
বটে, কিন্তু এই মুক্তি লাির বহু পূর্বেই বিছূঁতি লাঁভ হইস্ থাকে, এই সকল, 

. শক্ষি লাভ এতই বনোরন, এতই লোভ প্রঘ, এর এতই মুখনায়ক যে.অনেক্ 
যোগী এই সক ক্ষমতা ও শক্তি লাত করিয়া, বোগের সুষ্ত উদ্ে্ট থে. মুক্ত 
লানাতাহা বিশ্রিত হইয়া, ,াইখ্থকল , *শক্জি্োবহারের জক্ট ব্যগ্র রি 
হুতরাং তিনি যোগত্রই হইয়া ষান।। রা 

কেহব! একটা ক্ষমতা! লাভ করিরাকেহব! ছইটা, কেহব! টানি? 
ক্ষমতণ লাভ করিয়া, যোগন্র্ হয়! যান ; ; তাহাদের আর ফুক্তি পাত ঘটে না। 

... তাঁহার! সংলারে যোগলন্ধ সেই ছুই একটা শক্কির ব্যবহার. করিঘা, ভো- 

'বাজীকরের, নদ লোককে আশ্চর্্যারিত ও. “সুদ করিয়া, অর্থ উপার্জন ক রিংত 

খাকেন। অতএব যুমুক্ষু ব্যক্তি কদাচ বিভূতিলাঁভকেই যোগফণের : 

চগরমোৎকর্ষ মনে করিবেন না। যোগের চরম উদদে্ যুক্তি? বিভূতি লাভে 
ভুলিয়] গেলে, মোক্ষ বা কৈবল্য লাভে বঞ্চিত থাঁকিতে-হয়। 'আপক্কি শুন্ত- 
হইতে গিয়া আবার যেন.আমক্কির আপুর দগ্ধ হইতে নাহ) 

তব যিনি শি ল্যান্ড করিয্। গ্রুতিপঞ্্ত বিশ্ডার করিতে, ইচ্ছ ক্রেন, 

* তাহার প্রাণীরাম পর্য্যন্ত সাধন, করিলেই চলিতে পাবে? আণাঙ্াম .ফাধন 
কাঁরয়া সংযম অত্যাম করিলেই তাহার বহুবিধ শঙ্ াত্ধ হইবে এবং তৎপরে? 
ধার, ধ্যান. ও মমাধি সাধনে মুক্তি লা হইয়া ্রাকে। . দুতরাং মুক্তি লাভ 
উদ্দে্ ন! থাকিলে যাগ বিতুতি লান্ড হইতে পারে । 

যোগুঃসাধন দ্বারা সাধক বহিজ্জগত্খ ও অথজ্জগতের সমস্ত তত্ব জানিতে 
. পারের রলের আস্থাদন করিতে পান ত বরি্দ্রগৎ ও অন্র্জগাতের 
8৭7 
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 উপরেঅগাধাকপক্কর্ত করিবার, অলৌ কক ক্ষমতা লাত করিতে পারেন,__ 
সেই ক্ষমত! বলে খেলি বক অদ্ভুত অভাবনীয় শক্তি জন্যে |. বাক্‌-. 
“সিদ্ধ, ইচ্ছান্ুসারে গ্লাসিযন), দুি,দুর অরবণ, অতি হুল্ক্ দর্শন, পর 
শরীরে প্রবেশ, অন্তর্ধান,এসন্ত্ধযানিত্, শৃন্ত পথে অবিরোধে ও অনায়াদে 
বির, কারব্হ দেহধারপ) জপিমাদি অসিক্ধিশাভ, তেব্ধ লাভ এবং 
রা লাভ হয্ব।ক্ধ 
: এাগের আরস্ত হইতে আর পুর্ণতি কাছের মধ্যে চারিটি ভাগ যা অবস্থা: 
“আছে । চা রটি- অবস্থার রা এসব, ্রজ্ঞাজ্যোতিঃ এবং 
১ আত ্রান্ত ভাবনীয়। 

যোগ, আরম্ত করিয়া যখন বিশ্বেষ সিদ্ধিলাভ হয় নাই, সংঘমে রত 
খাবিয়াও বিশেষে কার্য লম্পর্ হয় নাই-_ভর্টন তাহাকে প্রথমক্ষমী 
অবস্থা বঝ যায়। এই, সময়ে যোগী সংযমকালে বিশেষ কোন. অলৌকিক 
পদার্থ সন্র্শন করিতে মক্ষন হয়েন নথ, কেবলমাত্র অত্যল্প আলোক কিংবা! 
দামান্ত জান ৰিকাশ স্টপলন্ধি কথ্রেন নাত্র। 
. এই অবস্থা উত্তীর্ণ ্থইলে যে অবস্থা আইনে, তাহার নাম মধুমতী। 
'অধুমতী অবস্থায় উপনীত হইলে যোগী ব্যক্তি ইন্জিয়গণকে স্ববশে আমন ও 
সর্বভাবের বিষ্ঠা এবং দর্ধন্তত্ব লাভ করেম। 

এই দ্বিতীয় অবস্থা! অতিক্রম করিলে, যে অবস্থা উপস্থিত হর, তাহার 
আম প্রজ্ঞাজোোতিং। এই অবস্থায় দেবত| ও সিন্ধ পুক্রষ সাক্ষাৎকার হব 











* অনুমিত 'ছেকেহস্থিন দুর- -শ্রবণ-দর্শনম্‌। মনোজরঃ কামকপং প্রর- 
কায প্রবেশনম্॥ স্বস্ছন্মসৃত্ন্দেবানাং সহর্রীড়ানুদর্শনম,। যথ! সন্কর-. 
সংসিতিরাজ্ঞ প্রতিহভা গতি: ॥ অকাল স্বমবন্ং প্রনচিত্যাদ/াভি্ঞতা ॥ 
অগ্যর্কাসু বব, দীনাং ্রনযষ্টস্তোহপ্রাজয়ঃ ॥ এাসচোজেস্ট প্রো্জা যোগ" 


, ধারণসিদ্ধর্ত | ২. 
ভাগবত, ১১1১৫)৬৯ 


সনকাণ্ড ৪১৯, 


&৮ 





চতুর্থ অবস্থার নান অপিক্ান্ত ভাবনীর ৭. এই অবস্থার যোগিগণ অর্তা- 
ধিক বিবেক জন সম্পন্ন হয়েন, এবং বিবেক: জ্ঞানের আবাস্তর" ফলের পুতি 
বিরক্ত ও জীবনুক্ত হয়েন। 
কেবল বিস্ৃতি লাঁভ ব! অমানুষী শক্তি লাভই যাহাদের লক্ষ্য, ঘোগমার্গে 
যম তাহাদের প্রধান অবপ্থন। সংযম কি?__ধারণা, ধান ও সমাধি 
,এই তিনটার একক প্রশ্জোগ। প্রথমে ধারণা, পরে ধান ও সমাধি। যখন 
মন বস্তর বাহা ভাগকে পরিত্যাগ করিয়া উহার আভাস্তরিক ভাবগুলির 
সহিত* নি্কে একীহ্ত করিবার উপযুক্ত '্বব্াক্ন উপনীত হয়) যখন দীর্ঘ 
অভ্যাদের দ্বার! মন কেবল সেইটাই ধারণ করিয়া মুহূর্ত মধ্যে সেই অবস্থায় £ 
উপনীত হইবার শর্ত লাভ করে, তখন, তাহাকেই সংযন বঙ্গে । সংযমের 
বারা সাধকের কিছুই অসাধ্য থাকে নাঁৰ সামান্ত শক্তি হইতে মহাশক্তি 
সাধনা পর্যন্ত মফলই এই সংযমের অস্থর্গত। তবে উষ্ট! সামান্ত হইতে 
মহতে, ক্ষুদ্র ছঃতে বৃহতে, স্থূল হইতে সুক্ষ অভ]াস করিতে হয়। সংঘম 
বিনে অক্ঞনান্ধকার বিদূরীত হইয়া, প্রজ্ঞালোক প্রকাশিত হয়॥ সংযম 
দ্বারা যেধে বিভূতি লাভ হয়, পাত্তঞ্রপদর্শন হইতে তান্তার ঞনাভাস প্রদত্ত 
হহল। 
অষ্টসি্ধি__. 
, অনাহত পদ্ম সংযম কৰিলে অর্থাৎ & পক্স মানন নেত্রে দর্শন করিয়া ধ্যান: 
করিনে অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি বা অটটে্্য লাভ হইয়। থাকে। অৈশব্ধ্য ঝথ!__ 
অণিমা মহিমা বুর্ভেল বিমা প্রান্তিরিকিয়ৈঃ | 
প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তিপ্রেরণমীশিতা ॥ 
গুণেঘদঙ্গো ,হু'শতা যত কামং তদবস্যতি | ' 
এভ) বে ্্ সৌম্য অফৌ,চ পরিকী্িতাঃ ॥ ' 
, ভাগবত) ১১/১৫1৪-৫ 
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৬ জজ নিম, মা মহিমা, লঘিমা, শাকাস্য, বি ইনি বশিত্ব এবং ফকামা- 
বদায়িত্ব এই অইবিধ সিছিই অষ্টম 


।। আমা অর্থে বৃহৎ শরীরকে রা স্তার কত্পিবার শক্তি.) মহিমা 
শরীরকে - বা যে কেন অঙ্গকে ইচ্ছামত বৃদৎ করিবার শক্তি; লিমা _ 
শরীরকে ইচ্ছানুসারে লঘু বা লং ক1]কর প্রাপ্তি__-জগতের সম্ত দ্রব্য 
লাভের ক্ষমতা, একামা_ দৃশ্ত দৃশ্ত সপ্ত পদারের ভোগ ও দর্শনাদি 
করিবার শক্তি; ঈশিত্ব_সকলের উপর প্রতুদ্ব করিবার ক্ষমত।) বশিত্ব-_- 
সকলকে স্ববশে রাখিবার শক্তি স্মত্রকামাবসারিত্ব_সকথ প্রকার মনো- 
 জথসেনধি, স্যতমন্ক অর্থাৎ যেমন সঙ তেষনি কাঁজ। দৈহিক, ক্রিয়িক 
ও মানলিক এই খিন প্রকারে অধটশবর্্য লাভ ভইয়। থাকে । অং্যযাবলাহ্বনে 
ভূত্তর্জয়ী হইকেই অপ্দা, সহিযা, ল্লুবিমা ও প্রাপ্তি, এই চাগ্টি প্শবর্য 
শাঁভহ্য়। আর মংঘম দারা ভূতের স্বরূপ অবস্থা সাক্ষাৎকৃত হইলে প্রাকাস্য 
এ্ধা লাভ হয়। ভূত সমৃহেহ হুশ্ব অবস্থ] প্রতাক্ষগোচর হইলে, বশিত্ব 
লাভ হয়  ভূতগ্রামে অন্বযক্ধপ পরিদৃষ্ট হইলে, ঈশিত্ব এবং অর্থবনকপ জিত 
. হইবে “যন্ত্কামা-বসায়িত্ব .লাত হইয়া থাকে, ঈশ্বরে, এই অইমহৈশ্ব্য 
শবতঃপি্ধ ভাবে অবস্থিত আঁছে ;-_সাধন বলে ত্ী সকণ মালুষেও লা 
করিতে পারে । একজনে ছ্ই একটী | ততোধিক এ্শর্ধ্য লাভ করিতে 
পারে আর সবগুলি পারিলে ভগবানে্ই তুল্য হওয়া যায়। দ্ধাই শাস্ত্রে 
ভগবানের এইরূপ সংস্ঞা লেখে আছে। যথা. 
 অবধযস্ত সমগ্রস্ত বীধ্যন্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ। 
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়েস্চাপি যগ্াং ভগ ইতীঙ্গনা & 
সমগ্র উহা, সমগ্র বীর্ঘ, সমগ্র বশ, অমপ্ ভর সমগ্র সরান, সমগ্র 
বৈরাগ্য “ভগ”, মধ চি এই যন্তুবির্ধ. দর্থ দস ভাবে ও 
প্রৃতিবন্ধরূপে মাতে নি বর্তমান খে, তিনিই ভবান্‌। 








সাঁধনকা গড ৪২১ 
এ পরিা 
ধোগিগুণ এই এয লাভের জন্ত চেষ্টা করেন লা, আপনিই হয়ত, 
ফুটগা উঠে স্বর্শান্থ মতে যিনি নিঃস্বাসের দবানশানতুস স্বাভাবিক বগির্গত 
হইতে আট ঙ্গুগ ক্মাইয়। চতুরদুণী করিতে পারেন তিনিই অন্ধ 
লাভ করিতে পারেন । ষথা--- 


অফটমে দিদ্ধয়শ্চাঞ্জৌ। নবমে নিধয়ো। নব 
গবনবিজয় স্বরোধর 





পূর্র্বজন্ম জ্বীন, 
সংস্কার-দাক্ষাৎ-করণাৎ পূর্ণ্বজাতি-জ্ঞানম্‌। 
বধমবলে ধর্বাধন্্ম ব1 পাঁপ পুণ্য কর্ম্সংস্কার দাক্ষাতে পৃর্বঞ্ন্স জ্ঞান হর। 
অর্থাৎ চিন্তসংস্কারের, প্রত্তি সংঘম করিলে পূর্বাচরিত ক" ও পৃর্ববজন্ম 
অব্গৃভ হওয়া যায় । 
অন্তধ্যন,_ 
কাষরূপ-সংযমান্তদ্‌-গ্রাহ্যশক্তিস্তচস্ত চক্ষুঃপ্র কাশ!- 
সংযোগেইভ্তধানম্‌। 
দর্শন ব্যাপারে সংঘম প্রস্বোগে চাক্ষুষ শক্তি স্তম্ভিত করিয়া, অস্ভুহিতি 
হওয়া যায়|, দর্শন কি দ্রব্যের সহিত দর্শনেন্দ্িয়ের +ংষোগ । অভএব 


চক্ষু ও দৃশ্যদ্রব্যের মধ্যে ছৃষ্টিত্তস্তন সংযম প্রম্থোগে লোক সমক্ষে অনৃষ্ 
হওয়া! বা়। 


ভূত-তবিষ্যৎ জ্ঞান ;-- 
গত, গ্রাবন্ধ এপ ঞচত সংস্ক'রে লংবম করিলে ভূত ভবিষ্যত প্রভৃণ্তি 
সমুদয় তনিক্তে পরা হায়” | 








শী এ 
ক* মতপ্রণীত “যোগী গুরু” পুম্তকের,শ্বরকল দেঝ। 


৪২২ জ্ঞানীগুরু 


ফি 





স্নমান্ুষিক বল )__ [ও 
বলেধু হস্তি-বলাদীনি |. 


সিংহ, ব্যাপ্ত, হস্তী প্রভৃতি বলবান্‌ জীবের বলে বব প্রয়োধ করিলে 
তাহাদের স্টার বলশালী হওয়া যায়। 


ভুবন জ্ঞান ১-- 
ভুবন-জ্ঞানং সুষ্য-সধযমাৎ। 
সূর্যে সংযম প্রয়োগ করিলে, ভ্রিজগতের জ্ঞান লাভ হয়। 
শরীর-জ্ঞান ;_- 
নাভি-চক্রে কায়ব্যহ-জ্ঞানমৃ। 


নাভিচত্রে সংযম প্রয়োগ করিলে, সমগ্র শরীর জান জন্মে! 
সিদ্ধদর্শন ১-. 


মুদ্ধঞ্যোতিষি-সিদ্ধ র্শনমূ । 
ব্রহ্মরন্ধ, পথে বিমল আলোকে সংযম প্রয়োগ করিলে, দিদধ দর্শন হ্য়। 
পর শরীরে প্রবেশ ১-- 


। ৰন্ধকারণ_ শৈথিল্যাৎ প্রচার-সং নিদ্রা চিততস্ত , 
পরশরীরাবেশঃ | 


চিন্ত ও শরীরে বন্ধনের কাঁরণ জানিয়া, উহা শিখি হইলে পরশরীরে 
প্রবেশ বরা যায় । 


শব্দ গ্ভান,__ 
শব্দার্থহাত্য যানঃমিতরেতরাধ্যাসাৎ লকন্তং-. 
প্রবিভা গ্পংযদ্ধাৎ সর্কভূতরুতজ্ঞানম ॥ 
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ক, অর্থ ও প্রতায়ের পরস্পর আরোপ জন্ত একরূপ শঙ্বরদীবন্া 
হইয়াছে, উাদিগের প্রতেদ গুলির উপর সংযম করিলে, সমুদ্ ভুতের শব 
জ্ঞান জন্মে। 
অমগ্র শক্তি, 
উদ্বানজয়াজ্জলপন্ককণ্ট কাঁদিষসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ। 
উদ্দান বায়ু জর হইলে জল, পঙ্ক ও কণ্টক প্রভৃতিতে নিমগ্ন হইতে 
হয় না। 
সর্বজ্ঞ, -. 
প্রাতিভাদ্বা সর্ববমূ। 
প্রতিহাশক্তি লাভ হইলে সমুদয় জ্ঞান জনি থাকে। 
তেজ সঞ্চার, | 
সমানজয়াঁৎ, শ্রজ্জলনম্‌। 
লমান বায়ু বিয়ে ব্দ্দতে্জ জন্মে ও 
চিত্তজ্ঞান,-_ 
হৃদয়ে চিভ সম্বিত | 
হৃদফে চিন্সংযম করিলে, মনোবিষয্ক জ্ঞান হয়। 
"দিব্য শ্রোন্র”_ 
শ্রোত্রাকাশয়োঃ সন্বন্ধলংযমাদ্দিব্যং শোত্রম্‌। 
কর্ণ“ও আকাশি উভয়ের সব ্ঞাত হয়া, তাহার উপর সংম প্রগ্জোগে 
জিশ্রপশ্রোত্র লাভ হয়। 
ক্ষুধাতৃষ্ণানাশ,_ 


৪২৪ জ্ঞানীগুরু 


- 








কণ্ঠকৃপে ক্ষুৎপিপাসা-নিরৃভিঃ | 
কঠকুপে সংযম প্রয়োগ করিলে ক্ষংপিপাস! নিবুন্ত হইয়া থাক । 
বস্ত বিবেক ড্তান,_ 
ক্ষণ-তৎ্ক্রময়োঃ সংঘমাদ্ধিবেকজং জ্ঞান 1, 
ক্ষণ এবং তাঁহার ক্রমে পংঘমী হইলে, বস্তবিবেক বিষয়ক ভন জন্মিয়া 
খাকে। 
ইন্ত্রির জয়, 
গ্রহণম্বরপান্সিতান্বয়ার্থবন্সংযমাদিক্করি় জব |. 
ইন্জি়গ্ণের গ্রহণ, স্বরূপ, আশ্মিতা, অন্বয় ও অর্ধবনব,__-এই পাঁচ প্রকার 
রূপ বা রশ্য আছে, সংঘম দাগ সেই দকল রূপ আয় অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ কৃত 
হলে হত্্ির জয় হয় । 
অন্তধ্যামিত্ব,-_ 
অত্যয়স্ত পর-চিভজ্ঞানমূ। 
অন্তের শরীরে যে সকল চিহ্ন আছে, তাহ! দর্শন কেরিয়া তদুপর সংঘম 
প্রয়োগ করিলে, ভাহার যনের ভাব জান! যাক্ক 
আকাশ ভ্রমণ,-- 
কায়াকাশয়োঃ শখন্ধপংযয়াল্লঘুতূলসমাপত্েশ্চাকাশ- 
গমনম্। 
শগীর এবং আকাশ __-এতদুতয়ের যে সম্বপ্থ অছে, তহ্থার উপরে সংযম 
“করিলে আকাশে গমনাগমন করিতে পারা বান্ু। 
স্থির তা,-- 


সাঙনকাঁণ্ড ৪২৫ 








, ক্ষুত্ানাড্যাং স্থৈব্যম্‌। 
কুশ্দ নাঁড়ীতে সংযম. করিলে দেঙ্গের গ্ৈধ্য হয়। 
ৃত্ুঙ্ঞান .. 
,সেপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কমন তৎস'বমাদপরান্তচ্ান- 
মরিষ্টেভ্যো! বা। 

,লোপক্ঞম (প্রারধ কর্) এবং নিকষপক্রম (সঞ্চিত কর্ম) এই ছুই 
প্রকার কমের উপর অথবা অরিষ্ট নামক লক্ষণ সমূছের উপর নংঘম য়োন 
করিলে দেহত্য'গের সময় জানিতে পার যাক ॥ 

- নক্ষত্র জ্ঞান, 

গ্রুবে তদ্‌গতি-জ্ঞানম্‌ । 
জবনামক নক্ষত্রে সংষম প্রয়োগ করিলে নক্ষত্রসমূহ্রে স্বরূপ ও গ্ভি 
জ্ঞান হয়। 
কৈবলা,- 
সত্বপুরুষস্তোঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি । 
সন্ত ও পুরুষের ঘখন সমভাবে শুদ্ধি হইয়! যায়, তথনই কৈবলা লাভ 
হইয়া থাকে যখন আস্ম! অবগত হইতে পারে যে, এই পরিদৃশ্য 'ান 
বিশ্বের ক্ষুদ্রতম অপু হইতে দেবতাগণ পর্যযস্ত্র কাহারও উপরে সহার নির্ভর, 


করিবার প্রস্নোঞ্জন "নাই, তখনকার সেই অবস্থাকে কৈবল্য ও পূর্ণতা বলা" 
যাইতে পারে। 


প্রোক্ধু বিস্ুততি লাভ ব্যতীত যোগীর কার-সম্পৎ লাভ হই! থাকে। 
কায়সম্পে এইকুপ--. 
রূপলারণ্যবলবজ্সংহযুনতব্বাকি ব্যুলষ্পৎ। 


৪২৬ জ্ঞানীগুক - 





প, লাবণ্য; বল ও বত তুল্য দৃঢ় শরীর এবং হেগশীলতা খ্রভৃতি, শারী- 
রিক ওুপ বিশেষের নম কায়সম্পৎ। বক্ষ জ্ঞানগীন অমুক্ত ব্যক্তিগণ 
যোগাভাস বার! এই 'দকল বিত্ুতি লাভ করতে পারে । যথা 

যস্ত চাভাবিতাত্মাপি সিদ্ধিজালানি বাঞ্তি। 
স সিদ্ধিসাধকৈর্দব্যৈস্তানি সাধয়তি ক্রমাৎ ॥ 
ূ যে!গবাশিষ্ট। 


ফে'অজ্ঞান ব্যক্তি পরমাত্মার ভাবন! না! করিয়াও সিদ্ধি বাঞ্ছা! করে, দেই 
বাধকও সাধন! দ্বারা সেই সকল ( বিভৃতি ) লাভ করিতে পারে। 
যে ব্যক্তি আত্মক্ঞ তাহার এই মকল অবিদ্ধ! সিদ্ধ নহে। যথা-- 


আত্মনাত্মনি সংতৃপ্তে নাবি্যামনুধবেতি। 


্ 


যোগবাশিষ্ট। 


ঞা তবজ্ঞর্যুক্তি মননাহারা সদা পরমাত্বাতে তৃপ্ত থাকিবেন, তিনি কখনও 
বিদ্যার অন্রণ করিবেন না অথবা এ পকনের দ্বার বুজক্লুকি দেখাইয়া 
নাম জাহির করিতে চেষ্ট1 ব! ইচ্ছা করা কর্তব্য নহে) এরূপ ক্ষমতা লাভ 
হইলেও তাহা নগণ্য ভাবে অগ্রাহ্য করিব সাঁধন পথে অগ্রসর হইবেন ॥ 


শপ 
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জীবনুক্ত অবস্থ। 


স্পা 


যোগ, যাগ, তপ, জপ সমজ্ই কেবল ব্রন্ধজ্ঞান সাধনের ভন্তা। জ্ঞানো” 
দয় হইলে ত্রমরূপ অঙ্জানের নিবৃত্তি হইবে; অজ্ঞান্র নিবুত্তি 5 ইলেই মাঘ, 
মমতা, সুখ, দুঃখ, শোক, ভয়, মান, অভিমান, রাগ বেষ, হিংসা লোভ, 
ক্রোধ, মদ, মো, মাংসর্যয ও দয়! প্রভৃতি অস্তঃকরণের সমুদয় বু ত্গুলি-র 
নিরোধ হইয়া যাইবে । তখন কেবল বিশুদ্ধ চৈন্ত দার, ্ক্তি পাইতে ' 
থাকিবে । এইরূপ কেবল চৈতন্তশ্র্তি পাওয়ার নাম দীপার আীবস্টুক 
ও তন্তে নির্বাণ প্রাপ্ত হওয়৷ বলিয়া ফবিত হয। 


তস্মাদেবং বিদিতৈনমদ্ধৈতে যোজয়েত স্মৃতিম্‌। 
অদৈতং সমস্থ প্রাপ্য জড়ঝ্ঞ্জএকমাচরেত ॥ 
শ্রুতি । 


আত্মভন্ব,পরিজ্ঞান হইলেই দ্বৈত, প্রপঞ্চের নিবৃত্ত হইয়া সর্ধগ্রক' 
অনর্থের নিবৃত্তি হয়| অর্থাৎ তখন আর দ্বৈতজ্ঞান থাকে না, মুত্র 
আত্ম! অদ্য, আত্মাকে অদ্বৈতরূপে জানিতে পারিলেই “মে ২" অ্থুৎ 
আমিই সেই বর্ম ত্যাকার জ্ঞান হয়, তখন দেই জ্ঞানী ব্যক্তি জড়বৎ 
নিশ্টে্ট হইয়া থাকে, অর্থাৎ তখন আর লৌকিক বাবহার সকল থাকে না। 
নিস্ততি দির্নমস্কারো নিঃস্বধাকার এবচ।- 
চলাচল নিকেতশ্চ-যতির্য'দৃচছকো। ভবে ॥ 


শ্রতি। 


৪২৮ জ্ঞানীগুরু 





ভক্প্ত যণতি ব্যক্তি 


কাহাক্ষেও স্তুতি বা নমস্কার করেন না শ্বধা, শ্বাা 
শধাদি গুয়োগ পুর্ধক পিতৃকা্যাদিও করেন নাশ তিনি দেব পুঁজাদি 
সর্বখক:ঘ কম্মযোগ পর্িতাগ করিখেন। তখন পার্মহংস্ত প্রবজ্যাদি মর্ম 
প্রহণ পূর্বক ব্রহ্ম তন্বাহথসপ্ধান করেন । তখন ভ্ঞান ইয়_ 


শ্চলং শরীরং অতিক্ষণমন্ত থাঁভাবাৎ 1৯ 
অর্থাৎ দেহের সর্বদাই অন্থধাভাবহেতু দেহ চপ অর্থাৎ চরস্থাী নহে 
পঅচলম্‌ আত্মতত্বম্‌ 1৮ 
অর্থাং আত্মা অচল অর্থাং চিরকালই একভাবে থাকেন । এজন 'আযব। 
তদ্তু পারজ্ঞান পারদর্শী “বতি ব্যক্তি যাদৃচ্ছিক অর্থাৎ অত্র লভ্য কৌপীনাদি 
ও' এক গ্রাস মাত্র ভোজনাদি ঘারা পরিহ্ই থাকেন ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
ছুঃখেঘ নুদি়মনাঃ হখেষু বিগতল্পুহঃ | 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীপু্নিরুচ)তে ॥ 
গীভা, হ।৫৬ 
১. ছুঃখ কষ্টে ধাহীর মন বিষাদিভ না হয়, আর সুখ ভে]গেও ফাহার স্পৃহ! 
,লা থাকে, এবং অগ্থরাগ, তয়, ক্রোধ শ্রভৃতিকে যিনি পরিত্যাগ করিতে 
সফম হদ, তাহাকেই যথার্থ স্থির প্র্ভ মুনি কহা যায় ইহাই জীবনুক্ত 
অবস্থা যখা-_ 


- যম্মাম্নোদবিতে লোকোলোকাঙ্গোদ্বিঞ্জতে' চ যঃ | 
ধার্য তয়োন্মুঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ 
০.১ যোঠাখাশিউ। 
যে ব্যক্তি হইতে লোঁকর উত্ে্চ না হব এবং লোক সকল হইভেওবনি 
উদ্বিগ্ন ন। হন, নার যিনি হর্ষ এবং ক্রোর তে ুর্ধিষ্টি তিদই দীংনমুক 


সাধনকাণড ৪২৯ 

সাধুভিঃ পৃজযমানেইন্রিন্‌ পীড/মানেহপি ছুর্জনৈর্ঠ। . 
লিমতাবো৷ ভবেদ্‌ ঘস্য স জীবম্মুক্তলক্ষণঃ ॥ 

বিবেক চুড়ামণি, 
সাধুগৰ কর্তৃক পুজিত হইলে অথ হর্জ্জনগণ কর্তৃক পীড়া প্রাপ্ত হইলে 
যাহার চিন্ত উতয় অবস্থাতেই সমভাবে 'অবস্থিতি করে, ছিলিই আবনুক্ত 
পুরুষের লক্ষণ বিশিষ্ট । 
" একাকী রমতে নিত্যং স্বভাবে গুণবর্ডিিতে | 

্রহ্মজ্ঞান রসান্বাদে জীবন্মুক্ত,স উচ্যতে ॥ 

জীবন্ুক্তি গীত] । 


যি গাভাবিক, ওপবর্জিত হইয়া কবক্ঞানকপ রসাস্বাদন করিখার - 
নিমিত্ত সর্বাদা একাকী অবন্থিতি করিতে ভালবাসেন, তিমিই পীবগুক 
ব্লগ কথিত হন। 


বশঃ প্রস্ৃতিক। যন্মৈ হেতুনৈব বিন: পুনঃ | 
ভোগা ইহ ন রোচন্তে জীবন্মুক্ত স উচ্যতে ॥ 


সযোগবাশি& । 


রোগাদি হেতু অৃতিরেকে শ্বভাবতঃ যশঃ পুণ্য যা ভোগে, বাহার» 
ক্কচি না ভর, তিনিই জীবদুক্র। 


চিন্মনং ব্যাপিতং সর্ববমাকাশং জগপদীশ্বরমূ্‌ । 
ংস্থিতং সর্ববভূতানাং জীবন্ুত্ত স শুচ্যতে ॥ 
ভীরন্ুক্ষি গীতা 
7 মদত আকাগে পরিত্যাগ যে টৈত৪ নুরপূঃজগদীশবর তাহাকে ধি'ন 





8৩$ জ্ঞানীগুরু 


সমু বের অন্তরাক্ম। বলিয়া জানিয়াছেন, তিনিই জীবনুক্ত বালর! কথিত 
হন। 
. চিদাত্বন ইমা ইং প্রন্করস্তীহ শক্ুয়: | 
 ইত্যস্থাশ্চর্ধাজালেচু নাভ্যুদেতি কুতুহলমূ ॥ 
যোগবাশিই। 








অগতে যত বস্ত প্রকাশ পাইতেছে সকলই চিনাত্মার শক্তি, এইরূপ 
! জ্ঞান্বারা বনু ব্যক্তির কোন আশ্চর্য বয়ে ফৌতৃহুল হয়না । 


 জীবঃ শিবঃ সর্রবমেব ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ | 


এবমেবাভিপশ্যন্‌ যে। 'ীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ 
দ্রীবনুক্তি গীত1। 


_. এই জীবই শিবন্বকূপ, তিনি সর্ব সর্ধভূতে পরবে হইয়া বিরা্গত 
আছেন &. এন্ধপ দর্শন রী ব্যক্তিকে জীবনুক্ত কহা যায়। 
৯৮ তন্ববিচার এবং নি্ধাম কন্থানুষ্টান দ্বারা আবরণশকিসম্পয় তমোরাশে 
১জমতঃ বিদুরিত হইলে, হবদস্জাকাশ নির্মল হইয়া তব্বজ্ঞানের উদন্ন হয়। । 
যংা-. 
২. জ্ঞানং তত্ব বিচারেণ নিক্কামেণাপি কর্ম | 
- জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদ্যা নির্মলাত্বনাযূ-। 
ূ , মহানির্বাপ তত্ব, ১৪১১২ 
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ঘোগদাধন দ্বারা সাধক, হরয়্থিত দীপকলিকাকার ভীবাস্থাকে শুনাধার- 
স্থিত কুগুদিনী শির সাঁহত যটটক্র তোূর্বক শিকহ্থিত অধৌধুধ 


সাধনকাণ্ড ৪৩১ 








সহস্দল-কমল কর্তিকা মধগত পরমত্মাতে সংযোগ করিয়া তদীক্ ষ্াত 
সুধা পাঁন করাইয়া পরমানন্দ ও পরমন্ত ন প্রাপ্ত হচ্ছেন | তিনি সমাধি অব- 
স্থায় এইবপে ঈশ্বরের স্বরূপ রূপ দেখিক্। তাহাতে দৃঢ়াভক্তি ও অহেতুক 
প্রেম সম্পন্ন হন। তখন দাযুষ্ঠ বস, সারূপ্য বল, আঁর যাহা বল--সমন্তই 
শাত হয়। তথন্‌ সেই শ্যাম হুন্দর চিদ্বনরূপ আর ভূপিতে পারা, যায় না, 
- তখন বিশিষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাঃ,-__পুত্র কলত্র ধনৈম্বধ্য কিছু নহে, দেহ 
কিছু নহে, দর, সখ্য, রূপস্রস কিছু নহে, মদন বসন্ত, মলয়, কোকিল বিছু 
নহে)তখন যোগী আনি-অন্ত-মধ্য-হীন চরাচর শিশ্বব্যাপী বিশবকূপ দশন 
করিতে পারেন,__ধীহার অনন্ত বদন, অনন্ত নয়ন, অনন্ত বাহু, অনন্ত, উর 
ধাহার দীপ্তি কোটি হুধ্য প্রত, ধাহ'র স্থিতি ত্রিকাল ব্যাপী, স্থরাস্থর নর 
নাগ বাহার ভ্াংণে অন্তভূতি, প্রলয় সংক্ষুব্ধ ঝাহার বিশ্বোদরে, দর করাল 
হাহার কোটি মুখে, উনপঞ্চাশত বাহু বাহার নিঃখাসে, অবটন-ঘটন-পডিয়সী 
মায় যাহার শক্তি, ফেহ ত্রক্ষা্ড তাণ্ডোদর [রশ্বরূপ সন/তন পুক্ুষ সুন্দর। 
সুন্দরের প্রেমে অনন্দর তালি সা& সত্য-স্বরূপে সত্যজ্ঞানে অগঠ্য দুরে 
যাক়্__কামনা-বাসনার খান গঁলর। বাহর হইর। সাঞ। প্রক্কতপুরু-য 
মহারাদের মহামঞ্চে আনন্দে মা।তয়া এক হইয়। যায়। 


এইরূপ দশন ঘটিলে সাধক জীবন হয়্েন। ব্রহ্ষজ্রান-বিচারকারী 
কেবল ভ্তাননিষ্ট মন্ুষোর দেহত্যাগে যে মুক্তি হয়, মেই মুক্ত ভীবদদশাতেই 
$ 
লাভ হয় । যথা-- 


নৃণীং জ্ঞানৈকনিষ্ঠানামাত্মজ্ঞান বিচারিণাম্‌। 
সাঃজীবন্যুঞ্ততোদেতি বিদেহান্মুক্ততৈব যা ॥ 


যোগবাশিউ। 


৪৩২ | জ্বানীগুুরু 








লেকে ঘি'ন ভীবস্ুক, পরলোকে তি'নই নির্বাণখুন্ক লাঙের 
অবিষ্কারী । নতুবা ইহজোকে যে জ্ঞানান্ধ, পন্ছলোকেও সে ততোধিক । 
অতএব পাঠক ! পরলোকে পরমাগতি লাভ হইতে পারে এই ভাব 
নিশ্চিম্কে কালক্ষয় করিখেন নাঃ সকলেরই সাধনা দ্বার জীবনুক্ত হইতে 
চেঙা করা বন্তন্য। 


রে 





যোগবলে দেহ ত্যাগ 


রোগশঘ্যায় শান্ধিত হয়া রোগবন্ত্রপা ভোগ কিন্া কোন দৈবছুরবর্পাঁকে 
মুত্র কবলিত না হইয়া যোগিগণ যোগবলে দেহত্যাগ করিয়া খুঁকেন। 
» ইহাতে বিশ্বাস না থাকিলেও হিন্দুমাত্রেই ইহা অবগত আছেন ; হ্হ্‌'ংশ 
ংশ হইলে র্েবতীরমণ খঞ্চদেব যোগাবহপ্বলে দেহত্যাগ করেন। 
শ্রমপ্তাগবতে উক্ত আছে, বিছুর উদ্ধবের নিকট দেহযোগ বা ইচ্ছাম্রণ শিক্ষা 
করিয়া ববতরা্্গান্ধারী ও কুন্তীদেবীর সহিত হিমাচলে যোগবগ্গে, দেংতণগ 
'করিক্নাছিলেন। মহাপাপী ছুরাচার ব্যক্তিও যোগংলে দেক্তত্যাগ করতে 
(পারিলে মহামুক্তি লাভ.করিয়া থাকে । তাহার প্রক্রিয এইরূপ) 
যোগী সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট ক্ইয়! নব্ধার রোধ ক'রতেন। অর্থৎ 
স্তরের হৃদধাকুলি্য় ছাড়া কর্ণচিবঃঘয়, তর্জনী অঙুলীদয় দ্বারা চক্ষু 
মবযমাুলিঘর খারা উভয় নাসাপুট এবং অনাকাদয় ও কনিাঙ্ুপন্দ দ্বার 
মুখবিবর রোধ করিয়া গুল্ফত় দ্বারা গুহাস্থান পীড়ন করিবেন । “তৎপরে 


৮৮০৮5 


৯ 
* মত্প্রণীত -“ধেমিক গুরু” গ্রন্থে মুক্তি ও তাহা সাধন, সম্বন্ধে 
বিস্তারিত আ'লোচিনা কর! হইয়াছে। উত্ত পুপ্তকের তীব্র 
দেখ। 
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৮ +-- ক্ষ 


কুগুলিনুী উত্থাপন ক্রিরাহুনারে শ্বাসের পাঁধনে পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ ক্র, ৪ 
শ্চজ্তানেন্ছিত ও মবের সহিত জীবাম্মাকে কুগুনিনীর সাঁহাযো মূলাধার পন্ন 
হইতে ক্রম” স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ «এবং ললনাচক্র ভেদ 
করিয়! জর মাঝারে আভ্গচক্রে নিক্ুদ্ধ কহিবেন। ই সময় নাসিকাদি 
মুক্ত কিয়! বাহিরের বায়ু আকর্ষণ করতঃ গুহ্যদেশ সঙ্কুচিত পূর্বক কুস্তক 
কিক যে.নিমুদ্রা অবলম্বন করিতে হয়? 
নযুন শ্রাবণ মুক্ত লিঙ্গ মলদার | 
যুহূর্তেকে রোধ তবে করিবে আবার ॥ , 


ঃ 





শ্রীমাগ ত। ' 


তাহা! হইলে তন্দপ্ডেই প্রাণবাযু মহাতেনে বহ্নরন্ধ, ভেদ করতঃ বাছির 
হইয়। পরবরদ্ধে সিশিত হইবে। ইহাতেই ীবাত্মার মহামুক্তি সাধিত.হইয়। 
থাকে) 

শ্ইরূপে যোগাবলদ্নে দেহত্যাগ সময়ে তিতরে কিরূপ কার্ধয, হয়, 
যোগব'ল যো গগণ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন । দেহত্য!গকালে প্রথমে 
স্থল দেহে তিনি বায়ু সাধন প্রণালী অবলম্বন করিয়, জ্যোতির স্পন্দন 
স্থি॥ করেন।' ধুম কিবা মার! উৎপন্ন হইতে দেন না ।”কোন প্রজ্জলিত 
দীপের বহিবণযু সংযোগে ধৃমের উৎপত্তি হয়? কিন্ আবার যদ আভ্যাপ্তরিক 
অগ্ত একটা শক্তি সংযেগে সেই ধূমের কারণকে সংবরণ করিয়া সমপূ্ণ্শ 
গুদাহ উপর বর্ধী যায়, তবে নিধূ্ন জ্যোতিও স্বতাই উপস্থিত হয়॥ এই. 
ক্বোতিঃই জ্ঞান। ইহা অশ্তরিহিত শক্তি -জলস্ত অগ্নি ॥ জীগত্থা 
ুযুসাবর্তেআ্তাঠ আসি. এ গ্যোতিঃকে টানিয়া লয়। এই.জ্যোত্ির 
নাম কু্নলী ;»-অগ্রননিহিতা শতক ।-ভাহাহারা ভত্ুসংংরপ প্রারুতিক 
বাহথাকর্ষণ সংবরধ করা যায়। স্ঠিক্ত বাক্তিগাতরেই বোধ হয় জানেন যে, 

২৮ 


রা 


- প্র মধ্যশক্কিকে বুদ্ধ করিয়! যদি কোন প্রকারে ধ্যলোকে লও! -. 
বাইত, তবে পৃথিবী কক্ষচুত হইয়। পিওর স্য়ি লীন হইয়া যাইত) চন্রুও - 


টি , উঁকি তই | 
ডি, ট ন & ৬ 
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আকর্ষণ-বিচ্ুত হুইয়/ র্যে গিয়।মশিত। এরূপ ঘটন! জড় সৌর. জগতে 
এখনও হয় নাই ।  অতীব্র্ির,নৌর জগতে হয়াছে। এইখানে প্রাণ 
কুগুলিনী শক্তির সহযোগে অচ্চিপথ প্রাপ্ত হয়। কুগুলিনীর দুইটী স্পন্দন 


আছে; তাহাই জীবের ছুই নিশ্বাস $ যোখ কিছ চন্দ্র সুর্যের আকর্ষন । " 


এইটাকে ন| নামাইলে কুগলিনী শক্তি নিশ্চম্ব দুইপথে হেলিতে ছুলতে 


থাকে। ইহার ফলে, পিতৃযানের পথ সৃষ্টি হয়| [কস্ত উদ্বোধিৎাঁ শক্ত 
চে 


সপন্দনমুক্ত হইলে, জাতির হুর্যজোকে যাইবে। প্রথমে এই প্রতিক 
দ্বারা দ্বাদশ রাশি, চন্দ্র গ্রভৃতির আকর্ষণ এড়াইফ্া, বিস্বা কাল, দেশ প্রভৃতি 
চৈতন্ত এড়াইয়! শীর্যহানীয় সূর্য/মণ্ডলে ঝ1 সহআরে আসেন 1. সেখানে 
উ্বোধত! শক্তি চপনার স্ঠায় শোভ! পায়। নেত প্রস্ফুটিত হয়। তৎপরে 
রহষরন্ধ. ভেদ কালে সেখান হইতে ্গুরুরূপী মহ পুরুষ জীবাত্মাকে শক্ধ- 
লোকে লইর! যান। সি 

বলা থাহুল্য পুর পুর্ব অভ]াসযোগে পারদর্শী না হইলে কেহই দেহযে!গ 
অবলম্বন করিতে পারেন না । উপধুক্তভাবে শিক্ষাপ্রালী জানিতে পারিলে, 
সহজেই দেহযোগ অভ্যাসে জীবাম্মাকে মুক্ত করা যায় এক্ষণে-_ 


উপসংহার 


শি আশা 


বালে, দীন এস্থকারের বক্তব্য এই যে, সকলেই একবার ভাবিয়! দেবি- * 


অর এণোদিত হইয়া কত পরিশ্রম, কত ক করিম! জর্থ উপার্জন 
্! সঞ্চয় ক ঢরয়াছেন। রি আপনি যখন দেই লতি এদেশে চলিয়! 
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১২ 
পারিবেন না যে. শ্রী-পুজ্কে জ্খী করিবার /এন্ত মার্থার ঘাম লব 
ফোরয।_ছিভাহিত জঞানশূন্ত হইয়া, কতই গঠিতাচরণ করিয়াছেন দেই 
্রীপুত্রাদি কেহইত সঙ্গে যাইবে না। তখন স্ত্রী, পত্র, ধন, অন, স্পাই, 
শান্্া কাহারও দ্বাগ কোন উপকার , পাইবেন না" 1. নগ্জেই কেবল বুন্তণ।. 

- ভোগ কৃ চক্ষুজলে বক্ষ ভাসাইবেন। এই যে অধয় আশ্রদ্ধ করিয়া, 
পৃ্ধের অনিষ্ট করিয়! অর্ধেবপার্জন ও সঞুয় ক বিয়াছেন ; তখন প্র অর্থদার। 
আঁপনার কেন উপকার হইবে না। গ্রত্যুত, তাহার জঞ্ত তীব্র যান 
ভৌঁগ করিবেন। এই অন্ত শাস্ত্রে উক্ত হইস়্াছে-_ 

বরং দারিপ্র্যমপ্তায়প্রভবাদ্‌ বিভবাদ্পি | 


ক্ষীণতা পাঁনতা দেহে পীনতা। নতু রোগজা ॥॥ 
বরং দরিদ্র হইয়া! ছুংখে থাক। ভাল, তথাপি অস্তার, উপায়ে বিভবশালী 
হওয়! ভাল নর । যেমন সুস্থ ক্ষীসশরী£ও তাল, তথাচ রোগে কুপিয়। মোট! 
হওয়। ভাল ₹হে। 
শাস্থে আরও বলিম্নাছেন বে, ধনই বল, আর জীবনই বল, তপত্রগানী 
- জলবিন্দুর স্তায় সকলই চঞ্চল ; অত এব ধন্াঁচরপ বাঁর। তাহা হইলে ইহ 
কানে কীর্তি ও পরকালে অনন্তন্থখ লাভে অধিকারী হয়। এই অনিশ্চয় ও 
শুতুর্ণভ মানবদেহ ধারণ করি যে ব্যক্ষি ধর্োপাঞ্জনএকরিল না, তাহার 
জীবন বৃ এবং দে ব্যক্তি ইহ পরকালে ছুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। বাপ 
:যস্যয ্রিবরগশৃন্যস্য দিনাস্তায়ান্তি যাত্তি "চ'। 


স লোহাকারভন্্ে স সন্নপি ন জীবতি ॥ 
মহাভারত 13 


- ০ঞননবৌপার্জনা্দি না কতিযা$ষে ব্যক্তির দিন আসিতেছে ও যাইতেছে, 
রাদে। ভম্থা (জাত) দের বৃথা টিমুূ্ুদ এক্বীন ফেনা থাকে, গে 
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তি ০৯৭ 

- ্যস্ঠিও তিজপ বৃথা জীবিত। বাস্তবিক বংশমধ্যাদায় অথব! বিষরখ্যাতিতে 
মানুষ উচ্চ হুইতে পান্ধে না, জ্ঞান ও গুণেই মানবের গুরুত্ব প্রতিপন্ন করেব 
কেন ন1)-- 


বিদ্যা বিভং বপুঃ শৌর্্যং কুলে জম্ম নিরোগিতা । 


সংসারোচ্ছিত্তিহেতুষ্চ ধর্্মাদেব প্রবর্ততে ॥ 
মহাভারত ! 





বিদ্যা, বিত, দেহ, কা শ্রে্ঠকুলে জন্ম, দেহ অরগ্র থাক1 ও সংসার 
ধন হইতে মুক্ত হওয়া, সকলই ধণ্ধ হইতে গ্রস্ত হয়। কিন্ত আধুনিক 
বিবেকবাদিগণ স্বীয় বিকৃত বুদ্ধিকেই «বিবেক* জ্ঞানে বিষম অনর্থা,পাদন 
করিতেছেন। তীহার। বিবেকের দোহাই দিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন, যোগবল- 
শালী আর্ধাখধিপ্রনীত শান্তর অবিশ্বাস করিয়া! প্রত্যবায়ভাগী হইতেছেন। 
প্রকৃত তত্ব অবগত হইতে হইলে শাস্ত্র আশ্রন্ ও শান্তবাক্যে বিশ্বাস বাতীত 
অন্ত গতি নাই। যাহারা ধর্মে কর্মে শ্বেচ্ছাচার বশবন্ী্ হইয়া স্বকপোল- 
কণ্পত মত স্থাপনে গ্রয়াদী, যাহারা পাশ্চাত্য দেশী আমদানি. -বিবেকবুদ্ধিগ 
ঘার করিয়া এবং বিজাতীয় "শিক্ষায় বিদ্কৃত-মস্তিফ হইয়া, শ্বঞাতীয় শান্ত 
অবিঙগসী, মাহারা -শান্ত-বাক্য উপেক্ষা করিয়া, বিষয়-বিষ-বিদগ্ধ চিত্তে 
ন্চঞচল বুদ্ধি কর্তৃক চালিত হয় ধন্ানুষ্ঠান করে, তাহারা ইহকালে হুখ ও 
, পরলোকে পরমাগতি লা করিতে পারে না। যাহার! বিবেকের দোহাই 
দিয়া নিজ্জের মতলৰ মত কার্্যাকাধ্য বিচার করে, তাহাদিগের বিবেক 
শব্দের কোন অরথক্ঞানই নাই। ছ্বীবের বুদ্ধি নিগ্ছের সংস্কারাক্ুরূুপ গঠিত ১ 
সুতরাং ভাঙার কাধ্যাক্ষাধ্য বিচারের শক্তি কোথায় ?$ যাহাবু বিষয়সন্পাঁ 
খবং খ্যাতি প্রতিপদ্ধিকেই শতক ও মুখক্রোটক জঞ্ন ফর তদাশাঃ 
পাগশধ্যায় লজ্জিত হয় তত খকারংন্কর্ম করিতেছে, তাহাদের নিট 


সাধনকাও ৪৩৭ 








বর্ তয়নক অরুচি ও অতৃপ্তিকর। যেসকল ব্যক্তির হৃদয় বে পারি | 
তাহাদের দ্বারা কৌনকালে কোন দেশে, দেশের, দূপের বা সমাঞ্জের উপরার 
সাধিত হয় নাই। যে সকল সুশিক্ষিত ব্যক্তি গীতার' দোভাই দিয়া অর্থ 
. প্রচার করেন, ভাহাদের সর্ববদ! স্মরণ রাখা কর্তব্--_তগবান্‌ বলিয়াছেন ;-- 
অশাস্ত্রবিহিত্ং ঘো'রং তপ্যত্তে যে তপো। জনাঃ ॥ 
দন্তাহক্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলাম্বিতাঃ ॥ 
কর্শয়ন্তঃ শরীরম্থং ভূতগ্রামমচেতনঃ | 
 মাঞ্ৈবান্তঃশরীরস্থং তান্‌ বিদ্ধযাহরনিশ্চয়ান্‌॥ 
গীতা, ১৭1৫৬ 


যাঁহার৷ অশান্ত্রবিহিত তপস্ত! করে, এবং দন্ত, অহঙ্কার ও কাম, রাগ, 
- বলযুদ্র তাহার। শরীরস্থ ভূত সমূহকে ক্ৃশ করিয়া আত্মন্থরূপ আমাকেও 
ক্কশ করে, তাহাদিগকে নিশ্চয় বিবেকবর্জিত অঙ্থর লিক! জানিবে।। 
অতএব সকলেই বুঝতে 'পারিতেছেন যে, আক্ৃকাগ হালফ্যাশংনর . 

বাবুদদিগের খামখেয়ালি ও মন্গড়। উপাসন! কিছুই নহে। জাতীয়ধন্দু ও 
শান্রানুসারে ধর্ম।চরণ কর! সকলেরই কর্তব্য | যি কেহ গীতার প্র শ্লোক 
দুইটা প্রক্ষিপ্ত বা ব্রাহ্মণের স্বার্থগাথ। বলেন, তবে আত নাচার। বাস্তরিক 
যাহার যাহাতে অধিকার নাই, তাহার তাহাতে হস্তক্ষেপ দেশের ও দমাজের 
মগ অনি্কারক। আত্ম-অভিমানে পূর্ণ হইয়া! তাহারা+ত প্রব্ষিত হয়েন? 

আবার নানা উপায়ে অপরকেও প্রবঞ্চিত করিস থাকেন। মহাত্মার৷ এই 
সকল বাজিকে বধু শব্দে অভিহিত করেন। যথা 


 খৃহী হোকে, কহে জ্ঞান । 
তোঙী হোর্টক লাগা ধ্যান ॥ 


৪ জ্ঞানীগুরু 





যোগী: হোকে ঠোকে ভগ।. 
তিনো আদমী মহা! ঠগ্‌ ॥ 
- অর্ধাৎ্গৃহস্থ হইয়া ব্রনষজ্ঞান দেখায়, ভোগী হইঃ| ধ্যানাস্থদ্ধানে রত এবং 
যোগী হহয়। নারীসহবাস করে, এরপ ব্যক্তিদিগকে মহাঠগ্‌ ( ব্চক ) বলে | - 
আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহার। গৈরিক বলন পরিধান করিয়া, 
চুল দাড়ী বা জটাজুট রাখিয়া, বিভূতি ব! চন্দনা দ্বারা -অলকাতিলক1 
করিয়া মহাদাধুর ভাব দেখাইয়া থাকেন; কিন্তু অন্তরে বিষয়চিন্তা। এঁবং 
* কপটতা, কুটিলতা, স্বার্থপরতা, “হু সা, নিন্দা ও অহংভাবে পরপূর্ণ | এদ্ধপ 
বর্ণচোরা ভগুদিখের মধ্যে কেহ কেছ অঙ্ধাহার ত্যাগ করিয়া বাহাদুর 
, দেখাইয়া থাকে । অনেক নির্বোধ লোক ভুলি বচনবাগীশ ব্যবসায়ীর 
* নিকট শিষ্যত্ব শ্বীকার করে। এইরূপ মাতাল (ভগ তান্ত্রিক) এবং 
*এবৈতাল( গৌড়ীয় বৈরাগী ) গণ দেশ উৎসন্ন দিতেছে । 
অভিমানং স্থরাপানং গোৌরবং রৌরবং জবস্‌ 
প্রতিষ্ঠা শৃক'ী বিষ্া ত্রয়ং ত্যক্তা হরিং জে ॥ 
অভিমানকে স্ুরাপা'ন সম, গৌরবকে রৌরব নরক, প্রতিষ্ঠাকে শৃক্তরী 
' বিষ্টাসম জ্ঞান কৰ্সিলে,তবেত সাধন ভজন হয়। নতুবা বদনে কি আসনে, 
' অশনে, অনশনে.কি রসনেভাষণে এবং আঙুল অভাবে নকলে কিছু. সফল 
*ইবে না। মহাত্া কবীর বলিতেন ১-- 
শযুড় মুড়ায়ে জটা বাখায়ে মন্তফিরে ব্যায়সা ভৈষা । 
খলরি উপ্পরি খাখ্‌ লাগায়ে মন ষ্যায়সা কো ত্যায়সা।» 
অর্থাৎ মস্তক সুওন কৰিলে কি হইবে। জটা রাতেই হে €ক হইবে) 
: আর গাত্রোপরি ভন্ম পুন ক্বরিলেই কি হইবে. যাঁদ চিতা না 
. হইল তবে এমুকল বেশ া ও কাধ্যকারীক ? 


সাধন কাণ্ড ৪৩৯ 





তাই বি ভগ্তাবীতে মানবদ্রীবন্ট পণ্ড না কারয়।, অহঙ্কার সর্ব! 
ত্যাগ করিলে আৰু প্রবন্ধ থাকিতে হয় না; অনায়াসে ত্রিভাপমুক্ত হই 
সবনর্ক্বাণ মুক্তি ল'ভ কর ধায় । ম নব অংপনাঁকে মরতে তাঁরিতে আপনিই 
কর্তা । কেন না, বালাই সকল বিষয় _বিষয়ীর কর্তা 1 আপনি মন্গে 


মনে বাসন কে ত্যাগ করিয়া দেখুন, আপনাকেও দেখিতে পাইফেদি না । 


কামনাকে ত্য করিতে পারিলে আর সাধারণের মত্ত শরীরধারণ ন! হইয়া, 
সর্বাধার দচ্চদানন তরদ্ধে লগ প্রাপ্ত হইবেন 

ংসারে ধর্মী, কর্ন, চরিত্ররক্ষা। ব সাঁধনা-তপন্তারও বিশেষ গ্রয়োজন 
অ.ছে। জগতে সকল ভাধ, সকল চিস্তা, সকল কামনাই অভ্যাসপুষ্ট 


“বাছা নিতা কর! যাক, ভাহ! একরূপ আত্মিক-সংস্কার বা গ্রকৃতিগত হইয়া 


দাড়ায় । সুতরাং দৈনন্দিন জীবনে মানুষ যাহা অভ্যান কবিবে, জীবনের 
শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহারই শক্ত সর্বাপেক্ষা অধিক কাঁ্ধ্যকরী থাকবার 
বিশেষ সঙ্গাবন! ॥ কন্দুও কামনাহুসারে, মান্ুষেন্্ গঠনের যখন পরিবর্তন. 
ও বিকৃতি হয়, তখন মানক প্র্কতিও যে তাহাতে বিপিষ্টরূপে পরিবর্তিত 
হইয়। থাকে, এ কথা অধিক বুদ্ধি থর5 করিয়া! বুবিতে হয় না। তাহার 
পর এক কথায় জীবনের উদ্দোপ্ত বুঝিতে হইলে বুঝিতে হইবে,--জীধন 


- কেবল মরণের জন্ত আয়োজন । সংসারী, সঙ্গাসী, ত্যাগী, ভোগী সফলেই 


আজীবন ্রণের বিল-বন্দৌবন্ত করিতে ব্যস্ত )' দাতা, কৃপণ, বিলামী, 
বৈরাগী, সকলের জীবনেরই'একমাত্র লক্ষ্য, মৃত্যু বাঁ মধ্য জন্মের অবম্ান। 


. কারাবন্ধ বাক্তি--খাটিস্। খুটি আপনার মুক্তি স্থাধীনত। অঞ্জন কবে, 


দেছবর্ঘভীবের 'ভীবনও ঠিক সেইরূপ ভাবে কাত যাক্স। সংলারে বে 
এত বিভিন্নজাতীয় মনযা-উদ্ভম দেখিতে পীওয়া যায়, তাহার লক্ষ্য * একই-- | 
অদৃষটা-সাওর তাহার প্রকারের ছিন্তা হইয়! থাকে | যে.চো, থে সাঁধুত 


. উত্তরে কমনার দাস, তবে ত হাদের কামনার স্বরূপ বুষিবাঁর প্রভেদ হর 


"88০.  জ্ঞানীগুরু , 


মাঁত্ঠ অতএব ভাল করিয়া, ভাল মরণের আয়োক্গন করিতে হইলে 
"ভালর* উপাসনায় জীবন উৎসর্গ করাই একমাত্র অনিষ্রধ্য সাধনা 
কেন না, ভাল কামন্]. ভাল চিত্ত। জীবনে বিশেষ অভ্যস্থ বা প্রকৃতিগত 
ক্ষ হুইলে, তাহ'র মৃত্য যাতনা বা অস্তিম বিদায়ের ব্যত্ত-কোলাহলের ভিতর, 
মনে ন্মআসাই সম্তব ! যাহ আহার করা! যার, তাহ্ারই উদগার উঠে )- 
তাই বলি কামন-লালস! ছৃ'দণ্ডের খেয়াল নহে," তাহ! অনস্তের গরমায়ু, " 
সংঙ্কাররূপে তাহা আত্মার আৰরণ হইয়! দাড়ায় । «ই সংঞ্কার ভেদই' 
সাধু অদাবুর, ব্যবধান। ' মংসারে কুলোক .বনয়া কোন জীব জনগ্রহ 
কিরে না। এইরূপ কামনাকুত্যের কু-সথ নুসারে অদুষ্ট উন্নতির ভারতস্য 
হ়। কামন! তাই মহয্যতাগোর অপর পৃষ্টা! অনৃষ্ট কি তাহা কথায় 
বুঝান ঘায় না, অনৃষ্ট--অন্দৃ্ট ; তাহা রণ ভগ্গের সাফাই সাক্ষী নহে। 
সকগেই জানেন মৃত্যুপতি ধর্দরাজের পার্থ চিত্রগুপ্ত নামে একজন 
পারদ আছেন। ত্তাই'র বিট খাতায় আমাদের পাপ, পুণা, ধর্্মাধন্ 
লেখা রহিয়াছে॥ ইহার তাৎপধ্য এই যে, চিত্রপুগ্ত অর্থাৎ, এখানে লোকের 
চর্খোধূলি দিয়া বেষাল্ প্াপকর্ম করিয়া হজম কর! যায়; কিন্তু. সেধানে 
আমদের গুপুচিত্র সমস্তই অস্কিত রহিরাছে ; সুতরাং নিস্তায় নাই। 
অতএব সকল্রেই কর্তৃব্য যে, স্বন্ব বর্ণাশ্ুম ধর্ম পালন করিয়া রিপুগণকে 
স্ববশে বশীতৃত প্রাখিয় অর্থাৎ, পরদার, পছ্দ্রবে লোভ, প্রস্বাগতরণ, 
. পরনিন্দা; দে, হিংসা, পরপীড়নাদি ন! করিষ্/_-সত্য, দয়া, শাস্তি, ক্ষমাঁদি 
ধু ইচ্ছার রশীভৃত হইয়। সর্বদ! পরোপকার করিবে একং. দেবতা, ব্রাহ্মণ, 
অতিথি ও পিতামাতা গুরুতনের প্রতি ভক্তি ও তাহাদের সেবা করিবে । 
আছারেষ্ সয়, বিহারের সময়, শয়নের সময়, ভ্রমণের উম, কাধ্যের সময়, 
সকল সময় এবং কার্যে মানব যন আপনার কাম, টক্রাধত £ লেজ মোহা-' 
দিকে দই আপন ইনীুবে মন গরাণ সিহত আত্মসমর্পন করিতে টে; 





